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ভগবান্‌ তিক্বতীনাব। 


তিব্বতী বাঝ৷ 


সিলেটের কোনও গ্রামে কোনও বিত্তশালী নিষ্ঠাবান সাত্বিক 
ব্রাহ্মণের যষ্ঠ ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নবীন চক্রবর্তী, শৈশবেই 
পিতৃহীন হইয়া মাতৃন্ষেহে বদ্ধিত হন। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
ভাবান্ত় ও উন্মনাভাব দেখিয়া জননী তাহাকে অল্প বয়সেই উপনীত 
করেন। জননীকে কোন সাধু বলিয়াছিলেন তীহার যষ্ঠ গর্ভজাত 
পুত্র রূপে, কোন মহাপুরুষ আবিভূতি হইবেন। শিবচতু্দিশীর দিন 
মাতা উপবান করিয়া নব টপনীত বালককে শিবপূজার উপকরণ 
বক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া স্সানার্থ অন্তত্র গমন করিলে, উপবাসী ক্লান্ত 
পুত্রের নিদ্রার আবেশ হয়। তখন ইন্দুরে সেই পূজার নৈবেগ্যাদি 
উচ্ছিষ্ট করে। মাতা পূজায় উপবিষ্ট হইবার সময় ইহা লক্ষ্য করিয়া 
বালককে মৃদ্ুভখ্পনা করেন। জননীর ভৎসনায় বালক ক্ষুব্ধ হইয়া 
সেই মুন্সয় ঠাকুরের মুক্তির উদ্দেশে বলিল, “এই তুমি ঠাকুর, এই 
তুমি দেবতা! তোমার নিজের আহার্ধ্য পদার্থ নিজে রক্ষা করিতে 
পার না, এই তোমার ক্ষমতা, তাহ'লে লোকে মিথ্যাই তোমাকে 
পুজা করে!” কি শুভ মুহূর্তে বালকের মনে এই সন্দেহ ও বিচার" 
শক্তি আসিল! ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সোপান হইল। 

ত্রয়োদশবর্ষীয় কিশোর নবীন একদিন জননীকে তাহার সাধনোদস্টে 
গৃহত্যাগের 'কথা বলিলেন। তখন জননী বলিলেন, “বাবা! আমি 
তোঁমার মুখে কবে এই কথা গুনিব সেই আশঙ্কায় এতদিন ছিলাম, 
আজ বুঝিলাম সেই সাধুর ভবিত্তদাণী পূর্ণ হইল” তখন তিনি সেই.. 
ঘটনার কথা তাহাকে বলিয়া, অশ্রপূর্ণনয়নে কিছু স্ববর্ণ মুক্রা তাহার হস 
দিয়া বলিলেন, “বস! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয় (তাহার 
উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। আশীর্বাদ করি তুমি আপন মনোভীষ্ট সাধনে 
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কৃতকার্য হও। কিন্তু কখনও মিথ্যা কথা বলিও না, সদা সংপথে 
থাকিয়া পরদ্বারে প্রার্থী না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
আপন গন্তব্পথে অগ্রসর হইবে। এবং পৌরুষবলে সমস্ত বাধা 
অতিক্রম করিবে ।” ইহা আমরা গুরুদেবের নিজ মুখেই শুনিয়াছি। 


বালউদ্বাসীন চিরতরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত যাইবার 
উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইয়া তথায় কিছুকাল বাস কালে, 
বঞ্চক কর্তৃক হৃতসর্ধবস্ব হইয়া, সামান্য ফেরিওয়ালা বৃত্তি অবলম্বন 
করতঃ কোনরূপ জীবিকা নির্ববাহ ও বুক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া, 
বহুকষ্টে নেপালে উপনীত হইতে সক্ষম হইলেন। নেপাল-দরবার 
এই বালব্রক্ষচারীর অদম্য উৎসাহ ও অকুতোভয় সাহস দেখিয়া 
তাহার তিব্বত যাইবার বাবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি তিব্বতযাত্রী 
একদল ব্যবসায়ীর সহিত তিব্বতদেশে পৌছিলেন। অনেক চেষ্টায় 
একটা মঠে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন । মঠাধীশের উপদেশক্রমে তিনি 
একটী গুহাতে প্রবেশ করিয়া যোগাচরণে ব্রতী হইলেন। দিবসে 
নিয়মিত সময়ে দুইবার সেই গুহাভ্যস্তরেই প্রাপ্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ 
করিতেন। শৌচাদি ক্রিয়া সেই গুহাতেই রক্ষিত ভাণ্ডে সম্পন্ন 
হইত এবং নিয়মিত পরিষ্কুত হইত। এইবূপে একাদিক্রমে ৭ 
বৎসর সেই গুহাভান্তরে যোগসাঁধন করিয়া ছয়বৎসরে সিদ্ধ "সিদ্ধার্থের 
ন্যায় তিনিও সিদ্ধার্থ হইলেন। কুঁতকাম হইয়া যোগীবর তিব্বতের 
বহুস্থান ভ্রমন করিয়! চিন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া হইয়া শেষে ব্রহ্মদেশে 
উপনীত হইলেন। তথাতে বহুকাল বাপ করিবার পর অনেকগুলি 
তাৎকালিক প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইলে, তাহাদেরই 
সনির্ধন্ধ অনুরোধে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন, এবং নানা 
প্রদেশ ভ্রমণের পর অযোধ্যা প্রদেশে কিয়ংকালবাস করেন। 
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অমিতবিক্রমশালী দেশবিখ্যাত বীর, বঙ্গের গৌরব পরলোকগত 
শ্যামাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি স্বীয় বাহুবলে বুহৎ, দুর্দান্ত সগ্যধৃত 
বন্য ব্যান্রকে বশ করিয়া পৌষ মানাইয়াছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই 
যোগপাধনে মনের একাগ্রতা লাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ কোন 
কারণ ব্লশতঃ তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি স্ত্রী, কন্া 
ও স্বোপাজ্জিত প্রভূত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিঃসম্বলে বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করেন। বতসরাধিককাল তিনি নৈমিষ্যারণ্যে অযাচিত 
দুগ্ধ অথবা! বন্য ফলমূলাদি ভোজনে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ থাকিয়া স্থিরচিত্ত 
হইয়া, তাহার অভিমত একটা মহাপুরুষ সমন্ত ভারত খুঁজিয়াও 
না পাইয়া খন অযোধ্যা প্রদেশে আসিলেন, তখন এই মহাপুরুষের 
দর্শন পাইয়া তাহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং তীহাদ্বারাই 
সোহহং স্বামী নামে অভিহিত হইলেন। ইনিই সেই তিব্বতী বাবা 
-সেই "তিব্বত দেশীয় লামার শিত্ত বুদ্ধ যোগী" ধাহার নিকট শঙ্কর মঠের 
মঠাধীশ পরলোকগত স্বামী পরমানন্দপুরী যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

ইহার পর তিনি বহু বৎসর মাদ্রাজ প্রদেশে বাস করেন। 
একবার হীইদ্রাবাদের ভূতপূর্বব নিজাম বাহাদুর তাহাকে নিজ 
দরবারে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সর্বরধর্খম সম্প্রদায়ের জ্ঞান 
বুদ্ধদের নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের প্রয়া দেখিয়া যখন 
তাহার কি বক্তব্য আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 
“দোহহং। আমার উপরেও কেহ নাই নীচেও কেহ নাই.। রর 
একাকী । আমার ভয় করিবার মত দ্বিতীয় কিছু নাই |”. 
সভাসদসহ রাজ্যেশ্বর স্তত্তিত। শেষে ঘীমান্‌ রাজা বোধ টি | 
কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই তাহাকে বহুূল্য. খেলাত দান. 
করিতে উদ্যত হইলে, তিনি মধুর বচনে তাহার তুষ্টিসাধন করিয়া; 
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সহাস্তবদনে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন । ইহার কয়েক বংসর পরে 
যখন বিশ্ববিশ্রুতা মহীয়সী বিছুষী স্বনামধন্যা মহিলা শ্রীযুক্তা সরোজিনী 
নাইডুর পিতা পরলোকগত ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, সি, 
হাইদ্রাবাদ কলেজের তৎকালিক অধ্যক্ষ মহাশয়, কলিকাতায় তিব্বতী 
বাবার নিকট প্রায় মাসাবধি প্রত্যহই আনাগোনা করিয়াছিলেন, 
তখন তীহার নিকটই আমি ইহা শুনিয়াছিলাম। আর সেই সময় 
বর্তমান নিজাম বাহাছুর তাহাকে হাইদ্রাবাদে আহ্বান করিয়া বিশেষ 
অনুরোধ সহকারে যে তারের সংবাদ দেন তাহাও আমি দেখিয়া- 
ছিলাম। ৬পণ্ডিত সত্যচরণ শান্্ী কৈলাস ভ্রমণের পথ হইতে 
বন্থুমতীতে লিখিয়াছিলেন-__গিরিশুঙের কোন মঠাঁধীশ তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “আশ্চর্য ! তুমি ভারতের এমন একজন মহাপুরুষ 
তিব্বতী বাবাকে জান না।” পরলোকগত আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী 
যোগানন্দ সরম্বতী, আমার গৃহে উভয়ের সম্মিলনের পর, আমাকে 
বলিয়াছিলেন, “এই মহাপুরুষ এতই উচ্চে উখিত যে সেখানে 
অনেকেরই অন্তর্ুষ্টি পৌছায় না।” ইহাই তিব্বতী বাবার প্ররুত 
পরিচয়। বিত্বশালী ভক্তকর্তক নিম্মিত বর্ধমান পালিতপুর বুহৎ 
আশ্রমে তাহার নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর হাওড়া তিব্বতী 
বাবা বেদান্ত আশ্রমের ভিত্তির প্রথম প্রস্তর স্থাপন তিনিই 
করিয়াছেন । এখানে তাহার দত্ত সমাধি আছে-__ | 

এ পৃত আশ্রমে বঙ্কৃত সদা তাহারই আপ্তবাণী। 

কোনও স্ৃদিনে মরমে পশিবে শ্রবণে সদা শুনি? ॥ 

উঠিবে দেদিন এই তীর্থ হতে গুপ্ত প্রজ্ঞামণি। 

উজলিবে হদিকন্দর তম বিবেক রশ্মি দানি ॥ 

গ্রন্থকার 


উৎসর্গ 
৬কাশীধামে বেদ এবং বু শাস্ত্াদি অধ্যয়নে কৃতবিষ্ক ইওয়াবশতঃ, যে 
দণ্ী পূর্বপুরুষ-প্রবর মিশ্র উপাধিতে ভূষিত হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ 
বঙ্গদেশে আসিয়া, গ্রবলপরান্রান্ত ভূম্যধিকারীর চক্রান্তে গৃহী 
হইতে বাধা হইয়াছিলেন, তাহারই উপযুক্ত বংশধর যিনি সেই 
শাস্ত্চ্চার ধারা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, অব্যাহত 
রাখিয়াছিলেন এবং সাধনা মার্গে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারই অমূল্য উপদেশে 
বালে ও কৈশোরে আমার হ্বায়ে সনাতন ধর্শের 
প্রথম বীজ উপ্ত হয়। আমার মেই পরলোকগত 
পিতাদেব 
৬রামলাল মিশ্রের 
উদ্দেশে আমার হায়ের ভক্তির নিদর্শন 
স্বরূপ এই গ্রন্থথানি উৎসর্গ করিলাম। 


অরুতি সম্তান-গ্রন্থকার 


ওত তৎসং। 


প্রকাশকের নিবেদন 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুপ্েশ্বর মিশ্র এল, এম, এম মহাশয় পরমহংস 
তিব্বতীবাবার কূপালাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, এবং সাধনায় যে অমৃত 
ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি অকাতরে অরুপণভাবে সাধারণের 
হিতার্থে "রামায়ণবোধ বা! বাল্সীকির আত্মপ্রকাশ” গ্রন্থে পরিবেশন 
করিয়াছেন। তিনি তাহার সাধনার উপনন্ধ জ্ঞান সাধ্যমত মরলতায় 
গ্রকাশ করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। তিনি যেভাবে রামায়ণের 
এই অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এপধ্যন্ত কেহই এইরূপ নবগৃষ্টিতে 
রামায়ণ দেখেন নাই। রামায়ণে যে এরূপ যৌগিক আধ্যাত্িক 
ব্যাখ্যা হইতে পারে, ইহা ইতিপূর্ব্রে কেহ যে কল্পনা করিয়াছেন 
তাহাও কর্ণগোচর হয় নাই। ডাক্তার মিশ্র মহাশয় তার এই অপূর্ব 
চিন্তা সময় সময় আমায় শ্ুনাইতেন। তাহাকে উহ] লিপিবদ্ধ করিতে" 
আমি অনেকবার বলিয়াছি। তিনি পূর্বের কখন পুস্তক লিখেন নাই, 
তার সন্কোচ হইত লিখিতে, তিনি বলিতেন, তিনি যেরূপ বুঝিতেছেন 
তাহা! কোনরূপে মুখে প্রকাশ করিতেছেন, লিখিবার ক্ষমতা তার 
নাই। যাহাহউক গুরুকুপায় শেষে তিনি কলম ধরিলেন এবং এই 
রামায়ণ লিখিলেন। তিনি লিখিতেন আর কষ্টম্বীকার করিয়। আমাকে 
শ্নাইতে আদিতেন। আমাদের আলোচনা হইত এবং যেখানে স্পষ্ট 
বোধ হইত না তাও বলিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তার গ্রথম লিখিত 
পুস্তকখানি ট্রেনে খোয়! যায়। তখন তিনি অতান্ত ভ্রিয়মাণ হইয়া 
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পড়েন। তাহাকে পুনর্ধার লিখিতে উৎসাহিত করি। তিব্বতী- 
বাবার কৃপায় হউক আর বঙ্গবাণীর দয়ায় হউক, তিনি পুনর্ববার 
লিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বঙ্গভাষা এই এক অপূর্ব অবদান 
লাভ করিল। ইহা যে সত্যই এক নকীনভাবে রামায়ণ ভাবিত 
হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অনেকের হয়তো মতের 
সহিত মিলিবে না, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু চিন্তাশীল 
ব্যক্তির নিকট এবং মুমুক্ষর নিকট ইহার যে দাম আছে তাহা 
অস্বীকার কবিবার উপায় নাই । 

এই গ্রন্থে রামচরিতের তিনটা মুত্তি দেখান হইয়াছে । একটা 
মৃদ্ি বিষুুর অবতার রাম, অন্য মুদ্তি এতিহাসিক সম্রাট রাম বা 
মনুষ্য রাম এবং অপর মৃত্তি বাল্ীকির সাধনার সাক্ষাৎ ত্রহ্গস্বরূপ রাম। 
্রন্থপাঠে দেখা যাইবে যে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধিলাভের সহায়ক বা উপায় 
এই বাম। আর মন্তয়া রাম কিবূপে ধীরে ধীরে সাধনার স্তরে স্তরে 
উঠিতেছেন এবং ব্রহ্গসাক্ষাংকার লাভ করিয়াও শেষে আবার 
ভোগমুখী হইয়া সাধনাচাত হইয়াছেন । গ্রন্কারের মতে তিব্বতী- 
বাবার সাধনার ক্রমই বাল্সীকির সাধনার ক্রম। এই সকল নিগুঢ় তত্ব 
এই গ্রন্থে অপূর্ব সরলতার সহিত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা 
স্বয়ং চিকিৎসক বলিয়া চিকিংসাশাস্ত্বের সহায়তায় অনেক বিষয়ের 
অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। আর তিনি যে সাধনাপথে 
ক্রমোন্নত সোপানাবলী আরোহণ করিতেছেন, তাহাও তাহার ব্যাথ্য। 
মুখে ধরা পড়িয়া যাইতেছে । রামায়ণের প্রত্যেক নামই যে অর্থব্যঞ্নক 
তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে উন্নাটিত করিয়া দিয়াছেন। এঁতিহাসিক 
রামায়ণের সাধন প্রসঙ্গ যে বূপকাকাবে আছে তাহা দেখিয়া গ্রন্থকারের 
প্রভৃত জ্ঞান ও তীক্ষবৃদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না? সতাই 


[ পণ্ডিত রামমন্র শাস্থী সাংখ্য বেদান্বতীর্ঘ মহাশয় লিখিত ] 


ডাঃ কুপ্েশ্বর মিশ্র প্রণীত “রামায়ণ বোধ বা! বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ, 
্রস্থথানি বিদ্বংসমাজে রামায়ণের সম্পূর্ণ নৃতন রূপ দান করিবে সন্দেহ 
নাই। গ্রন্থকার রামায়ণের ধতিহাসিকত্ব এবং আধ্যাত্িকত্ব ইহাতে 
প্রদর্শন করিয়াছেন। রামায়খের যে সকল কথা ইতিহাস প্রমাণ করিতে 
পারে না বলিয়া বর্তমান সুধী মমাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তত নহেন তাহারা 
এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্দেহ ভগ্তন করুন, ইহা আমার অনুরোধ । 
ইহাতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন বানরগণ বানরই, তাহারা মানুষ 
ছিল না। বর্তমান নময়ে কেহ কেহ বানরদিগকে মানব বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। বাস্তবিক বানরদিগের লাঙ্গুলাদির বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া 
যায়। তাহারা মানুষ হইলে সেই যুগে মাস্ষেরও লাঙ্গল ছিল ইহা 
ধরিতে হয়। কিন্তু অন্য কোন শান বা ইতিহাসে তাহা প্রমাণ করে 
না। এই জন্য বানরদের লাঙ্গুল ছিল না, রামায়ণে লাঙ্গুলাদির রূপক 
করিয়া বাল্মীকি লিখিয়াছেন ইহা বলিলে_হচমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, 
লক্ষ প্রদানে সমুদ্রপার হইয়াছিল, লঙ্কাদগ্ধকালে তাহার লাহ্গুলের বহি 
সর্ঘত্র বিক্ষিগ্ধ হইয়া রাক্ষসদিগকে উৎগীড়িত করিয়াছিল-_-এই সকল 
রাায়ণে বধিত কথা অমূলক হইয়া গড়ে। এই সকল কারণে সম্ভবতঃ 
গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বানরদিগকে বানরই রাখিয়া! তাহাদের কথোপকথনের 
অক্ষমতা সত্বেও তাহীরা কিরূপে রামকে সাহায্য করিয়াছিল তাহা 
দেখাইয়াছেন। বহু প্রাচীনকালে মহষি বান্পীকি রামায়ণ মহাকাব্য 
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রচনা করিয়াছিলেন । তাহার পূর্বে এইরূপ স্লোকাকারে গ্রন্থ লিখিবার 
প্রথা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অতএব বালীকি আদি কবি বলিয়া 
বিখ্যাত। তাহার লেখনীপ্রস্থত শ্লোকাবলী অত্যন্ত সহজবোধ্য । 
কেহ কেহ এই রামায়ণ মহাকাব্যকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন, কিন্ত 
তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না । কারণ মহাভারতে রাঘায়ণের 
শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্যাসদেব কোন কোন স্থলে দেখাইয়াছেন। 
মহাভারত অনুসন্ধান করিলে ইহ! সকলেই দেখিতে পাইবেন । অতএব 
রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী ইহাতে সন্দেহ নাই । 

এই প্রাচীনতম গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে রূপক মন্গিবিষ্ট হওয়া 
অসম্ভব নহে । আবার এতকালের আবর্তনে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত 
হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে । কাব্য অনেক রূপক বর্ণনা দেখা যায়। 
রামায়ণও মহাকাব্য। তাহার আলোচনীয় বিষয় এতিহাসিক সত্য 
হইলেই অলঙ্কার শাস্বসম্মত নিছু্ট হইতে পারে । বর্ণনীয় সকল বিষয় 
সতা না হইলেও তাহার মহাকাব্যত্বের কোন হানি হয় না। রামায়ণকে 
ইতিহাস বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন নাই । কিন্তু ইহা হইতে 
ইতিহাসের সুত্রগ্রহণ করিয়া সেই যুগের ইতিহাস রচিত হইতে পাবে, 
এই গ্রন্থকার তীহার এতিহাসিক অংশে তাহাই দেখাইয়াছেন। 

ইহার পর ইহার আধ্যাত্মিক অংশে গ্রন্থকার বিশেষ গবেষণার 
সহিত যোগ কৌশল ও প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি স্থৃগ্রীব 
শব্দে যোগীর স্ুষ্ট, গ্রীবাদেশ, খগ্যমূক শবে গ্রীবার পশ্চান্দিকস্থ ঈষদ,চ্চ 
অস্থিনিচয়, পম্পা অর্থে মুখগহবর, বালি মস্তক, কর্ণদবয় কুস্তকর্ণ, এবং 
আভান্তরীণ রাব বা শব্কে রাবণ আখ্যা দিয়াছেন। এই আভ্যন্তরীণ 
রব যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ যোগীর জ্যোতিদর্শন হয় না । যখন 
“সমং কায়শিরো গ্রীবং” অর্থাৎ শরীর, শির ও গ্রীবা! সমভাবে স্থাপন 
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করিয়া'সমাধিস্থ হইতে পারেন তখন রাব থাকে না। এরাব বা রাবণ 
থাকিলে সমাধিস্থ হওয়া যায় না। তাই পরমষোগী রামচন্দ্র রাবণকে 
বধ করিয়া! হৃদয়স্থ জ্যোতিরূপিনী সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন । 
রামায়ণে মহৃষি বাল্মীকি যে কয়টী প্রধান ঘটনা! অস্কিত করিয়াছেন 
গ্রন্থকার সেই সকল কয়টারই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং একটা 
বিশেষ কথা এই যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত যোগের সামঞ্জস্য 
দেখাইয়া বাস্তবিকই একটী সম্পূর্ণ নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন । 
অধিক কি বলিব গ্রন্থকার যে ভাবে অধ্যাত্ববিজ্ঞানে এবং যোগপ্রক্রিয়ায় 
রামায়ণে বালীকির যোগকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিপূর্বে এই 
ভাবে কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই । আমার 
মনে হয় এই গ্রন্থপাঠে এঁতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানীমোদী সকলেই 
বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন । 

গ্রন্থকার হনুমান, জান্ুবান, স্থগ্রীব, বিভীষণ, রাবণ, কুস্তকর্ণ, 
ইন্্রজিৎ প্রভৃতি বামায়ণের প্রধান প্রধান নায়কদিগের যে ভাবে 
আধ্যাত্মিক ব্যাখায় পরিস্ষুট করিয়াছেন, তাহা অতিশয় চিন্তাশীলতার 
পরিচয় সন্দেহ নাই । এই গ্রন্থের ভূমিকা যেরূপ হওয়! উচিত তাক্ছা 
হইল না) কারণ ইহার ভূমিকা লিখিবার যথার্থ অধিকারী আমি নই 
এবং সমগ্র গ্রন্থ পড়িবার সময়ও আমার হয় নাই। কাজেই যৎকিঞ্চিৎ 
গ্রন্থের আভাস দিয়াই আমার ভূমিকা শেষ করিলাম। অপ্রাসঙ্গিক 
কথা বলিয়া পাঠকবর্গের বিরাগভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। ইতি-- 
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উপক্রম 


“নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বজে, 
বাল্মীকি হে ভারতের শিরশ্চ ড্ামণি, 

তব অনুগামী দাস, রাজেন্্-সঙ্গমে 

দীন ষথা যায় দূরতীর্থ দরশনে ।”-_-মাইকেল 


রতবপ্রস্থ, পুণ্যভূমি ভারতমাতার গর্ভ হইতে যে অমূল্য রত্বরূপ 
আদি মহাকবি মহধি বাল্পীকি উদ্ভূত হইয়া, তাঁহার উজ্জল মধুর 
কিরণরূপ সঙ্গীতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত দিগদদিগন্ত 
বিভাঁদিত করিয়া মানব হৃদয় একটী করুণ রসে আপুত করিয়াছিলেন, 
তাহারই রচিত আদি মহাঁকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে পরবর্তী যুগের 
কালিদাস, ভবভূতি, কীপ্তিবাস, তুলসীদাস, মধুস্দন, গিরিশচন্ত্র প্রভৃতি 
মহাকবিগণ আরও শ্রুতিমধুর কাব্যগরস্থাদি রচনা করিয়া ভারত- 
বাসীর নিকট অমর হইয়া আছেন। সেই মূল মহাকাব্ই আমাদের 
আলোচ্য বিষয়। সেই রামায়ণরূপ অফুরস্ত বত্বভাগারে যে রহস্ত- 
নিধি মহষি কর্তৃক নিহিত হইয়াছে, তাহারই আপাতদৃশ্টে অভে্য 
দ্বার উদঘাটন করিয়া, সেই রত্বরাজি আমরা লোক লোচনের 
গোচর করিবার প্রয়াস পাইয়! এই গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছি। উপরোক্ত মহাঁকবিগণ রামায়ণের বাহিক সৌনাধ্যই 
তাহাদের তত্তৎ কাব্যে আরও ক্কুটতর করিয়াছেন। কিন্তু এই বাহ 
আবরণরূপ দেহের অভ্যন্তরে যে একটা আত্মার ন্যায়, স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য নিহিত আছে, তাহা দেই আবরণ উন্মোচন করিয়া, কেহই 
দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই । আমরাও “প্রাংশ্ুলভ্ফলে লোভাদু- 
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দ্বাছুরিব বামনঃ” অর্থাৎ বামনের চাদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় সেই 
দূরপসরণীয় আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়া উপহাসাম্পদ 
হইতে পারি এরূপ আশঙ্কা সত্বেও এই কার্য সাধন করিতে সাহসী 
হইয়াছি। মনীষী পডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, আমার 
গুরুদেব তিব্বতী বাবার গত নির্বাণোৎসব উপলক্ষে আহ্‌ত সভায়, 
সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন “বুদ্ধদেব, তিব্বতী “বাবার 
হ্যায় মহাপুরুষগণ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও, চির নির্বাপিত দীপের 
হ্যায় সম্যক প্রকারে নির্বাণ গ্রহণ না! করিয়া, লোকহিতার্থে কখন 
কখন মুমুক্ষু ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মারপে অবিভূতি হইয়া, তাহাদের 
আত্ুজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়! থাকেন-_যদি তাহাকে তাহাদের 
রূপার পাত্র বলিয়া জানিতে পারেন। আমি দীর্ঘ উনবিংশ বৎসর 
তাহার পদচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং তাহার অমৃত তুল্য 
উপদেশাবলীরূপ রসদ্ধারা আমার হৃদয় মরুভূমি কথঞ্চিং সিঞ্চিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাহারই কৃপাবারির সিঞ্চনের ফলে, 
এবং তাহারই প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া, আমার যে চিস্তাক্োত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তাহারই সাহায্যে আমি এই ছুরহ বামায়ণরহস্তভেদ- 
রূপ কার্যে ব্রতী হইয়াছি। আমার অবগতি নাই অন্য কোন মহাজন 
এই বৃহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা। গুরুদেব তাহার 
দেহত্যাগের পূর্বকাল পধ্যন্ত আমাকে এই রামায়ণ সম্বন্ধে কোন কিছু 
বলেন নাই, বা এইরূপ কার্ধ্য করিতে উৎসাহীও করেন নাই । 

এই রামায়ণ মহাকাব্য, বাল্সীকি, অযোধ্যার ইক্ষাকু বংশীয় 
রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সমস্ত 
ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই আম্মপূর্তিক সবিস্তারে বর্ণন৷ 
করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের নাম তিনি রামায়ণ দিলেন কেন? 
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যদি শুধু রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী রচনাই তাহার উদ্দেশ্য 
থাঁকিত, তাহা হইলে তিনি এঁতিহাসিক রামের জীবনি, লিখিয়া 
গ্রন্থের নাম রামেতিহাস, রামচরিত, রামলীলা বা রামোপাখ্যান 
ইত্যাদি একটা নাম দিলেও তো পারিতেন এবং তাহাই সঙ্গত 
হইত ।” স্থৃতরাং ইহাই অনুমিত হয় যে এই রামায়ণ নাম প্রদানে 
তাহার কোন গৃঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং তাহাই তিনি রামের 
ইতিবুত্তের সহিত সংশ্রিষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই রামায়ণ নামের 
অর্থও অম্পূর্ণরূপে তাহারই প্রমাণ দেয়। রাম+অয়ন, অর্থাৎ রামের 
অয়ন বা রামে অয়ন। অয়ন শবের অর্থ গমন বা পস্থা। অয় বা 
ই ধাতু গমন হইতে অয়ন পদ সাধিত হয়। যেমন কৃর্যের উত্তর 
ও দক্ষিণদিকে গমন পন্থাকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বলে। যেমন 
নারে বা জলে গমন জন্য নারায়ণ, নার বা নরসমূহের গমন- 
নারায়ণ। নর সমূহের নারায়ণ হইতেই তাহার অবতার রূপে 
( বামনাবতার ) আগমন, পুনরায় তাহাতেই পুনর্গমন। তাহা হইলে 
রামায়ণের অর্থ হয় রামের গমন পন্থা বা রামে গমন পন্থা। 
এখন রাম শব্দের অর্থ কি তাহাও দেখা প্রয়োজন। রাম” বা 
“আরাম” শব রম ধাতু হইতে সাধিত হইয়াছে । যে অবস্থায় 
প্রকৃত পূর্ণ শাস্তি বা আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই আরাম 
বলে, যেমন গাঢ় স্থষুপ্তিতে, শোকার্ত ও ছুঃখপীড়িত লোক সমস্ত 
বিস্থৃত হইয়া, আরাম প্রাপ্ত হয় এবং নিদ্রাভঙ্গের পর বলে “কি 
আরামেই এতক্ষণ ছিলাম। এই স্যুপ্তির অবস্থার আরাম, প্রাকৃতিক 
ক্রিয়া বশতঃ, স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহার রোধ হয় না এবং 
অজ্ঞাতপারে বা অনিচ্ছাতেও সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহার আর একটা 
দিক আছে। যে অবস্থায় জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে এই আরামের 
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অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় নেই অবস্থার নামই রাম। ইহা 
দীর্ঘ সাধনার ফল। তাই জ্ঞানী খষি বলিয়াছেন 
“্যম্মিন রমস্তে মুনয়ঃ বিদ্যায় জ্ঞানবিপ্লবে। 
তং গুরু প্রাহ রাম রমণাদ্রাম ইত্যপি ॥৮ 

অর্থাৎ যে অবস্থায়, মুনিরা বা সাধকেরা পরাবিগ্া দ্বারা বা জ্ঞানেরও 
বিপ্লব বা প্রলয় বা লয় হইলে, উপনীত হইয়া, রমন্তে কিনা পূর্ণশাস্তি 
বা আরাম প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাকেই জ্ঞানী গুরু পাম” বলিয়াছেন । 
রাম শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে রামায়ণের অর্থ হয-_-যে পন্থা অবলম্বন 
করিয়া দশরথাত্মজ রামচন্দ্র রামত্বরূপ পদ বা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
অথবা ষে পন্থা অবলম্বনে জ্ঞানীরা রামপদ প্রাপ্ত হন, সেই পন্থাই 
ও তাহার পর পর প্রণালী ও ..সোপান আরোহণের ক্রম অবস্থা, 
খষি এই এঁতিহাদিক ঘটনাবলীর বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া সবিস্তাঁরে রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্ীকি খষি নিজ 
সাধনায় এই রামবাচ্য পদ বা অবস্থা প্রাঞ্ধ হইয়া, সেই পদে যাইতে 
হইলে কিরূপ পন্থায় যাইতে হয়, বা কিরূপ সাধনায় ক্রমে তাহার 
প্লোপান আরোহণ করিতে হয় এবং সেই সময় কিরূপ অন্থভৃতি হয় 
ও তাহাতে কি বাধাবিপত্তি জন্মিতে পারে, তাহাই রামকে উপলক্ষ 
করিয়া-যেন রাম দ্বারাই তাহা সাধন করিয়া, বর্ণনা দ্বারা 
দেখাইয়াছেন। তাহার অভিপ্রায়ও যে তাহাই ছিল তাহা তাহার 
কৃত রামায়ণের ভূমিকাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে । অতঃপর 
আমরা মেই ভূমিকা অবলদ্ধনেই আমাদের গ্রন্থের সুচনা করিব। 
ধাহারা বাল্সীকি কৃত মূল রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাদের 
ইহা অনুসরণ করা সহজসাধ্য হইবে । আমরা অধিকাংশ স্থলে শ্রীযুক 
পঞ্চানন তর্করতু মহাশয়ের মূল রামায়ণের অন্গুবাদই উদ্ধৃত করিয়াছি। 
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রন্থারস্ত 
বালীকিক্কৃত রামায়ণের ভূমিকা 


তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্থী বাগবিদাং বরমূ। 
নারদং পরিপ্রপচ্ছ বান্মীকিমু'নিপুষ্গবমূ। 

কো স্বম্মিন্‌ াম্্ুতং লোকে গুণবান্‌ কণ্চ বীধ্যবান্‌। 
ধন্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞন্চ সত্যবাক্যো দৃঢ় ব্রতঃ ॥ 

চরিত্রেণ চ কো যুক্ত সর্বভৃতেযু কো.হিতঃ। 

বিদ্বান কঃ কঃ সমর্থশ্য কশ্ৈক প্রিয়দর্শনঃ ॥ ইত্যাদি 


বান্মীকি খষি বাগবিদ্শেষ্ঠ নারদ খষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সম্প্রতি ভূমগুলে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে বিদ্যমান আছেন?” তখন 
নারদ বলিলেন “অনেক চিন্তার পর আমি তোমার ছিজ্ঞাদিত 
ুরুষোচিতগুণসপ্পন্ন একটা মাত্র পুরুষের সন্ধে অবগত আছি। 
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তিনি অযোধ্যাধিপতি রাজ] দশরথের পুত্র রামচন্্র, ধাহার সঙ্বন্ধে সমন্ত 
জগতের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। রাজা দশরথের এই 
সর্বগুণসন্্রন্ন পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাহাকে যৌবরাজ্য 
অভিষিক্ত করিতে সমস্ত আয়োজন করিলে, তাহার মৃহিধী কৈকেয়ী 
তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া, নিজ পুত্র ভরতকে তৎপদ্ধে অভিষিক্ত 
এবং রামকে চতুদ্দশ বৎসর বনবাসের আদেশ প্রদান করিতে তাহাকে 
বাধ্য করিলেন। দশরথ পূর্বের কোন সময় যুদ্ধে আহত হইলে, ঠককেয়ী 
তাহার সেবা শুশষা করিয়া নিরাময় করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
ছুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । পিতৃসত্যপালনার্থ রাম তাহার 
সহধর্মিণী সীতা ও লক্ষণের সহিত রাজ্য ও অধোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া 
বনবাসে প্রস্থান করিলে, রাজা দশরথ পুভ্তরশোকে কাতর হইয়া 
দেহত্যাগ করিলেন। ভরত রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া রামকে 
প্রত্যাবর্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিলেন | রাম 
নিষাদরাঁজ গুহকের সহিত সৌহার্দ্য করিয়া প্রয়্াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন। পরে তথা হইতে চিত্রকুট পর্বতে পর্ণকুটির রচনা 
করিয়। ঘখন বাদ করিতেছিলেন, তখন ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া, 
তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, তাহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন । 
রাম তীহাকেনানারূপ সান্বনাবাক্যে নিরস্ত করায়, ভরত নিরাশ 
হাদয়ে, তাহার পাদুকা বহন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাম 
তখন তথা হইতে প্রস্থান করতঃ অনেক মুনিদের আশ্রমে বাঁস করিয়া, 
শেষে অগন্ত্যাশমে উপস্থিত হইলেন। অগস্তা খধষির নিকট বৈষ্ণব ধন 
ইত্যাদি লাভ করত: মুনিদের অন্থুরোধক্রমে রাক্ষদবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া 
দগুকারণো প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে তাহারা বিরাট রাক্ষম 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাকে বধ করিলেন। তথায় বাক্ষসী 
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রাবণভগিনী শূর্পণথার নাসা-কর্ণ ছেদন করিবার পর তাহার অন্যান্য 
ভ্রাতা খর দূষণ পরিচালিত চতুর্দশ সহশ্র রাক্ষম বধ করিলেন। 
শূর্পণখা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া, রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের 
সাহায্যে, রাম ও লক্ষণের অনুপস্থিতি সঙ্ঘটন করাইয়া, সীতাকে 
হরণ করিলেন। পরে রাম জটায়ু গৃধ্ণের নিকট রাবণ কর্তৃক সীতা- 
হরণের বিষয় অবগত হইয়! দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, কবন্ধ রাক্ষসের 
কবলে পতিত হইলেন। পরে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিলে, তাহার 
নির্দেশ অনুসারে পম্পা সরোবর উত্তীর্ণ হইয়া, খধ্যমূক পর্বতে 
হনুমানের দর্শন পাইলেন। হনুমান কর্তৃক স্থৃগ্রীব ও বালীর বিবাদের 
বিষয় অবগত হইয়া, বালীকে অদৃশ্য থাকিয়া বধ করিয়া স্বগ্রীবের 
সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। স্থুগ্রীব কর্তৃক হনুমান সীতা অন্বেষণে প্রেরিত 
হইলে, সে সম্পাতি নামক গৃথ্রের নিকট রাবণ ও লঙ্কার বিবরণ প্রাপ্ত 
হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করতঃ ঃলস্কায় প্রবেশ করিয়া, সীতার সন্ধান পাইল 
এবং প্রত্যাবর্তন সময়ে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া আসিল। রাম, স্থগ্রীব ও 
তাহার বানরকটকের সহিত, হনুমান কত্তক পরিচালিত হইয়া, সমুদ্র- 
তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে রামশরে শোষণ ভয়ে ভীত সমুদ্র 
রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে নলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধনের 
উপদেশ দিলে, রাম তদন্ুসারে সেতুবন্ধন করতঃ, লগ্কায় পৌছিয়া, 
সবংশে রাবণকে বধ করিয়া, সীতার উদ্ধার সাধন করিলেন। পরে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্তত; করিলে, সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলেন। 
সীতা অগ্নি হইতে অক্ষত দেহে উখিত হইলে, তীহাকে পুন গ্রহণ করিয়। 
পুষ্পকরথে আরোহণ করতঃ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করিয়া, ভরতের নিকট 
হইতে রাজ্যগ্রহণ করিলেন। অধুন] সেই অযোধ্যাপতি রাম সীতাসহ 
গ্রজা পালন করিতেছেন ।” 


৪ , রামায়ণবোধ 


এতাবৎ বৃত্তাস্ত বর্ণনা করিয়া দেবষি নারদ, বাল্মীকির পূজাগ্রহণ 
করিয়া আকাশপথে দেবলোকে প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি. খষি গঙ্গার 
অদূরবর্তিনী তমসানদীর তীরে যাইয়া, শিষ্ত ভরঘ্বাজকে বলিলেন 
“আমি তমসাতে স্নান করিব, তুমি আমার বন্ধলাদি প্রদান কর।” 
তিনি ইত্যবসরে অবলোকন করিতে করিতে আধি-ব্যাখিশূন্য 
মনোহর ক্রৌঞ্চমিথুনকে দেখিতে পাইলেন। অকন্মাৎ এক নিষ্ুর ব্যাধ 
সেই ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে পুংক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে নিহত করিল। তখন 
ক্রৌঞ্ী প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত বিস্তৃতপক্ষ, নিত্যসহচর, তাত্শীর্, দ্বিজবর 
পতির বিয়োগে কাতরা হইয়। এবং তাহাকে নিহত শোণিতাক্ত ও 
ভূতলে পতিত দেখিয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। সেই 
পতিবিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চীর করুণ রোদনে মহষির মনে করুণার 
আবিরীব হওয়াতে তিনি ব্যাধকে উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, 


“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। 
যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥” 


রে নিষাদ! যে হেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত 
ত্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্‌, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না। 
অকম্মাৎ তীহার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইলে তিনি ভাবিলেন 
“আমি এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম” তখন 
তিনি চিন্তা করিয়া শিশ্ষকে কহিলেন “এই চতুষ্পাদবদ্ধ, প্রতিপদে 
সমানাক্ষর ও বীণালয়সমন্থিত বাক্য, শোকপময়ে আমার মুখ হইতে 
নিত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্নোকই হউক, অন্যথা না হউক |” 
তৎপরে বাল্মীকি স্নানাবগাহন সমাপনান্তে শিষ্য ভরদ্বাজনহ আশ্রমে 
উপনীত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন “ধ্যানমাস্থিতঃ1” এই সময়ে লোক- 
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অর্টা গ্রতু চতুম্মথ ব্রহ্মা সেই মুনিপুক্গবকে দেখিতে আগমন করিলেন। 
তখন বাল্মীকি ত্রহ্মাকে দেখিয়া, পুনরায় সেই গ্লোকটা বাহজ্ঞানশূন্ত 
হইয়া, ব্রহ্মার সমীপেই পুনর্ধার গান করিলেন । 


“তদ্গতেনৈব মনসা বান্মীকি ধ্যানিযাস্থিতঃ। 
শোচন্েব পুনঃ ক্রৌ্চীমুপঙ্জোকমিম্‌ জগো ॥ 
পুনরস্তর্গ তৈমনো ভূত্ব! শোকপরায়ণঃ। 
তমুবাচ ততো! ব্রহ্মা গ্রহসন্‌ মুনিপুষ্গ বম্‌॥” 


্রন্মা বলিলেন, হে ব্রক্ষণ! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই 
হউক। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত 
হইয়াছে । এইরূপ বাক্যেই তুমি ধশ্মায্মা বীশক্তিসম্পন্ন লোকাভিরাম 
রামের সমস্ত বিবরণ বর্ণনা কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ 
প্রকাশ্ঠ ও রহন্ত বৃত্বান্ত সকল শুনিয়াছ, সেইরূপে সে সমুদয় বর্ণনা কর। 
বাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং বাক্ষপদিগের যে সকল প্রকাশ্ঠ কিন্বা রহৃস্থয 
বিবরণ তোমার অজ্ঞাত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে । 
এই কাব্যে তোমার একটা বাকাও মিথা হইবে না। এই বলিয়াএরন্ধা 
অন্তহিত হইলেন । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই বামায়ণে সন্নিবিষ্ট ভূমিকা কি বাল্ীকিরই 
রচিত বা অন্য কাহারও রচিত? ইহার সমাধান করিতে হইলে ইহার 
সহিত বাল্মীকির মূল গ্রন্থের রচনার সহিত তুলনা করিতে হইবে। 
এই তুলনা করিলে এই ছুইটার রচনার মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ 
লক্ষিত না হইয়া বোধ হয় যেন একজনেরই রচনা । সুতরাং যেমন 
গ্রন্থ রচয়িতা গ্রন্থের প্রারস্তে একটা ভূমিকা লিখিয়া সংক্ষেপে তাহার 
উদ্দেশ্য বিবৃত করেন, এই বামা়ণপ্রন্থের ভূমিকাও তেমনই বাল্ীকিরই 


৬ রামায়ণবোধ 


নিজরুত ভূমিকা । পক্ষান্তরে রাম সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যান জানিতে, 
তাহার নারদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা 
তিনি রামকে, বহু পূর্বেই তাহার চিত্রকুট আশ্রমে বাসকালীন, 
দেখিয়াছিলেন--যখন রাম বনবাস গমনের প্রথম অবস্থায়, ভরঘ্বাজ 
আশ্রম হইতে যাইয়া, সেই চিত্রকুটে অবস্থান করিতেছিলেন 'এবং 
বান্মীকি খষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাহার আত্মপরিচয়সহ বন- 
গমনের কারণও বলিয়াছিলেন। তারপরেও রামের অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তনের পর, যখন সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে অগন্তা খষি এবং 
বহুদূর হইতে খধিমগ্ডলী তাহাকে অভিনন্দন করিতে অযোধ্যাতে 
সমাগত হইয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার নিকটবর্তী তমসাতীরস্থ আশ্রম 
হইতে বাল্সীকি খষিও যে তাহার পূর্বপরিচিত রামকে দেখিতে 
যান্‌ নাই, ইহা! সম্ভব হয় না। এই রামায়ণ রচনার ইচ্ছা, তাহার 
মনে, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর রাজাশাসন সময়েই উদিত 
হইয়াছিল! 
“পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ | 
অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্‌ রামো দশরথাত্বজঃ ॥৮ 

তারপর রাম, কিছুকাল রাজত্বভোগের পর যখন লোকাপবাদ ভয়ে 
সীতাকে নির্বাসিত করিলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে (সীতাকে ) 
তমসাতীরস্থিত বাল্মীকি আশ্রমের সমীপেই পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছিলেন। বাল্সীকি খষি তাহাকে তাহার আশ্রমে আশয় দিয়া 
দ্বাদশবর্ষ রক্ষণ ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি শ্ঘাদশবর্ষে সমস্ত 
রামায়ণ রচনা করিয়া সেই সঙ্গীত দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কুশ ও লব দ্বারা, 
রামকে অশ্বমেধ যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। স্ৃতরাং ইহাই 
অনুমান হয়, তিনি রামের এই ইতিহাস কতক রামের মুখে অযোধ্যায় 
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শুনিয়াছিলেন, এবং কতক সীতার নিকট শুনিয়াছিলেন। সীতার সেই 
করুণ কাহিনী শ্রবণে তাহার হৃদয় করুণ রসে আর্দ্র হইয়াছিল এবং 
তাহার তখন হইতেই ইচ্ছা হইতেছিল যে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ 
করিবেন। কিন্তু যখন তিনি তাহার ভাষা খুজিয়া পাইতেছিলেন না, 
তখন *তাহার সেই রুদ্ধপ্রত্রবণের উৎস খুলিয়া দিল__সেই সীতার 
্যায়ই পতিবিরহবিধুরা ক্রৌ্ষীর মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ। আর 
তাহাই সুললিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইল তাহার মুখ হইতে 
যেন স্বয়ং সরস্বতীই তাহার বাণী ফুটাইলেন। তাই ব্রহ্মা বলিলেন, 
“মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মণ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী” 

আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ দিয়া এই বাণী নিগত হইয়াছে । 

তবে এই দেবষি নারদের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন কেন? 
ইনিই কি পুরাণের নারদ? বেদে বা উপনিষদে কোন দেবষি নারদের 
কথা উল্লেখ নাই। এক নারদের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 
তাহাতে সনংকুমার নারদের আখ্যায়িকা ছলে আত্মজ্ঞানের উপদেশ 
কথিত হইয়াছে । রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও এক পুরাণ-আখ্যায়িকা- 
বক্তা নারদের, সনতকুমারের নিকট আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাঞ্থির কুথার 
উল্লেখ আছে এবং তাহাতে আরও এক রামের সভাসদ ব্রাহ্মণ নারদের 
কথ উল্লেখ আছে-_ধিনি রামকে শুদ্রতপন্থী বধ করিবার প্ররোচনা 
দিয়াছিলেন। স্থতরাং দেবষি নারদ ও ব্রাহ্ষণ নারদ এক নহেন। 
ভাগবতনারদের কথা মহাভারতে বিশেষ রূপে বণিত হইয়াছে এবং 
নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি তাহারই রচিত। ইনিই অছৈত বেদাস্তবাদ 
অষ্ট। মহষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়নের - ভগবদ্পদপ্রদর্শনেরও গুরু। পরবর্তী 
অর্ধাচীন ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এক নারদের জন্ম বৃত্তান্ত আমরা নিম্নলিখিত 
শ্লোকে পাই । ৃ 


৮ রামায়ণবোধ 


“কান্যকুজে চ দেশে চ ছুমিলা গোপরক্ষক। 

কলাবতী তশ্ত পত্রী বন্ধ্যাচাপি পতিত্রতা ॥ 

স্বামীদোষেণ সা বন্ধ্যা কালে চ ভর্তৃরাজ্জয়া। 

উপস্থিত; বনে ঘোরে নারদং কাশ্যপং মুনিম্‌ ॥” ইত্যাদি 
কান্যকুজ দেশের গোঁপ-রক্ষক অর্থাৎ গোয়ালার পতিব্রতা পত্রী কর্লাবতী, 
স্বামীর দোঁষে বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি স্বামীর আজ্ঞায় সন্তানোত্পাদন 
কামনায়, নারদ কাশ্ঠপ মুনির নিকট ঘোর বনে উপস্থিত হইয়া 
তাহার দ্বারা সন্ভানোৎপাদনের প্রার্থনা করেন। মুনি প্রথমে ক্রোধান্থিত 
হইলেও তাহার কামনা পূর্ণ করেন। সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তানের নাম 
নারদ হইল। গোঁপকুলেই প্রতিপালিত হইয়া, পরাশরের ওুরসে দাল- 
কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ও তীহা'র দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যেমন 
ব্যাস ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেইরূপ হইতে না পারিয়া, 
অন্বষ্ঠ গোপই হইলেন। অথ্্টঅগ্থা (মাতা) স্থা+ড। যে সন্তান 
মাতার পতিভিন্ন অন্ত পুরুষের ওঁরদে জন্মগ্রহণ করিয়া, মাতৃকুলের 
নামেই পরিচিত হয়। কিন্তু এই নারদকেও পুরাণে প্রমাণ করান 
হইয়াছে দেবষি নারদ বলিয়া। যথা__“সতু ভোগাণী ব্র্মশাপাং উপবর্থন 
-নামা গন্ধরবব ভূত্বা পুনব্র্ষবীর্্যা শূদ্রপত্্যাং জাতঃ1” যেমন ধীবর 
কন্যাকালী, কোন ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক প্রদত্ত শ্যেন পক্ষীর মুখ হইতে 
নিক্ষিপ্ত তাহার বীধ্য হইতে মংস্য গর্তে উতপন্না, মহশ্যগন্ধানায়ী ক্ষতিয়- 
কন্তা সত্যবতী। আবার কাশ্বপ মুনিকেও নারদ শব্দে বিশেষিত 
করা হইয়াছে । তাহা হইলে নারদ শব্দের একটা সাধারণ অর্থও 
আছে। নারদ-নারং পরমাক্সবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, নার+দা4ঁক 
যদ্বা৷ নারং নরসমূহং ছ্যতি খওয়তি কলহেন ইতি নার+দো4কা নারং 
জলং দদাতি পিতৃভাঃ ইতি বা। তাহা হইলে নারদ অর্থে যে পরমাত্মা 
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বিষয়ের জ্ঞান দান করে। সেইজন্য জ্ঞানী কাশ্ঠপ মুনি নারদ 
নামে অভিহিত হইয়াছেন । আবার নরসমূহের মধ্যে কলহ সঙ্ঘটন 
করিয়া যে ভেদ জন্মায়, তাহাকেও নারদ কহে। মহাভারতে এই কলহ 
সংঘটনকারী নারদের প্রচুর উল্লেখ আছে। নারদ একাধারে দেবধি, 
্রাঙ্মণ শুর্রাণী গর্ভজাত অন্বষ্ট, ভগবৎ সম্বন্ধে জ্ঞান দাতা ও পরে 
সনংকুমার কর্তৃক আত্মজ্ঞান লাভে কৃতার্থ, বাঁদরায়নের ভাগবত ধর্ম 
প্রচারের পথপ্রদর্শক এবং শুদ্র হইয়াও শূড্রক খষি বধে রামের 
প্ররৌোচক। এতগুলি গুণ এক নারদে সম্ভব হয় কি? বিশেষতঃ 
শেষোক্ত নারদকে ব্রাঙ্গণোত্তম বলিয়াই বাল্লীকি রামায়ণে উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহার ভূমিকায় রামের কয়েকটা অলৌকিক 
কার্যেরও বর্ণনা করিয়াছেন যেমন রাম সমুদ্র শোষণ করিতে উদ্যত 
হইলে মৃত্তিমান সমুদ্র সভয়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার 
বন্ধন কিরূপে বিশ্বকর্মা পুত্র নল বানর দ্বারা সম্ভব হইবে তাহা রামকে 
বলিয়াছিল। অলৌকিক কাধ্য দেবতা দ্বারাই সম্ভব হয়। মনুষ্বের 
পক্ষে তাহা সম্ভব না। তাই দেবতাসস্তত দেবি নারদের মুখ দিয়াই 
যেন তিনি তাহা বলাইলেন, যেমন মহাভারতে ইহা অপেক্ষা কত 
অত্যভুত ঘটনা বাদরায়ণ নারদ মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। এই সকল 
ঘটনা দেবসম্তত দেবধির মুখে বলাইলেই সংস্কারী লোক এ্রব সত্য 
বলিয়া তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রোমাঞ্চিত হয়। 
বস্ততঃপক্ষে বাল্মীকি, রামায়ণে কি কি বিষয় বর্ণনা করিবেন, 
তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা বা উপক্রমণিকা, তাহার এই 
ভূমিকাতে নিজেই বলিয়াছেন__সংস্কৃত নাটকে যেমন নট নটা কি 
বিষয় অভিনয় করিবে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তাবনায় 
দিয়া থাকে। সেই নটরূপে নারদই যেন এই বান্মীকি রামায়ণে কি 
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বলিবেন পূর্ধেই তাহা বলিয়া গেলেন। তাই বাল্মীকি ইহা নারদ 
উবাচ বলিয়া আরম্ভ করিলেন। পরেও তিনি তাহার বক্তব্য 
অনেকের দ্বারা বলাইয়াছেন। যেমন মহষি রু্দ্বৈপায়ন ভাহারই 
বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ প্রতিপাদ্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গীতাকারে ভগবান 
উবাচ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই উদশীরিত করিয়াছেন। আবার 
তন্ত্রে শিব উবাচ বলিয়া অনেক সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
এই সকল উপদেশ যদি ভগবদ্মুখ নিঃস্ুত বলিরা প্রচার করা যায়, 
তাহা হইলে লোকের তাহাতে বিশেষ আস্থা হয়। গ্রন্থকারের 
অন্য কোন সর্ববিদিত ব্যক্তির মুখে বলাইবার তাতৎপধ্যই এই | 

ইহার পরই আবার ব্রহ্মার অবতারণা করিয়াছেন। তাহারও 
রহস্য আছে। তিনি আত্মজ্ঞানী ত্রক্ষবিদ ছিলেন। যখন তিনি 
ইচ্ছা করিলেন যে এঁতিহাসিক মহাপুরুষ রামের জীবনী লিখিবেন, 
তখন তাহার মনে এই রাম শবের প্রকৃত অর্থের বিষয়ও উদয় হওয়াতে 
তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল। তাই ব্রদ্াই যেন তাহাকে ত্রদ্ষণ, 
বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহার এই ব্রহ্জাবেশ হওয়াতে, তাহার 
মনে,হইল যদি এই রামচরিত্রে তিনি প্রকৃত রামত্ব প্রাপ্তির পন্থা তাহার 
কার্যাবলীতে ফলিত করিয়া, তাহার সমন্বয় করিতে পারেন, তাহা 
হইলে এই গ্রন্থে বণিত রূপকাকারে আত্মজ্ঞান লাভের প্রণালী ও তাহার 
সোপানারোহণ সময়ে যেরূপ অন্থৃভূতি হয়, তাহা বহু মুমুক্ষু লোকের 
পক্ষে উপকারী হইতে পারিবে । তিনি তাই নিজের সাধনার দৃষ্টাস্তে 
রামপদপ্রাপ্তির ক্রমিকপন্থা প্রদর্শন এবং তদনুযায়ী অনুভূতিরই বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহার এই রহস্তের বীজ নিহিত হইয়াছে--জনকের 
মুখে সীতার জন্মবিবরণে। তত্বদশীর পক্ষে এখান হইতেই রামায়ণের 
রহস্ত রম আস্বাদনের প্রারস্ভ। তার পর সেইভাবে ভাধিত হইলে 
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যে চিন্তাত্রোতের উদ্ভব হইবে, তাহারই সাহায্যে ক্রমে রামায়ণের 
রহস্ত তাহার বোধগম্য হইবে। এই বহস্য নিহিত করার জন্যই 
্রহ্মার অবতারণা করার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার মুখ হইতে 
অকম্মাৎ সেই শ্লোকটি নির্গত হওয়াতে তিনি নিজেই বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বাহজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। 
আর এই অবস্থাতেই তীহার ব্রক্মজ্ঞানে_ আত্মজ্ঞানে রামপদ প্রাপ্তি 
হওয়াতে, নিজে যেন রামময় হইয়াছিলেন। এই ত্রহ্গজ্ঞানের উদয়ই-_ 
র্ত ব্রহ্মার আবির্ভাব | তাই ব্রহ্মাই যেন বলিলেন “তুমি ধ্যানস্থ হইয়া 
যেজ্ঞান বা রামনামের ষে রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ বা আরও যাহা 
তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহাই রাম লক্ষণ ও সীতার বর্ণনায় 
স্কুটন করিবে, বা তাহা রহন্তাকারে লেখনী সাহায্যে অস্কণ করিবে। 
বস্ততঃ লক্ষণ, বানর ও রাক্ষমগণই রাম রহ্‌স্তের আন্রসঙ্গিক উপাদান, 
যাহা ভিন্ন এই আধ্যাত্মিক রামতত্ব ক্ফুটিত হইতে পারে না। বাল্সীকি 
এই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, 
আর সেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের পন্থাই যে তিনি তাহার প্রত্যেক 
বর্ণনায় বূপকাকারে গ্রচ্ছন্নভাবে দেখাইয়াছেন, আমরা! সেই আচ্ছাদন 
উদঘাটণ করিবার চেষ্টা করিয়া পাঠকের বোধসৌকধ্যার্থ যথাযথ 
বিবৃত করিব। জানিনা তদ্বারা এই গ্রন্থের নিহিত গুঢতত্ব সম্যক্‌ 
তাহাদের বোধগম্য হইবে কি না। 

পক্ষান্তরে আমরা রামের এঁতিহাসিক সত্যও প্রতিষ্ঠা করিবার 
চেষ্টা করিব_তাহার সেই সমস্ত অলৌকিক কার্যাবলী কিরূপে 
মনুস্তন্থলভ ক্ষমতাতেও সাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করাইয়া। 
কেননা এঁতিহাসিক ঘটনার সহিত অলৌকিক ঘটনা জড়িত হইলে 
ইতিহাসের মর্ধ্যাদী অব্যাহত থাকে না। স্থতরাং সেই সেই 
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এতিহাসিক নায়কের অস্তিত্ব সম্বন্ষেত লোকে সন্দিহান হয়। 
মন্ুয়ের পক্ষে মন্ুষ্তোচিত কাধ্যই সম্ভবপর এবং তাহা দেখাইতে 
পারিলেই তাহার এতিহাসিক তত্বেরও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। 
রাম যদি এতিহাসিক পুরুষ হন, তাহা হইলে তাহার এই সমস্ত 
অপ্রারৃতিক, অস্বাভাবিক, অলৌকিক কাধ্যাবলীতে তাহার অস্তিত্বের 
উপরও সন্দেহের অবকাশ আসে। কিন্তু যখন অযোধ্যানগরী এখনও 
আছে, তখন রামও যে ছিলেন ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া 
লইতে হইবে । এই রামচরিত্রে, ইহার এতিহাসিক ঘটনা বর্ণন ছাড়াও, 
বাল্মীকির যে আরও ছুইটি উদ্দেশ্য আছে এরূপ অনুমান হ্য়। 
তিনি রামকে বিষ অবতার্রূপে প্রতিপন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, 
এবং কি উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমরা গ্রন্থশেষে 
দেখাইব। তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রামকে সাধকরূপে কল্পনা করিয়া, 
কিরূপ লাধনার প্রণালীতে তিনি ক্রম-সোপান আরোহণে, তাহার 
কাম্য লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং রামত্ব বা আরাম লাভ 
করিয়াছিলেন তাহাই দেখান । 


প্রথম পল্রিচ্ছেছ 
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বহুশত মৃহ্ষী পরিবৃত রাজা দশরথ, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখদর্শনে 
বঞ্চিত হইয়া, ব্রান্ষণ মন্ত্রী, বশিষ্ঠাদি খষি ও অন্তান্ত সভামদ নকলের 
সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রলাভেচ্ছায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে 
উদ্যোগী হইলেন। তাহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী স্থমন্ত্র কহিলেন “এই 
যজ্ঞ বিভাগ্ক খির পুন্র খত্শৃঙ্গ দ্বারা সম্পাদন করিলে হৃফল হইবে 
এবং রাজা পুত্রবান হইবেন। পূর্ব্বে এই বালব্রক্ষচারী উগ্রতাপস 
ধশ্বশূঙ্গ কখনও স্ত্বীজাতির দর্শন পান নাই। অঙ্গদেশের রাজা 
রোমপাদের রাজ্যে বহুকাল অনাবুষ্টির ফলে দুভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 
বাজা! ব্রাঙ্মণদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, এই খধ্ুশূঙ্গকে, বেগ্তাদিগের 
সাহায্যে, তাহার পিতার অজ্ঞাতদারে তুলাইয়া আনিলে, তীহীর 
উপস্থিতির" সঙ্গে সঙ্গেই সেই দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।” ইহা 
শ্রবণ করিয়া রাজা দ্রশর্থ তাহার বন্ধু রোমপাদের রাজ্যে যাইয়া 
মৃহাসমারোহে খত্যশৃঙ্গকে মন্্রীক অযোধ্যা রাজ্যে আনয়ন করিয়া, 
তাহাকেই প্রধান থত্বিক পদে বৃত করতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করিলেন। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে যজ্ঞের অশ্থ নিধনে ফিরিয়া আসিলে 
যজ্ঞ সমাপন হইল। যজ্ঞ সমাপনাস্তে খয্শূঙ্গ পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ত 
করিলেন। তাহার প্রদত্ত আহতির ফলে হবিগ্রহণার্থ ব্রদ্মা সহকারে 
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সমস্ত দেবগণ যন্তস্থলে আবিভূতি হইলেন । তখন দেবতারা ব্রন্মাকে 
বলিলেন, “প্রভো ! আপনার বরে ছুদ্বর্য রাক্ষপপতি রাবণ, মনুষ্য ব্যতীত 
সমস্ত লৌকের অবধ্য হওয়াতে, সে সমন্ত দেবতা সহিত ত্রিভুবনের 
লোককে উৎগীড়িত করিতেছে ; স্ৃতরা আপনিই ত্রিভৃবনের শাস্তির 
জন্য তাহার বধের উপায় স্থির করুন|” ব্রহ্মা বলিলেন :স্ইে রাক্ষস 
মন্ুয্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 'মন্তন্ত হইতে অবধ্য হই” এই বর প্রার্থনা 
করে নাই, স্থতরাং সে মন্থুযেরই বধ্য হইবে ।” এই অময় বিষু 
গরুড়ারোহণে তথায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্গাসহ দেবগণ তাহাকে 
সবিনয়ে বলিলেন “হে বিষ্কো ! আমরা লোকের হিতকামনার জন্য 
আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। প্রভো। আপনি 
আত্মাকে চতুর্ধা করিয়া, এই ধশ্মজ্ঞ রাজা দশরথের হ্ী, শ্রী, ও কীন্তি 
সদৃশী তিন ভা্যাতে পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করুন। আপনি মন্তম্তুরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোককণ্টক দুরাধধ রাবণকে বধ করুন 1” 
তখন বিষু কহিলেন “হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের খধিদিগের ও 
ত্রিলোকের হিত নিমিত্ত, রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া, পৃথিবীপালন 
করিয়া একাদশ সহম্র ব্সর নরলোকে বাস করিব।” অতঃপর বিষু 
চিন্তা করিয়া রাজ! দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকার করিতে মনস্থ করিলেন। 
সেই সময় খত্বশূঙ্গও রাজা দশরথের পুত্রেষ্ঠিযাগ করিতেছিলেন। বিষ 
অন্তহিত হইলে তখন সেই যঙ্জীয় কুণ্ড হইতে রক্তান্বর পরিহিত উজ্জ্বল 
দেহসম্পন্ন প্রদীপ্ধ অনল শিখার ন্যায় মহান্‌ এক প্রাণী ছুই হস্তে দিব্য 
পায়সপূর্ণ এক পাত্র হস্তে আবিভূর্ত হইলেন। সেই পাত্রটা দেখিলেই 
যেন তাহা ইন্দ্রজাল নিশ্মিত বলিয়া বোধ হয়। তৎপবরে সেই প্রাণী 
রাজাকে কহিলেন “আমি প্রজাপতির নিয়োগে আসিয়াছি। এই পায়ন 
প্রজাকর ও আরোগ্যবর্ধক | তুমি ভাধ্যাদিগকে “ভক্ষণ কর”. এই বলিয়া 
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এই পায়স দান কর। তোমার সেই সকল পত্রীরা ইহা ভক্ষণ করিলে, 
তাহাদের গর্ভে তুমি অনেক পুত্র লাভ করিবে ।” এই বলিয়া সেই 
গ্রাণীও অন্তহিত হইলেন । রাজাও, তাহা লইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করতঃ তাহার অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন । বাকি অদ্দীংশ চারিভাগ 
করিয়! তাহার একভাগ স্থমিত্রাকে দিয়া, দুইভাগ কৈকেয়ীকে দিয়া 
পুনরায় অবশিষ্ট চতুর্থ অংশও স্থমিত্রাকে দ্রিলেন। সেই মহিষীরাও 
সেই পায়স ভক্ষণ করিয়! গর্ভধারণ করিলেন। দশরথও নেই পত্বীদিগকে 
গভিনী দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন । 

বিঝু দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ত্রন্গা সমস্ত দেবগণকে বলিলেন 
“তোমরাও নররূপী বিষ্র সহায়সকল স্জন কর। তোমরা বানররূপী 
হইয়া ভন্নুকী ও বানরীতে পরাক্রমসম্পন্ন বাঁনরনিচয় পুত্ররূপে 
উৎপন্ন কর।” তখন দেবতারাও বানররূগী পুত্র সকল উৎপন্ন 
করিলেন। মহেন্ত্র বালীকে, তপন স্গ্রীবকে, বিশ্বকন্মী নূলকে, পবন 
হন্মানকে জন্ম দ্রিলেন। আরও অন্যান্য দেবতার! বানর পুত্র উৎপন্ন 
করিলেন। এই হনুমান সমস্ত মুখ্য বানরের মধ্যে উংকষ্ট বুদ্ধিমান ও 
অতিশয় পরাক্রমশালী । বালী ও স্থগ্রীব ছুই ভ্রাতা এই সমস্ত বানরের 
রাজা বা যুথপতি হইল। 

অতঃপর রাজা দশরথের যজ্ঞসমাপনের পর ছয় তু অতীত 
হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে, পুনর্ধন্থ নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে, 
কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ সম্পন্ন রামাভিধেয় তনয় প্রসব করিলেন। 
তাহার জন্মকালে রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি 
তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্ত্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে 
ছিলেন। কৈকেয়ী ভরতকে ও স্থমিত্রা লক্মণও শত্রত্স নামে ছুই পুত্র 
প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠ খষি উক্তরূপে পুক্রদিগের নামকরণ করিলেন । 
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দ্শরথের সকল পুত্রই বয়োবৃদ্ধি সহকারে বেদজঞ, শৌধ্যসম্পন্ন। বিজ্ঞ 
ও ক্ষত্রিয়োচিতগুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। পরন্ত বাম সর্বাপেক্ষা 
সর্ধ-বিষয়ে সমধিক শ্রেষ্ট ছিলেন। লক্ষণ বাল্যকালাবধি জোষ্ঠ ভ্রাতা 
রামের বিশেষ অনুগত ও অন্রক্ত ছিলেন। তিনি ষেন রামের 
বাহ্‌সঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন। ্‌ 
এইরূপ রামের জন্মবৃত্ান্ত পাঠে স্বতঃই মনে হয়, ইহা শুধু রামের 
বিষ্বুঅবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই রচিত হইয়াছে। ইহার কোনও 
এতিহাসিক মুল্য নাই। হৃতরাং রামায়ণের গল্পাংশ, যাহাতে শুধু 
অলৌকিক ঘটনারই অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক 
ঘটনা । মানবের জন্ম, পুরুষ বীধ্য সহকারে মানবীর গর্ভেই হওয়া 
প্রকৃতির নিয়ম। ইহার ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মংস্যগতে 
মনুয্ের জন্ম, যজ্ঞাগ্রি হইতে যাজ্ঞসেনী ও ধৃষ্টছযয়ের জন্ম, শরবনে 
ও কুস্তে ভরদ্বাজ খষির বীধ্যে কূপ ও দ্রোণের জন্ম, ব্যাসের বীধ্যে 
অরণি কাষ্ঠে শুকের জন্ম, এই সকলের প্রাচুষ্য যাহা মহাভারতে বণিত 
আছে তাহা বিশ্বাস করিলে এই পায়সান্ন আহারেই যে শুধু রাম লক্ষণাদির 
জন্ম হইয়াছিল তাহাত বিশ্বান করিতে হইবে। কিন্তু বান্মীকি খষি 
একেবারে অতটা অপর্গত কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন 
মহিষীরা গর্ভধারণ করিয়া ছয় খতু অতীত হইলে সন্তান প্রসব 
করিয়াছিলেন । অর্থাৎ মন্ুষ্জনোচিত প্রায় দশমাস গর্ধারণ ও 
পোষণ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও যদ্দি সত্য কথা বাক্ত করিয়া, 
বাল্ীকির অনুসরণে, ঘৃতাচী অগ্গরার গর্ভেই রুপ, দ্রোণ এবং তৎ 
কর্তৃক শুকের গর্ভাধান সন্ধে বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে এই 
সমস্ত জন্ম বৃত্বাস্ত লোকচক্ষে কাল্পনিক আজগবী গল্প বলিয়া অবহেলা! 
করা হইত না। এখন বৃদ্ধবয়মে দ্শরথ কর্তৃক এই মহিষীদের গর্ভ 


রামের জম্মবিবরণ ১৭ 


সঞ্চার হওয়া সম্ভব কিন! তাহাই বিচাধ্য। রামের জন্ম সময়, তিনি 
কি এতই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহার প্রজনন শক্তি একবারেই লোপ 
পাইয়াছিল? আমরা দশরথের বয়সের হিসাব করিয়া দেখাইৰ তাহা 
নহে। | 

পরের অধ্যায়ে আমরা] দেখিতে পাই, দশরথ বিশ্বামিত্রকে 
বলিতেছেন “আমি যষ্ঠি সহস্র বংসর জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এতকালে 
আমার পুত্র জন্মিয়াছে। সুতরাং পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক রামকে 
আপনি রাক্ষস বধার্থ লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।” বাল্মীকির রচনার 
ভঙ্গীই এইরূপ যে তিনি এককে এক সহস্ররূপে বনু স্থানে বর্ণনা 
করিয়াছেন। সেই হিসাবে রামের যখন পঞ্চদশবর্ষ, তখন 
দ্শরথের বয়ন যষ্ঠটি অর্থাৎ ৬০ বৎসর । সুতরাং দশরথের ৪৫ 
বৎসর বয়সে রামের জন্ম হইয়াছিল। ইহা! প্রৌচত্ব ও বার্ধকোর 
সন্ধি স্থান। বর্তমান কালেও অনেক ৬০।৬৫ বত্সর বয়সের পুরুষেরা 
সন্তান জম্ম দিয়াছেন দেখা যায়। সেইরূপ নারীজাতিরও রজোনিবৃত্তি 
প্রায় পঞ্চাশ ব্সরের উপরেই হয়। পঞ্চাশ বা তনিম্বয়স্কা 
অনেক নারী গর্ভধারণ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। 
পূর্বকালে অনেক রাজাই অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যগ্রস্ত হইতেন। 
তাহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বা খষিদের শরণাপন্ন হইয়া তাহাদের 
দ্বার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশধারা রক্ষা করিতেন। স্বয়ং 
মহধি কৃষ্ণদ্ৈপায়নই তাহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । কিরূপে তিনি বিধবা ভ্রাতৃ- 
বধূর গর্ভে ধৃতরাষ্ট ও পাওুর জন্ম দিয়া কুরুবংশে ক্ষত্রিয়শোণিতের ধারা 
অব্যাহত রাখিয়া ছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই তাহার মহা- 
ভারতে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি বরাবরই রামকে 
পরিত্র ক্ষত্রিয় বংশোদ্তব ক্ষত্রিয় রূপে রাখিয়াই, কাকুতস্থ, রাঘব 


সু বা্তাকিন্তা পৌপি? 


ইত্যাদি ইক্ষাকুবংশসম্ভৃত স্বনামধন্য ক্ষত্রিয় রাজবংশাবতংস পুরুষ 
বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন এবং রাজ| দশরথের ক্ষেত্রজ পুত্র- 
রূপে তাহাদিগকে পরিচিত করেন নাই। যঙ্ঞাগ্রি হইতে পায়স 
উখিত হইল। তাহাই ভক্ষণে বাণীরা গর্ভধারণ করিলেন। ইহাতে 
ইহাই বুঝায় যে রাণীরা সেই পায়স ভক্ষণে শক্তিমতী হইয়াই 
গর্ভধারণক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রধান তিন বাণীকেই 
সেই পায়স ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। এস্থানে তিনি তাহাদেরই 
সাহচর্য করিয়াছিলেন ইহাই বুঝায়। তাহার অস্তঃপুরে ক্ষত্রিয়ানী 
বৈশ্তানী, শুদ্রানী প্রভৃতি তাহার বহুশত মহিষী ছিল। এত 
সংখ্যক স্ত্রী সম্ভোগে তাহার পুরুষত্ব থাকার সম্ভব কি? কাজেই 
তাহার কোন পত্বীরই গর্তাধান হয় নাই। রাজা দশরথ যে 
অতীব কামাসক্ত ছিলেন, তাহা রাম ব্যতীত তাহার অন্যান্ পুত্র- 
দিগের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাই অসংযমী রাজার সংযমের 
জগ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান। এই অশ্বমেধ যজ্জে বংসরাধিক কাল 
রাজাও রাণীদিগকে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, সংযমী হইয়া 
ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক বৎসর কঠোর সংযমের পর 
যখন অশ্বমেধের সমাপনান্তে পুত্রেষ্টি যাগ হইল, তখন রাজা ও মহিযীবা 
নব বলে বলীয়ান হইলেন। তছুপরি যজ্ঞাগ্িতে পক ঘ্বৃত তওুলাদি 
মিশ্রিত চরু ভক্ষণ করিয়া, তাহাদের হৃত প্রজনন শক্তি পুনরুদ্বীপিত 
হইল। এই চরুভক্ষক বশিষ্টেরই শত পুত্রের উল্লেখ আছে। তারপর, 
তাহাদের পুত্রেষ্টি যাগ করিলে নিশ্চয় সন্তান উৎপন্ন হইবে,' এই 
দুঢ বিশ্বাস উৎপাদন জন্য বাল্মীকি, সমস্ত মুখে অদ্ভুতকর্মা খয্- 
শূঙ্গের অবতারণাও পূর্বেই করাইয়াছিলেন। একে পুন প্রাপ্তির 
এঁকান্তিক কামনা, তারপর অদ্তুতকন্মা খধ্যশৃঙ্গের পুত্রেষ্টি যাগের 


রামের জন্মবিবরণ ১৯ 


অগ্নিপক্ক চরুভক্ষণ, এই সমস্ত কারণে রাজা ও বাণীদের মানসিক 
ও শান্লীরিক শক্তি বদ্ধিত ও নবজাগরিত হওয়াতে, স্বাভাবিক- 
ভাবেই দশরথ কর্তৃক তীহাদের গর্ভাধান হইয়াছিল। বামাদির 
জন্ম যে স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল তাহা এই বর্ণনা হইতেই 
ক্ষুটিত হয়। আর এই রূপ হইলেই মনুষ্য রামের এতিহাসিকত্ব 
প্রতিষ্ঠা হয়। বিষণ অবতার রামের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য 
নাই। এখানে তিনি বিষ্ুরই আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার শীতরুষণ 
কেশের আশ্রয় লন নাই, যাহার অর্থ করিতে মহা! পণ্ডিতদের মাথ! 
ঘামাইতে হইয়াছে। 


ভ্বিভীম্ পঞ্জিচ্ছেদ 





তাড়ক! রাক্ষসী বধ 


পুত্রের! বয়ংপ্রাপ্ত হইলে রাজা দশরথ তাহাদের বিবাহ বিষয়ে 
চিন্তা করিয়া অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমত 
সময় মহাতেজন্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তথায় আগমন করিলেন। 
রাজা তাহাকে পাগ্যঅর্ধয প্রদানে অভিনন্দন করতঃ বলিলেন 
“আপনি আদেশ করুন আমি আপনার কি অভিগ্রায় সিদ্ধ করিব। 
আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই পালন করিব |” 
বিশ্বামিত্র কহিলেন “আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন, আমার যাহা 
অভিলাষ তাহা! পালন করিবেন। আমি যাগ করণাভিলাষে দীক্ষিত 
হইয়াছি, কিন্তু মারীচ ও স্থবাহ নামে কাম ব| ইচ্ছারূপী দুই 
রাক্ষদ সেই যাগের বিদ্ন জন্নাইতেছে। অনেকবার নিয়ম সমাঞ্ধ 
হইলে, যজ্ঞপমাপনকালে সেই বিদ্বকর রাক্ষসদ্ধয় আমার যন্জীয় বেদী 
রুধিরে প্লাবিত করে, যজ্ঞসংকল্পভগ্ন ও যজ্ঞনষ্ট হওয়ায় আমি 
পণ্ড শ্রম ও নিরুদ্ম হইয়া, অগত্যা সেস্ান হইতে প্রস্থান করি। যজ্ঞে 
দীক্ষিত হইলে কাহাকেও অভিশাপ দিতে নাই, এই জন্য তাহাদিগকে 
শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। অতএব আপনি বীর্য্যসম্পন্ন, সত্য- 
পরাক্রম ভবদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে আমাকে প্রদান করুন। 
ইনি মত্কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, স্বীয় অমানুষিক তেজে, যে যে রাক্ষসের! 


তাড়কা রাক্ষপী বধ ২১ 


যজ্ঞবিদ্্ জন্মাইতে উদ্যত হইবে, তৎসমুদয়কেই নিহত করিতে সর্্থ 
হইবেন। আমি তাঁহার নানাবিধ কল্যাণ, বিধান করিব । তাহাতে 
ইনি ধত্রলৌকমধ্যে খাতি লাভ করিবেন । সেই বাক্ষসদ্বয় বামের 
সহিত যুদ্ধে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। রাম ব্যতীত 
এমত আর কেহ নাই, যে সেই বাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিতে উৎসাহান্থিত 
হয়। অতএব আপনি দশদিনের জন্য পুত্র্সেহ পরিত্যাগ করিয়া রামকে 
আমার সহিত প্রদান করুন। সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি 
জানি এবং মহাতেজস্বী খষি বশিষ্ঠ এবং এই সকল তপোনিরত 
খষিরাও জানেন । 


'অহং বেদ্ি মহাত্সানং রামং সত্যপরাক্রমমূ। 
বশিষ্ঠ প্রভৃতির অন্ুমোদনে আপনার তনয় আসক্তিশূন্য রামকে 
আমাকে প্রদান করুন ।” 
সেই অশনিপাতনির্ধোষতুলা নিদারুণ বাক্যশ্রবণে রাজা বিচলিত 
এবং মোকপ্রাপ্ত হইলেন। পরে সংঙ্ঞালাভ করিয়া বিশ্বামিন্্কে 
কহিলেন “আমার রাজীবলোচন রামের বয়স মাত্র পঞ্চদশ বংসর। 
সে বয়সে বালক, এখনও কৃতবিদ্য হয় নাই। 
“উনযোড়শবর্ষোমে রামো রাজীবলোচনঃ 1; 
সুতরাং বাক্ষসদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার শক্তি দেখিতেছি 
না। যদি আপনি নিতান্তই রামকে লইয়া যাইতে অভিলাষ করেন, 
তবে চত্ুরঙ্গবলের সহিত আমাকেও তংসমভিব্যবহারে লইয়া চলুন। 
ষষ্ঠি সহআ বংসর হইল আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতিকষ্টে 
এতকালে আমার পুত্র জন্মিয়াছে। 
৭ যষ্টিবর্ষ সহশ্লাণিজাতস্য মম কৌশিক ।' 
জ্যেষ্ঠ তনয় রামের প্রতি আমার অতিশয় জেহ, অতএব আপনার 
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কেবল রামকে লইয়া যাওয়া! উচিত হয়না। আপনি সেই রাক্ষসদের 
জন্ম ও ক্ষমতার বিবরণ বলুন।” তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, 
“পৌলস্তাবংশসম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্যাবান রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার 
নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, বহুরাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন 
লোককেই উতপীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই সেই বাক্ষপপতি 
রাবণ, বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । 
শ্রয়তেচ মহারাজ রাবণো রাক্ষসধিপঃ। 
সাক্ষাদ্দৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ 1 

যখন সেই মহাবল রাক্ষস তুচ্ছজ্ঞানে স্বয়ং যজ্ঞবিষ্ব করিতে ক্ষান্ত হয়, 
তখন সে মারীচ ও স্থবাহু নামক সেই দুই মহাঁবল রাক্ষসকে 
যজ্ঞবিস্বকরণার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে ।” তখন দ্শরথ কহিলেন, 
“আমিই যখন সেই ভীষণ রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে স্থির হইতে 
পারিব না, তখন আপনি এই হতভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন হউন্‌। আমি 
কোনক্রমেই সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক পুত্রকে আপনাকে প্রদান করিতে 
পারিব না। সেই মারীচ ও স্থ্বাহু আপনার যজ্ঞে বি করুক, 
তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না।” 

তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্‌! 
পূর্বের প্রতিজ্ঞা করতঃ এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, 
রধুকুলের নিতান্ত গহিত আঁচরণ করিতেছেন। ইহাই যদি আপনি 
উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে আমি নিজস্থানে প্রতিগমন করি, 
আপনিও বৃথাপ্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুগণের সহিত সুখে অবস্থান করুন।৮ 
তখন মহষি বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, “ত্রিলোকমধ্যে আপনি ধরা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব রামকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সফ্ণণ 
করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আপনার ধর্ম অক্ষত বাখুন। রাম 
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অস্ত্রকূশল হউন বা না হউন রাক্ষল রামের বী্ধ্য সহ করিতে 
পারিবে না। রাম বিশ্বামিত্র কর্তৃক সুরক্ষিত হইবেন, কেননা ইনি 
যে সঞ্চল অস্ত্র বিজ্ঞাত আছেন ত্রিলোকের অন্ত কোনও ব্যক্তিই 
তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। এই কৌশিক বিশ্বামিত্র একাকীই সে 
রাক্ষলদিগের সংহারে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের 
হিতাকাজ্জী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া! প্রার্থনা করিতেছেন ।” 
তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রামকে বিশ্বামিত্রের 
সহিত যাইতে অনুমতি দ্রিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার পশ্চাঁৎ পম্চাঁৎ 
গমন করিলেন। তাহারা পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া 
সরযৃতীরে উপনীত হইলেন । 

তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, “বৎস! অনর্থক সময় নষ্ট 
করিবার প্রয়োজন নাই । তুমি আচমনপূর্ব্বক শীঘ্র “বলা” ও “অতিবলা” 
নায়ী ছুইটী বিদ্যা ও অন্যান্য সকল মন্ত্র গ্রহণ কর। “বলা” ও 
“অতিবলা” নায়ী এই দুইটা বিদ্তা অধিগত করিতে পারিলে, তে্মার 
কোনরূপ পরিশ্রম, জর বা রূপবিকার হইবে না। তুমি প্রমত্তই 
থাক বা প্রস্থপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না) 
এবং পৃথিবী মধ্যে বাহুবলে তোমার তুল্য কেহ হইবে না। বলা 
ও অতিবলা নায়ী এই ছুই বিগ্া সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রস্থতি। ইহা 
দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা থাকিবেনা। যদিও তোমার এই সকল 
ও বহুবিধ গুণ আছে তথাপি আমি তোমাকে এই ছুই তেজস্থিনী 
প্রজাপতি ত্রন্ধার নন্দিনী বিদ্যা দান কবিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, কারণ 
তুমিই ছুই বিদ্যা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি ইহা গ্রহণ 
করিলে ইহা সমধিক ফলপ্রদ হইবে” তখন রাম আচমনপূর্ববক 
বিশ্বামিত্রের নিকট সেই ছুই বিগ্ভা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি, 
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“যেরূপ গুরুর প্রাতি আচরণ করিতে হয়” সেইরূপ সমস্ত কাধ্য 
করিলেন। তীহারা সেই রাত্রি সরযূর দক্ষিণ তীরে, অনভ্যন্ত 
তৃণশয্যায়, বনজাত ফলমূল আহারে, বিশ্বামিত্রের বাক্যে অবহিত হইয়া 
পরমন্থখে রাত্রি যাপন করিলেন । 

তৎপর দিন তীহারা সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে রাত্রি যাপন 
করিয়া তৃতীয় দিন গঙ্গাপার হইয়া, তাহার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত 
হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক ভীষণ দর্শন 
মন্ুত্ৃসমাগমশূন্ত বন দেখিতে পাইয়া, রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কিরূপে এরূপ দারুণ বন জন্মিয়াছে।” তখন বিশ্বামিত্র 
বলিলেন, “রাম! পূর্বে এই স্থানে দ্েবনিম্মিত উত্তরোত্তর বদ্ধিত 
মলদ ও করুষ নামে ছুইটী জনপদ ছিল। পূর্বের ইন্দ্র বুত্রকে বধ 
করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে কলুষিত মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তখন দেবতা ও তপোধন খধিগণ মূলসমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজলে 
স্নান করাইয়া, তাহার মল ধৌত করিয়াছিলেন। এইস্থানে দেবতারা 
ইন্দ্রের শরীরস্থ মল ও করুম (ক্ষুধা) নিক্ষেপপূর্বক হর্ষলাভ 
করিয়াছিলেন । তখন ইন্দ্র নিম্মল ও করুয়হীন হইয়া, এই দেশের 
প্রতি প্রীত হইয়া, এই দেশকে বরদান করিলেন যে যেহেতু এই 
প্রদেশ আমার দ্েতের মল ও করুষ ধারণ করিল, অতএব এই 
গ্রদেশে উত্তরোত্তর বর্ধমান দুইটী জনপদ হইয়া, মলদ ও করুষ নামে 
বিখ্যাত হইবে |” এই প্রদেশে বহুকাল মলদ ও করুষ নামে ধনধান্য 
পরিপূর্ণ উত্তরোত্তর বর্ধমান প্রমুদিত দুইটা জনপদ ছিল। কিছুকাল 
পরে ধীমান্‌ স্থন্দের সহশ্রমাতঙ্গবলধারিণী কামরূপিণী তাড়কা নায়ী 
এক বক্ষিণী ভার্য্যা হইল। তাহার গর্ভে বৃত্তবাহুশালী, স্থ্বৃহৎকায়- 
বিশিষ্ট, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, মহামস্তকসমন্থিত, বিপুলবদন মহান্‌ 
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মারীচ নামক রাক্ষস পুত্র জন্মে। সেই ভীষণকায় বাক্ষদ নিয়ত 
লোকগণকে বিত্রন্ত করিয়া থাকে । সেই ছুষ্টচারিণী তাড়কা মলদ ও 
করুধ নামক দুইটী জনপদে নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছে । সে 
এস্বান হইতে অর্ধযোজনান্তরে, পথ আবরণ করিয়া আছে। যে 
বনে তাড়কা বাস করে, অতঃপর আমাদিগকে সেই বনে যাইতে 
হইবে । রাম! তুমি আমার নিয়োগক্রমে স্বীয় বাহুবলে সেই ছুষ্টচারিণী 
যক্ষিণীকে বিনাশ করিয়া এই প্রদ্দেশকে নিষ্ণণ্টক কর। ছূর্থবিষহ 
পরাক্রমশালী ঘোঁররূপিণী সেই যক্ষিণী এই স্থান উতসন্ন করিয়াছি, 
তথাপি সে আজও নিবৃত্ত হয় নাই । এই প্রদেশে কাহারও আগমন 
করিতে শক্তি নাই। আগন্তাশাপে স্ুন্দ নিহত হইলে, তাড়কা 
পুত্রের সহিত তাহাকে ধর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়, তখন 
অগন্ত্য তাহাকে শাপ দেন যে, তুই ভীষণরূপা বিরুতবদনা রাক্ষসী- 
রূপে ও তোর পুভ্রও রাক্ষসরূপে পরিণত হ?। সেই তাড়কা এইরূপে 
অভিশপ্ত হইয়া, অগস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত এই শুভ প্রদেশ উতৎসন্ন করিয়াছে । 
বাম! সেই ভীষণা বাক্ষপীকে গো ও ত্রাহ্ষণগণের হিতের নিমিত্ত 
বধ কর। তোম। ব্যতীত এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কেহ নাই, যে এই 
রাক্ষপীকে নিহত করিতে সক্ষম হয়। রাজোর শুভার্থে, সেই 
পাপচারিণী নারী হইলেও, তাহাকে হত্যা করায় তোমার অর্শ 
হইবেনা। কেনন! সেই ষক্ষিণীর ধর্ম নাই ।” 

তখন রাম ধনুর্ধারণপূর্্বক চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর 
জ্যা-শব্দ করিলেন। তাড়কা সেই শব্ধ শুনিয়া রামের প্রতি ধাবিতা 
হইল। সেই কামরূপিনী রাক্ষসী, আত্মমায়াদ্ারা বিবিধনূপ ধারণ 
করিয়া, তাহাদিগকে বিমোহিত করিল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, 
“সন্ধ্যা হইলে এ অত্যধিক বল লাভ করিবে, অতএব তুমি. ঘ্বণা 
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ত্যাগ করিয়া ইহাকে শীদ্র বব কর।” তখন রাম শরাঘাতে তাহাকে 
বধ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, “রাম! আমি 
তোমার কার্যে অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি “পরম 
প্রীতির সহিত তোমাকে আমার জ্ঞাত সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিতেছি। 
এই সমস্ত অস্ত্রে তুমি দেব, দানব, গন্ধব্ব সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত 
করিতে পারিবে |” তখন বিশ্বামিত্র তাহাকে সেই সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা, 
দিলে রাম তখন সেই সমস্ত অস্্রকে বলিলেন “তোমরা আমার 
মানসবত্তী হইয়া থাক ।” 

বিশ্বামিত্র খষি কি উদ্দেশ্যে রাজা দশরথকে ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক, 
তাহার নিকট হইতে রামকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই 
দেখাইবার জন্য আমরা রামায়ণ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত 
করিলাম। প্রথমতঃ ইহা তাহার নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য । 
সেই অভীষ্ট কি? বিশ্বামিত্র খষি তপোবলে সিদ্ধ ছিলেন। কিন্ত 
ক্রোঘ ও কামনা দূর করিতে পারেন নাই-_তাহা মেনকা অপ্সরার 
সহিত তাহার দশ বৎসর সম্ভোগ ও শকুন্তলার জন্মেই প্রমাণিত হয়। 
তাহার ক্রোধের লীমাও যে বিপর্যস্ত হইত, তাহারও দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। এত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও তিনি আত্মজ্ঞানলাভে 
বা আরাঘপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত ছিলেন। আত্মজ্ঞান বা রামপদ প্রাপ্ত 
হইতে হইলে লোভ, ক্রোধার্দি সমস্ত কাম জয় করিয়া! শমদমান্বিত 
হইতে হয়। তিনি রাজধষি ছিলেন এবং একরূপ ভয় গ্রদর্শনেই, 
তাৎকালিক খষি সমাজের নিকট হইতে, ব্রন্মষি আখ্যা আদায় করিয়া 
লইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলেন যে যখনই তিনি যাগ করিতে উদ্যত 
হন, তখনই কামনা বা বাসনারূপী মারীচও স্থবাহু নামে রাক্ষসন্বয় 
তাঁহার যজ্ছে বিদ্ব উৎপাদন করিয়া, তাহার আত্মজ্ঞানলাভের সাধনায় 
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বাধা জন্মায়। সেই কামরূপী রাক্ষসদ্বয়কে বধ করিবার জন্যই বা সেই 
প্রধান রিপুদ্ধয়কে জয় করিবার জন্যই, তাহার রামের সাহায্যের 
প্রয়োজন । এই রাম যে কে, বা কি, তাহা তিনি এবং বশিষ্ঠাদি 
সমস্ত তপোনিরত খধিরা অবগত ছিলেন। রাম ভিন্ন অন্য কেহ 
এই রাক্ষসূদ্য়কে বধ করিতে সমর্থ নহে। তিনি নিজেও তাহাদিগকে 
শাপ দিয়া অভিভূত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে আত্মজ্ঞানলাভের 
সাধনার জন্য ষে দম ও ক্ষমার প্রয়োজন তাহা বিনষ্ট হওয়াতে, তাহার 
সেই পথে আরোহণের পরিবর্তে পতনই হইবে । প্রকৃত শান্তি বা 
আবাম প্রাপ্ত হইতে হইলে সংযম, শম, দম, ক্ষমা প্রভৃতি শীল 
অভ্যন্ত না হইলে, তাহা সিদ্ধ হয় না। বামই সেই আরামের 
প্রতীক। বিশ্বামিত্র বহুকাল তপস্যার ফলে একাগ্রতা লাভে সিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। তপস্তাতেও একটী না একটা কামনা থাকে, যাহা' 
লাভ করিবার জন্যই তপরুচ্ছে,র প্রয়োজন। প্রত্যেক তপস্তার ফলই 
কিছু না কিছু বর প্রাপ্তি। অধিকাংশ স্থলে ব্রহ্ধাই এই বরদানতা। 
কেননা ব্রহ্মাই প্রজা স্থষ্টি করিয়াছেন, কাজেই তিনি সকল স্থষ্ট 
প্রাণীর পিতা ও পিতামহ। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পিতাকেই জানে 
এবং ভয়ে, আপদ-বিপদে এবং প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, পিতারই 
আশ্রয় লয়; কেননা সে তো আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে না। 
তাই রাক্ষপাদি এবং মনুষ্যাদি ব্রহ্গারই তপস্যা করিয়া তাহাদের 
পিতা বা পিতামহ ব্রন্ষার নিকটই বর প্রার্ধ হয়। বিশ্বামিত্রও 
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটই বর প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সমস্ত লোকাতীত 
কার্য দেখাইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র এতকাল তপস্ত! করিয়া কেবল 
যোগবিভূতিই লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে তাহার 
মনে হইল তিনি এতকাল ভম্মে ঘ্ৃতদানের ন্ায় বৃথাই তপস্যা 
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করিয়াছেন) ব্রক্ষষি ভগবান্‌ অগন্ত্য বা বশিষ্ঠের সিদ্ধির ন্যায়, তিনি 
পিতামহ ব্রন্মারও যে পিতা আছেন ধাহাকে বা যাহা পাইলে 
চির শান্তি বা চির আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পদলাভে সিদ্ধ 
হন নাই | তাই তিনি রামকে অবলম্বন করিয়া বাঁ তাহার সাহায্যে 
তাহা সম্পন্ন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। কেননা রাম যে কি 
বস্ত তাহা তিনি জানেন । এখানে রামের অর্থ-_- 
“্যম্মিন রমন্তে মুনয়ঃ বিদ্যা জ্ঞান বিপ্লবে”। 

দশরথাত্মজ রামকে তিনি সেইবূপভাবেই চিন্তা করিয়া, তাহাকেই, 
তাহার অভীগ্সিত রাম বা আরামের মূর্ত প্রতীকরপে তাহার 
মানসপটে, একাগ্র চিত্তে ধ্যান দ্বারা স্থির ও স্থিত করিয়া সাধনা 
দ্বারা তিনি সেই রাম্ই হইবেন বা রামের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এই 
ইচ্ছাতেই তাহাকে (রামকে) দশ দিনের জন্য দশরথের নিকট হইতে 
লইয়া আসিলেন। যে দশরথ রাজার দশদ্রিকে ধাবিত মনোরূপরথ 
প্রতাীকষিত হইয়া এক রামরূপ আত্মা বা আত্মজে নিবদ্ধ হইয়াছিল, 
ধাহার নয়নের দুষ্টি দশ দিকের বাহ্‌ পদার্থ বা বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া তাহার নয়নমনি রামে গাঢ় আসক্ত হইয়াছিল, সেই নয়নমণি 
হরণই, বিশ্বামিজ্রের অভিপ্রায় । বিশ্বামিত্রের সেই অভীষ্ট কিরূপে সিদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা আমর] পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইব | 

বাল্মীকি খষি বিশ্বামিত্রের ইতিহাস লিখিবার জন্য রামায়ণ 
রচনা করেন নাই। ইহা একটা পারিপাশ্থিক প্রয়োজনীয় ঘটনা । 
সুতরাং রামের পক্ষে তাহার কি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে এই 
বিশ্বামিত্রের অবতারণা হইল, ইহাই দেখিতে হইবে। আমরা 
ইতিপূর্ববেই বলিয়াছি তাহার (বালীকির) এক প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল এই রামচন্দ্র দ্বারা রামত্বপ্রাপ্তির সাধন প্রণালীর পথ প্রদর্শন । 
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সুতরাং এই মনুষ্য রামকে প্রকৃত রাম বা আরামের প্রতীকরূপে 
পরিণত করিতে হইলে, তাহাকে কিরূপভাবে গঠন করিতে হইবে, 
কিরূপ ছাঁচে ঢালিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন জন্য তিনি বিশ্বামিত্রের 
সাহায্য লইলেন। যোগাভ্যাসই যে এই সাধনার মূল তাহাই 
তাহার প্রতিপাগ্ঘ। এই যোগাভ্যান করিতে হইলে প্রথমে 
কষ্টসহিষ্ণতা অভ্যাস করিতে হয়। রামের এই প্রথম অভ্যাস 
বালীকি বিশ্বামিত্রের সাহায্যেই সংঘটন করাইলেন। দ্শরথ তাহার 
নয়নপুত্বলি রামকে একদগ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিয়া জীবিত 
থাকিতে পারেন না এরূপ বলিয়াছিলেন। রামও শিশুকাল হইতেই 
অতি যত্বে রাজসম্পদ ও সম্ভোগে বদ্ধিত। সুতরাং তাহাকে এই 
অভ্যস্ত রাজসন্তোগ ও বিলাদিতা পরিত্যাগ .করাইতে হইলে 
রাজপ্রাসাদ ও অযোধ্যানগরীর বাহিরে লইবার নিতান্ত প্রয়োজন । 
দশরথের নয়নাস্তরালরূপ দুরূহ কাধ্য সাধন এক বিশ্বামিত্র দ্বারাই 
সম্ভব। তৎকালীন ক্ষত্রিয় রাজারা যদি কাহাকেও ভয় করিতেন, 
তবে তাহা এই ত্রাহ্ষণ ও তপস্বীদিগকেই,তাহাদের শাপভয়ে 
ভীত হইয়াই করিতেন। বিশ্বামিত্রের কোপনস্বভাব তখন সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্তে বিশ্রাত। রাজ! প্রথমে অন্বীকার করিলেও যখন বশিষ্ট, 
বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দর্শনে, রাজাকে সতর্ক করিলেন তখন তিনি 
অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র অনেক 
অন্বিদ্যায় পারদর্শী এবং এই বিগ্কা তিনি রামকে দান করিবেন। 
রাম এ পধ্যন্ত যে অস্ত্রবিগ্ভঠা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট নহে, 
বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি অনেক দুরলভ বিদ্যা শিখিতে পারিবেন-_ 
যাহাতে ভবিষ্যতে রামের অনেক উপকার হইবে। এতিহাসিক 
রামের অসাধারণ বীধ্যবত্তা ও অদ্ভুত অন্ত্রকুশলতার দৃষ্াস্ত 
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দ্বেখাইতে হইলে, তাহা অদ্ভূতকন্মা বিশ্বামিত্রের নিকট শিক্ষার ফলেই 
হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাল্ীকি বিশ্বামিত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন। ইহা এতিহাসিক মনুষ্য রামের দিক দিয়া 
আমরা দেখাইলাম। . ্‌ 

কিন্তু উল্লিখিত রামায়ণোদ্ধত বর্ণনার মধ্যে ষে ব্রহ্মার উপদিষ্ট 
বাল্সীকির গৃঢ় রহস্যের সুচনা, গুটভাবেই নিহিত আছে তাহাও 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাহা কিরূপে বুঝা যায়? তাহা 
এ “বলা, ও “অতিবলা' নায়ী দুইটা মহাবিগ্ভার কথাতেই 
স্কুটিত হইয়াছে । রামকে প্রথমেই এ ছুইটী বিদ্যা গ্রহণ করিতে 
বিশ্বামিত্র আগ্রহ করিলেন। এ ছুইটা বিদ্যা চতুন্ম্থ ব্রহ্মার 
তেজন্বিনী নন্দিনীম্বরূপ তাহারই জ্ঞান। ইহা সমস্ত জ্ঞানের 
প্রস্থতিম্বূপ। উহা আয়ত্ব করিলে “জ্ঞানে তোমার তুল্য কেহ 
থাকিবে না।” ব্রহ্মা তাহার চতুন্ম্ে চতুর্ষেদ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
অনন্তজ্ঞান হইতে, সমস্ত আধ্যাত্মিক ও প্রারুতিক জ্ঞানই চতুর্ধেদের 
প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। ব্রহ্গজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী, সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞানে, জ্ঞানী 

“তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞ বীজং” 
“প্রজ্ঞানৎ আনন্দং ব্রহ্ম; |” 

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জ্ঞান নিহত হয়। তীহারই প্রতীক ব্রহ্মা। 
স্বতরাঁং এই বলা ও অতিবল বিদ্যারূপ নন্দিনী দ্বারাই ক্রমে 
্রহ্মজ্ঞান লাভ হ্য়। যেন সাধনা পথের পথিককে, ব্রন্ষেরই ছুই 
কন্যা হাত ধরিয়া তাহাদের পিতার সকাশে, পথ প্রদর্শন করিয়া 
লইয়া যায়। এই বিদ্যাদ্বয় অধিগত হইলে, জরা বা স্থখ দুঃখ রূপ 
কোনও বিকারের উপদ্রব থাকে না। এই “বলা”ই হইল মনের 
ৰল সংগ্রহ করিয়া মনকে আয়ত্বে আনা, আর অতিবলা তদপেক্ষাও 
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শক্তিশালী যাহার সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিকৃত করিব। 
ইহাই গুরুস্থানীয় বিশ্বামিত্রের নিকট রামের প্রথম শিক্ষা, তাহাই 
ধষি বর্ন করিলেন । স্থতরাঁং তাহার উদ্দেশ্য এখানেই ব্যক্ত 
হইয়াছে । অর্থাৎ বিশ্বামিত্রকেই, তাহার শিক্ষাণ্তরুর স্থানে স্থিত 
করিয়া, রামের সাধনার আরম্ভ করাইলেন। ব্রহ্মষি বশিষ্ঠও তো! 
ইহা করিতে পারিতেন? কিন্তু রাজপ্রাাদের রাজভোগের ও 
বিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত-খাকিয়া এই কঠোর সাধনা সম্ভব হয় না। 
বশিষ্ঠও দশরথের খত্বিক ও মন্ত্রী। স্তরাঁং তিনি ইচ্ছা করিলেও 
রাজাদেশের অন্যথা করিতে পারিতেন নাঁ। তাই তিনি এই স্থযোগ 
উপস্থিত দেখিয়া রাঁজাকে বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে ছাড়িয়া দিতে 
উপদেশ দিঘ্াছিলেন। 

রাম, বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যালাভে পারদশী হইয়া, ভীমকায় 
দুর্ধর্ষ তাড়কা বাক্ষপীকে শরাঘাতে নিহত করিলেন। পঞ্চদশবধীয় 
রাজপুত্রের এই বীধ্যের দৃষ্টান্ত আমরা রাজপুতনার ইতিহাসে বাঁদল 
ও পুত্তের উপাখ্যানে দেখিতে পাই। ইহা এতিহাসিক রামের 
পক্ষে কিছুই অলৌকিক নহে। একটা দুদ্ধর্য মহাঁকায় মাংসভোজী 
আদিম মন্ধুম্তজাতীয়! নারীকে, দুর হইতে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করাতে 
কোনই অলৌকিকত্ব নাই। ইহাতে রামের শৌধ্য ও পরাক্রমই 
প্রদশিত হইয়াছে । 

এই তাড়কা নামের কি কোনও গৃঢ় অর্থ আছে? বান্মীকিই 
বা ইহার নাম তাড়কা রাখিলেন কেন? তাড়কা কাম্রূপিণী রাক্ষসী। 
তাড়কা শের অর্থ যে তাড়ন করে বা পীড়ন করে। কোন বিষয় 
প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা বাঁ উদ্যোগ করিলে-__যাহা তাহা হইতে তাড়াইয়া 
দেয়। সাধক, সাধনার লক্ষ্য বা সাধ্যের ধ্যানে বসিলেই কামনা ও 
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বাসনারপী বৃত্তিগুলি আসিয়া তাহার মনকে আকর্ষণ করে; যেন তাহার 
সেই লক্ষ্য পথে ধাবিত মনকে তাড়াইয়া তাহাকে পথভ্রষ্ট করে। 
ইহাই তাড়কা; যেহেতু কামনা বাসনা শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ। মনের বল 
সংগ্রহ করিবার জন্য যে বল! বিদ্যা শিক্ষা! দিয়! বিশ্বামিত্র, রামের মনে 
বল সঞ্চার দ্বারা, মন সংযমের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই কার্যকরী 
হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য, এই তাড়কারপী কামনা ও ইচ্ছার দ্বারা 
তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে । পূর্ব রাত্রিতে রাম সরযূ তীরে, মুক্ত 
আকাশের নীচে, জনমানবহীন স্থানে, বনজাত ফল মূলাহারে ক্ষুধ! 
নিবৃত্তি করিয়! পর্ণশয্যায় শয়ন করতঃ রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। 
রাম যে রাজপ্রাসাদের ছুপ্ধফেননিভশয্যার পরিবর্তে, কঠিন 
ভূমিতে তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও, স্থুনিদ্রা উপভোগাস্তে, প্রভাতে 
উঠিয়া কোন বিরক্তি বা কেশক্চক চিহ্ন দেখান নাই, এবং প্রুল্- 
বদনেই তাহার পাদবন্দনা করিলেন, ইহা দেখিয়! বিশ্বামিত্র তাহার 
ক্লেশসহিষ্ণতার পরিচয় পাইলেন। আর অগ্যও তীকে প্রথমে মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়া, ঘোর বনে তাড়কা রাক্ষপীর ভয় দেখাইরা, তাহার 
মন সংযমের কোন বিদ্ধ হয় কিনা তাহার ভীতিতেও রাজভোগ 
কামনায়__-তাহাই পরীক্ষা করিলেন এই তাড়কার অবতারণায়। রাম 
যে সেই কামরূগী রিপু বধ বাদমন করিয়া মনের স্কৈ্য দেখাইতে 
সক্ষম হইলেন, ইহা বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করিলেন । ঃ 

পুনশ্চ বিশ্বামিত্র রামকে বলিয়াছিলেন তাহাদের গন্তব্যস্থান বনের 
অপর পার্থে যাইতে হইলে, এই বিপদসম্কীল বনের মধ্যস্থিত পথ 
অবলম্বনে যাইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে সন্ধ্যার পূর্বেই পৌছিতে 
পারেন। পক্ষান্তরে আর একটী নিরাপদ পথও আছে, যাহা এই বনকে 
বেষ্টন করিয়া তাহার অপর পার্শে পর্য্যস্ত বিস্তৃত, কিন্তু তাহা অতিক্রম 
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করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে! এরূপ বলা সত্বেও রাম সেই 
ভয়দক্কুন্ত পথে যাইতেই তীহার দৃঢ় সন্ধল্প জানাইলেন। ইহাতেও 
বিশ্বামিত্র বুঝিলেন রাম এই তাড়কারূপী ভীতি, কামনা ও বানাও 
দমন করিলেন । 

ইন্দ্রের মল ও করুষ ধৌত হইয়া যে স্থানে পড়িয়া, তাহার ভূমি 
কলুষিত হইল, সেই স্থানেই মলদ ও করুষ নামে জনপদ হইল। 
এস্থানে ইন্দ্র অর্থে ইন্দ্িয়। ইন্দ্রের বা আত্মার অন্ুমাপক প্রকাশক 
লিঙ্গই ইন্দ্রিয়। স্থৃতরাং এ মল করুষ ইন্দ্রিয়েরই । সেই মল ও করুষ- 
ষ্ট স্থানের ভূমি হইতে যাহারা উদ্ভূত হইল, তাহারাও এ মল ও করুষ- 
দ্বারা দুষিত হইল-_যেমন ময়লা গোময় বা বিষ্ঠা হইতে ঘ্বণ্য কীটের 
জন্ম হয়। আবার তাঁড়কাও সেই মল ও করুষ-ছুষ্ট জনপদের প্রাণীর 
ভক্ষণে পুষ্ট হইয়া, সেই কলুষ দুষ্ট হইল। ইক্্িয় বাঁ ইন্দ্রের মল তাহার 
মনের মলিনতা, আর করুষ ক্ষুধার পীড়ন | স্থৃতরাং কামরূগী তাড়কা 
এই মনের মলিনতা ও ক্ষুধার মূর্ত প্রতীক। নানারূপ কামনাই, মনের 
মালিন্ত এবং ছুষ্ট ক্ষধাই যোগের বা সাধনার বিদ্বকর। তাই তাড়কা 
কামরূপী, মনের মালিন্ত, ক্রোধ লোভ কামাদি ষড় রিপুর তাড়না । 
সেই মলদ ও করুষ জনপদের প্রাণীরা, এই সমস্ত রিপুর বশীভূত হইয়া, 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়া উতসন্ন হওয়াতে, ক্রমে সেই জনপদ 
গভীর অরণ্যে পরিণত হইতেছিল। জনপদবাসীরা লোভে পড়িয়া 
অথাগ্য আহার করিয়া পীড়িত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, এবং 
অন্যের আপনাদের মধ্যে ক্রোধ ও হিংসার বশে ঘন করিয়া বিনাশ 
প্রাপ্ত হইতেছিল। ইহাই এই বর্ণনার গুঢ় তাৎপধ্য। পক্ষান্তরে 
বলিয়াছেন, অগন্ত্য খষিস্থাপিত এই প্রদেশ জনশৃন্য হইতেছিল। রামায়ণে 
বণিত হইয়াছে অগন্ত্য খষিই, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্য 
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অভিমুখে যাইয়া, সেই সেই প্রদেশ আবিষার করিয়াছেন। এই গার 
দক্ষিণ দ্রিকের তীরে একদিনের পথ অতিক্রম করিয়া যে স্থানে বিশ্বামিত্র 
বাম সমভিব্যবহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও অগন্ত্য ধষিরই 
দ্বাক্ষিণাত্যে একটা উপনিবেশ । তিনি শিষ্যগণসহ ক্রমেই আধ্যাবর্তের 
জনপদবহুল স্থান ত্যাগ করিয়া, তপস্তার জন্য নিবিড় জনসমাগমহীন 
প্রদ্দেশের অন্বেষণে স্থানে স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপন্যানিরত 
হইতেন। উপনিষদের আরণ্যক খধিরা এই অরণ্যেই তপস্তা 
করিতেন। জনপদদংশ্রবে পাছে তাহাদের মন কলুষিত হয়, সেই 
জন্য অবণ্যবাপই তাহার] নিরাপদ মনে করিতেন। অগন্ত্য খষি এই 
নির্জন স্থানে প্রথমে তাহার আশ্রম স্থাপন করিলেন। ক্রমে এই স্থানে 
কালে জনপদের উদ্ভব হইলে সেই জনপদবাসীরা ক্রমে আহার, বিহার 
ও বিলাসিতায় আসক্ত হইল । তখন তাহার শিষ্বুম গুলীর মধ্যে অনেকে 
সেই জনপদবামীদের সংশ্রবে আসিয়া তাহাদের আশ্রমোচিত আহার 
বিহার নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের মহিত মেলামিশা করিবার 
ফলে, প্রবৃত্তির দাস হওয়াতে, সংযমাদি ভষ্ট হইল এবং তাহাদের মনও 
মলিনতা পূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্ষুধার প্রকোপও বুদ্ধি 
হইল--এ জনপদবামীদের নানারূপ লোভজনক আহাধ্য বস্তুর আস্বাদন 
করিবার প্রবৃত্তিতে। শিষ্ুগণের এইরূপ ক্রমিক অধঃপতন অনিবাধ্য 
দেখিয়া, তিনি এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আরও দৃরে দাক্ষিণাত্যে 
প্রস্থান করিলেন। যে সমস্ত শিশ্ক তখনও সংযমন্রষ্ট হয় নাই, 
মাত্র ভাহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া প্রমত্ত্গকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 
এই শেষোক্তেরা জনপদবাপীদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল এবং 
তাহাদের ম্যায় পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপেই অনেক তাপস 
উৎস ও নিধনপ্রাপ্ত হইল। এই তাঁড়কারূপ কামরূপী ব্াক্ষমীই 


তাড়ক। রাক্ষসী বধ ৩৫ 


সেই তাপসদের কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি মনের মলরূপে বণিত 
হইয়াছে। 

বৃত্ব বধ করিয়! ইন্দ্র ত্রহ্বহত্যাকলুফিত মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ 
হইয়াছিলেন। 

“পুরা বৃত্র বধে রাম মলেন সমভিগ্রুতম্‌। 
ক্ষধাচৈব সহতাক্ষং ব্রন্মহত্যা সমাবিশৎ ৮ 

ৃত্, অস্ত্র বলিয়াই পুরাণে বণিত হইয়াছে। স্থতরাং অস্থুর বধে 
ইন্দ্র ব্রহ্বতত্যা পাপগ্রত্ত হইলেন কিরূপে? কিন্তু বান্মীকি 
তাহাকে অস্তুর বলেন নাই। সুতরাং এই বৃত্রের অর্থকি? বৃশত্র 
বৃধাতু আবরণে। মেই আবরণ হইতে যাহা ত্রাণ করে তাহাই বৃত্র। 
যেমন ক্ষৎং বা অনিষ্ট হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্র। আবরণ 
কাহার? না মনের । মনের আবরণ বা মালিন্য তাহার অবিশ্ুদ্ধতা 
নানারপ কামনাদি রিপু দ্বারা হয়-যাহা ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা গৃহীত 
ও প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রের মন সেই কলুষরূপ আবরণ হইতে ভ্রাণকারী 
ত্র দ্বারা যখন প্রভাবাদ্বিত ছিল তখন তিনি আত্মজ্ঞানী ছিলেন। 
অর্থাৎ মন যখন আত্মস্থ হয়, তখন তাহা ইন্জিয় সংযম করিয়া, ইন্জরিয়ের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াই হয়। সেই বৃত্ররূপ শক্তিকে যখন তিনি বধ 
করিলেন, বা ভোগাসক্ত হইয়া তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় 
বিচ্যুত করিলেন, তখন ব্ন্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইলেন অর্থাৎ বর্জন 
_ হারাইলেন। এখানে বৃত্র অর্থে আত্মা। আত্মজ্ঞানেই মন ইন্দরিয়ের 
প্রভাব হইতে নিজকে স্বাধীন রাখিতে পারে। তাহার মন তখন পুনরায় 
মলিন হইল এবং তিনি ক্ষধাগ্রস্তও হইলেন। অর্থাৎ মন তখন আত্মজ্ঞান 
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় ইন্জরিয়ের বশীভূত হইল ও কলুষিত হইল। 
গে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই এইরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে। তখন ইন্দ্র এই 


৩৬ রামায়ণবোধ 


অগন্ত্যাশ্রমে আসিয়া তপস্যা করিয়া, তাহার মনের মালিন্য ও ক্ষুধাকে 
এখানে পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় বিশুদ্ধ মনে, রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। 
্রদ্ষের কৃপা অর্থে ব্র্ষজ্ঞান লাভ। আর ব্রক্মবধ তাহার বিপরীত 
র্ষজ্ঞানচ্যুতি। এখানে বাল্মীকি ইন্ত্র শব্ধ ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন । “ইন্স্ত আত্মনোলিঙ্গমন্ুমাপকমূ। ইন্দ্র+নিপাতনাত্ঘচ 
ইন্জিয়ং | ঈশ্বরেন হুষ্টং। জ্ঞানকর্শসাধনম্। আত্মার প্রকাশ ইন্দ্রিয় 
সাহায্যেই হয় এবং ইব্িয় মন দ্বারা চালিত হ্য়। মনও একাদশ 
বা ষষ্ঠ ইন্দ্িয়। ইন্ডরিয়াদি দ্বারা যে বৃত্তি নিচয় মন গ্রহণ করে, 
তাহাই মনের আবরণ; সেই আবরণেই যেন আচ্ছাদিত হইয়! মন 
আত্মার সম্বন্ধে বিস্তৃত হয়। আবার তাহার আত্মজ্ঞান হইলেই, সেই 
আবরণ অপহ্যত হয়। তাই আত্মাই মনকে তাহার আবরণ হইতে 
ত্রাণকারী অঞ্চৎ বৃত্র। বৃত্রশব্ধ বেদে মেঘ ও অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। আমরা যদি উপরোক্ত অর্থ করি তাহা হইলে তাহা কি 
অপঙ্গত হয়? 


ভূভীক্ম পক্তিচ্ছেছ 





মারীচ ও সুবান বধ 


তাড়কার বন হইতে নির্গত হইয়া বহুপথ অতিক্রম করিয়া, তাহারা 
আর একটা মনোরম আশ্রমের নিকটবর্তী হইলে, রাম বিশ্বামিত্রকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা অদুরে যে মনোহর ও শুভদর্শন প্রদেশ 
দেখিতে পাইতেছি উহ কি কাহারও আশ্রম?” তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, 
গ্রাম! মহীত্বা বামনের উৎপত্তির পূর্বে এই আশ্রম “দিদ্ধাশ্রম' বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ এখানে মহাতপন্বী বিষ তপঃসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। এখানে সর্ধবদেবনমস্কৃত মহাতপস্বী বিষণ অনেক বৎসর 
তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন! তৎকালে অন্ুরেন্দ্র বিরোচন- 
পুত্র বলি, যুদ্ধে ইন্্রাদি দেবতাদরিগকে পরাজিত করিয়া, স্বর্গ হইতে 
বিতাড়িত করত, দেবরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তখন দেবতারা 
এইস্থানে তপস্তানিরত বিষ্টুর শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলেন “আপনি 
মায়াদ্ধারা বামনরূপী হইঘ়! বলির নিকট যাঁচঞা করিয়া, আমাদের 
হিতদাধন করুন| এই উত্তম স্থযোগ, কেননা বলি ষক্জ অনুষ্ঠান করিয়া 
চারিদিক হইতে আগত ব্রাম্মণ ও যাটকদিগকে, যে যাহা চাহিতেছে 
তাহাই দিতেছে» সেই সময় ভগবান কশ্ঠপও বিষুকে, পুত্ররূপে তীয় 
পত্তী অদ্দিতির গর্ভে, জন্ম লইবার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং বলেন 
আপনার (বিষ্ণুর) তপসিদ্ধিহেতু, এই স্থান সিদ্ধা্ম নামে বিখ্যাত 


৩৮ রামায়ণবোধ 


হইবে। অনন্তর বিষু বামনরূপে অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বলির 
নিকট উপস্থিত হইয়া ভ্রিপাদভূমি যাঁচঞা করিলেন। বলি তাহাই 
দিতে স্বীরুত হইলে, তিনি ত্রিপাদ ছ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া, 
বলিকে বন্ধন করতঃ মহেন্্রকে ম্বর্গে পুনঃস্থাপিত করিলেন । 

'্রীন্পাদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহচ মেদিনীম্‌ । 

আক্রম্য লৌকান্‌ লোকার্থী সর্বলোকহিতেরতঃ 
পূর্বে বিষণ এই আশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি 
তাহার প্রতি ভক্তিবশত; এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই 
আশ্রমেই সেই যজ্ঞ বিদ্বকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে। এই 
স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে সংহার করিতে হইবে। 
এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তদ্রপ |” 

তাহারা সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলে আশ্রমস্থ মুনিগণ, 

বিশ্বামিত্রের পুজা ও রামলক্ষ্রণকে যথাযথ অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র 
রামের অনুরোধে সেই দিনই নিয়তান্তঃকরণে যজ্ঞার্থে দীক্ষিত 
হইলেন। পরদিন প্রভাতে রাম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “ভগবান্‌! 
কোন সময়ে সেই ছুই বাক্ষসের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে 
হইবে নির্দেশে করুন, যেন আমাদের অসাবধানতাবশতঃ সেই 
সময় অতিক্রান্ত না হয়।” তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া এইরূপ 
বলিলে, আশ্রমস্থ মুনিগণ বলিলেন, “এই মুনি বিশ্বামিত্র যঙ্ঞার্থ দীক্ষিত 
হইয়াছেন, ইনি আজ হইতে ছয়দিন মৌনী হইয়া থাকিবেন, তোমরা 
এই কয়েক দিবস ইহাকে রক্ষা কর ।” তখন দুই ভ্রাতা ততশ্রবণে মন্নদ্ধ 
হইয়া নিদ্রাপরিহারপূর্ববক, ছয়দিনই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন” 

“উপাসাঞ্চক্রতু বরো যত্বৌ পরমধন্থিনী । 

বরক্ষতুমুর্নিবরং বিশ্বামিত্রমবিন্দমম্‌ ॥% 


মারীচ ও সুবাহু বধ ৩৯ 


গরমে পাঁচ দ্রিন গত হইয়া যষ্ঠ দিবস আগত হইলে, খত্বিকেরা যজ্ছের 
অগ্নি জালিলেন। এমন সময় সহসা গগনে ভীষণ শব্ধ উিত হইল । 
বর্ধাবঝলের মেঘের ন্যায় মারীচ ও স্থবাহু রাক্ষসদ্বয়, মায়া বিস্তার করতঃ 
গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হইল। পরে 
তাহারা ও তাহাদের অন্ুচরগণ তথায় আসিয়া রুধির ধার] বর্ষণ 
করিতে লাগিল । তখন রাম সেই বেদীর নিকট সহসা শোণিত- 
রাশি পতিত হইতে দেখিয়া, তদ্ভিমুখে দ্রুতপদে যাইয়া, আকাশে 
সেই রাক্ষপদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম লম্ম্রণকে বলিলেন, 
“আমি এই মাংসাশী ছুর্ব্ত্ত রাক্ষসদিগকে মানবাস্ত্ দ্বারা কম্পিত 
করি, যেমন অনিল দ্বারা মেঘ কম্পিত হয়; আমি ইহাদিগকে 
হনন করিতে ইচ্ছ। করি না।” তখন রামকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই 
মানবাস্্ মারীচের বক্ষে নিপতিত হইলে, দে তাহার আঘাতে 
শত যোজন দূরবর্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। রাম শীতেষু 
নামক মানবাশ্ে পীড়িত মারীচকে বিঘৃধিত অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত 
দেখিয়া, লক্ষ্ণকে বলিলেন, “তুমি দেখ এ মন্ুপ্রযুক্ত মানব 'ীতেষু 
অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে কিন্তু উহার প্রাণ- 
সংহার করিতেছে না।” 
“পশ্ত লক্ষণ শীতেষু মানবং মন্থুসংহিতম্‌।”৮ 
তৎপরে রাম আগ্নেয় অস্তদ্ধারা স্থবাহু এবং অন্থাগ্ধ রাক্ষসদিগকে বধ 
করিলেন। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্‌ নির্বাধা 
দেখিয়া রামকে কহিলেন, “বীর! তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন 
করিলে, এই সিদ্ধাশ্রমের নামও সার্থক করিলে । আমিও কৃতার্থ 
হইলাম ।” | 
'কৃতার্থোহস্মি মহাবাহো! কতং গুরুবচন্য়া ॥ 


৪০ রামায়ণবোধ 


পরে তীহাঁরাও দুইজনে কৃতার্থতা লাভে মুদিত হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে 
সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। 
“অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থে রামলক্্রণৌ । 
উতূমূর্ণদিতৌ বীর প্রহষ্টেনান্তরাআ্বনা |” 

এই মাঁরীচ ও স্থবাহু বধের তাৎপর্য কি এবং এই িদ্ধাশ্রমেই 
বা তাহারা বিশেষতঃ অত্যাচার করে কেন? এই সিদ্ধাঅমে বিষ 
বনু বংসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইজন্যই ইহার নামও 
সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে এবং এখানেই বিশ্বামিত্র রামের সাহাযো সিদ্ধিলাভ 
করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আবার এইখানেই বিষ্ণু অদিতির গর্ভে 
বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলিকে ছলনা করিলেন। বিশ্বামিত্র 
বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃ সেই আশ্রম রক্ষা করিতেন। এই আশ্রমে 
বিষুও সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিশ্বামিত্ও সিদ্ধ হইলেন। বিষুর 
তপস্তারই বা কি প্রয়োজন? বিষ্ণু সগ্তণত্রহ্ম। বিশ্বরূপে প্রকাশিত 
নিপুণ পরমাত্বার সণ রূপই বিষ্ণু । ব্যাপ্লোতি বিশ্বমিতি বিষু-বিশ্ব 
ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তাহার নাম বিষ্ণু; বিশতি__অন্থপ্রবিশতি__ 
বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থে তিনি অন্প্রবেশ করিয়! সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন । 
এইজন্য তিনি বিফুবরহ্ষ_ ব্রহ্গের প্রত্যক্ষ সগুণরূপ। পরত্রহ্ধ নিগুণ, 
নিরাকার অপ্রত্যক্ষ শুন্তাকার। তাই সগুপত্রহ্ববিষু যেরূপ তপস্তা 
দ্বারা তাহার নিগুণত্বে যান, সেইরূপ সগ্ুগব্রহ্ববিষ্তু-ভক্ত বিশ্বামিত্র, 
ব্রন্মের সগুণ হিরণাগর্ভরূপ পর্যন্ত দর্শন বা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন। এখন তিনি রামকেই বা পরব্রদ্মপদকেই তাহার 
প্রাপা বা সাধ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া, সেই সগ্ুণ বিষ্ণুর্ূপের উপলবি 
হইতে, নিগুণ রাম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভৃত বা রাম বাঁ আত্মারাম 
হইলেন। রাম বা আরামের অবস্থাও শূন্যাকার । 


মারীচ ও স্ুবাহু বধ ৪১ 


“যং শুত্যবাদীনাং শূন্য ততব্রবন্ধ ত্রহ্মবাদিনা ম্‌॥” 

এক কথায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া তাহার দীর্ঘ জীবনের সাধনার 
ফল প্রাপ্ত হইলেন। তাই রাঁমকে বলিলেন “কৃতার্থোহন্মি ত্য়া” অর্থাৎ 
রাম! তোমার রাম নামের পদ আমার প্রাপ্য গ্রুব লক্ষ্য করিয়া, 
আমি এই ছয়দিন ধ্যানরত থাকিয়া, সেই পদ লাভ করিতে সম্্থ 
হইয়া, কৃতরুতার্থ হইলাম। সহজ ভাষায় যাহাকে বলে পরমপদলাভ। 
বিষুর ও বিশ্বামিত্রের সিদ্ধিলাভ কতকটা বুঝা! গেল। 

কিন্তু এইস্থানে পৌরাণিক উপাখ্যানে বিত বিষুর বামন অবতার 
পরিগ্রহ ও বলিকে ছলনা করিবার কথা উল্লিখিত হইল কেন? আমরা 
প্রথমে বলি ও বামনের উপাখ্যানের মূল সুত্র, পুরাণ কর্তারা কোথা 
হইতে কল্পনা করিলেন, তাহার একটু আভাস দিব। খগবেদে 
বিষুকে আদিত্য বা কুধ্য সন্বোধনে, কতকগুলি তাহার স্তোত্রের 
স্ত্ত আছে। তন্মধ্যে নিয়লিখিত হুক্তটী আমরা উল্লেখ করিতেছি । 
অনুমান করা যায় এই বামনের উপাখ্যান এই সুক্ত হইতেই কল্পনা 
বলে উদ্ভৃত হইয়াছে । খগবেদের ১/১২২।১৬ স্ক্তে আছে-_ 

“ইদং বিষুবিচক্রমে | 
ত্রেধা নিধদে পদম্‌ ৮".*ইত্যাদি 

সায়নভাস্তমতে ইহার বাঙ্গলা অর্থ “বিষ সঞ্টকিরণের সহিত যে 
ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ 
আমাদিগকে রক্ষা করুন।” খ্রীষ্টপূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে যাস্ক বর্তমান 
ছিলেন। তাহার নিরুক্তে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে £₹যদিদং কিঞ্চ 
তদ্‌বিক্রমতে বিষ্ণঃ। ত্রেধা নিধত্তে পদং-ত্রেধা ভাবায়__পৃথিব্যাং 
অন্তরীক্ষে, দিবি ইতি শাকপুনিঃ। সমারোহণে বিষুপদে গয়শিরসি 
ইতি উর্ণনাভঃ। (নিরুজ্ত ১২।১১)। এই অংশের উপর দুর্গাচার্ধ্য 


৪২ রামায়ণবোধ 


ব্যাখ্যা করিয়াছেন__বিষ্চুবাদিত্যঃ | নিধদে পদং নিধত্তে পদং নিধানং 
পদৈঃ| কৃতং তাবং। পৃথিব্যাঃ অস্তরীক্ষে দিবি । পাথিবোহগ্রি তৃত্বা 
পৃথিব্যাং. যংকিঞ্িদন্তি তদিক্রমতে তদধিষ্টতি। অন্তরীক্ষে 
বৈছাতাত্মনা। দিবি হ্যধ্যাত্মনা যছুক্তং তমু অক্রিম্বন জেধাভাবে 
একমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্‌ পাদমেকং নিধত্তে। 
বিষুপদে মধান্দিনে অন্তরীক্ষে। গয়শিরপি অন্তং গিরৌ। ইতি 
ওর্ণনাভ মন্যতে। 

প্রাচীন খধিরা সুয্যকে বিষুর বলিয়! উপাসনা করিতেন। ওর্ণনাভ 
বলেন যে স্থধ্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং 
অস্তাচলে গমন, এই তিনটা বিষ্টুর তিন পদবিক্ষেপ বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । আবার শাকপুনির মতেও পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও ছুঁলোকে 
তিন পদবিক্ষেপ করির! বিচরণ করেন। পৃথিবীতে পাথিব অগ্রিরূপে, 
অন্তরীক্ষে বিদ্যুতরূপে ও তছুপরি ছুলোকে স্য্যরূপে বিষণ বাঁ অর্দিতির 
পুত্র আদিত্য বিচরণ করেন। স্তরাং এই তিনভাবে, আদিত্য 
ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া বিষণু। ওর্ণনাঁভের মতে ইহা! স্থধোরই তিন 
অবস্থা। যাস্কের নিরুক্তে ্রন্ধা, বিষণ ও শিবের কোনও উল্লেখ নাই । 
তিনি অগ্নি, ইন্ত্র ও কুষ্যকে প্রধান দেব বলিয়াছেন। বেদে একজনই 
আদিত্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। আর সেই আদিত্য, স্য্যকে 
উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে । কিন্ত পৌরাণিক আদিত্য দ্বাদশ । 
তাহার মধ্যে বিট একজন | অদিতি অর্থে ন+দ্দিতি"্যাহার 
দিতি বা খণ্ড নাই-__এক অথণ্ড সত্তা। অনস্ত আকাশ বা শূন্যকেই 
অদিতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শূন্য আকাশই অসীম ও অথগ্ু। 
আর সেই আকাশের একপ্রান্ত হইতে প্রাতে বাল সুধ্য, মধ্যান্াকাশে 
যৌবনদীপ্ত সুধ্য, ও সায়াহে অস্তোম্মুখ বা মরণোন্ুখ সূর্য প্রত্যহ 


মারীচ ও স্ববাছু বধ . ৪৩ 


প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । সুতরাং মাতা অদ্দিতির ক্রোড়েই তাহার 
এই সম্তানরূপ স্ধ্যের যেন জন্ম, যৌবন ও মরণ এই তিন অবস্থা 
প্রাপ্তি হয়, তাই সুষ্যকে অদিতির সন্তানরূপে কল্পন! করা হইয়াছে । 
ইহাই খষির সুর্যের কল্পিত নাম আদিত্য । এখন পুরাণে সেই 
আদিত্যকে পৌরাণিক বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া, বিষণ যে পৃথকভাবে 
বৈদ্দিক খধিদেরও উপাস্য ছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য, তাহাকে 
কশ্ঠাপের গুঁরসে তৎপত্বী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করান হইয়াছে । 
আর সেই আদিত্যেরই “ত্রেধা নিধদে পদং” লইয়া এই বিষ্ণুর বামনরূপে 
অবতরণ করাইয়া বলি ও বামনের উপাখ্যান এতরেয় ও শতপথ- 
্রাঙ্মণে রূপকাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার পুরাণকার, 
তাহার শাখা প্রশাখা দ্বারা তাহাকে একটা প্রকাণ্ড সত্য ঘটনার 
আকারে বর্ণনা করিয়া, লোকের এত বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন যে, বামন মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে লোকে বিফু-অবতার 
জ্ঞানে প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে। এই বামনাবতার সন্ধে 
আমি আমার “পৌরাণিক স্থষ্টি রহস্য” নামক প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা 
করিয়াছি। বাল্মীকি খষির এই পৌরাণিক উপাখ্যান এস্থানে সন্গিবেশ 
কি নিতান্তই অবাস্তর হইয়াছে? আমাদের তাহা বোধ হয় না, 
তাহার কারণ দর্শাইতে আমরা! চেষ্টা করিব । 
এস্বানে বালীকির একটা উদ্দেশ্য আঁছে। বিশ্বামিত্র রামকে 

বলিলেন *₹- 

“ইহ রাম মহাবাহো বিষুোর্িনমন্তৃতঃ | 

বর্ধাণি স্ববহুনাত্র তথা ষুগগশতানি চ। 

তপশ্চরণযোগার্থমুবাস স্বমহাতিপাঃ | 

এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনশ্য মহাত্মনঃ ॥ 


88 রামায়ণবোধ 


দিদ্ধাশ্রম ইতিখ্যাত সিদ্ধোহাত্র মহাতপাঃ1-. ... 

অথ বিষ্টুমহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত। 

বামনং বূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগম্ৎ।” 
অর্থাৎ সর্ধদেব পূজিত বিঞুণ স্থবহু বংসর এবং যুগশত পরিমাণ কাল, 
এখানে তপস্তা করিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহা! মহাত্মা বামনের 
পূর্বাশ্রম। যেহেতু মহাতপা৷ বিষ্ণু এখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তজ্জম্যই 
ইহার দিদ্ধাশ্রম নাম হইয়াছে । এখান হইতেই তিনি তপসিদ্ধ হইয়া 
কশ্ঠপের প্রার্থনানুসারে, তাহার গরসে, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! 
বামনাবতার হইলেন। তারপর বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি যাল্রা করিয়া, 
তিনপদে ত্রিলোক অধিকার করিলেন। এখানে বিষণুশব্দে পরত্রহ্মই 
বুঝাইতেছে। তিনিই তপস্তা করিয়া তাহা হইতে সৃষ্টি উদ্ভব 
করিয়াছিলেন। “দস অতপ্যত” “তপস্তেপে” ইত্যাদি উপনিষদে আছে। 
আবার খগবেদের দশম মুগডলে আছে “খতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপমোই- 
ধ্জায়ত।, এই সুক্তে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বধিত হইয়াছে। এখানেও 
বলা হইয়াছে যে, ব্রন্ষের তপস্তা হইতেই স্থির বিকাশ সুতরাং 
বাল্মীকির এই বিষ্ণু, পরত্রক্ধই । শ্লৌকেও আছে 

“তদ্বিষফোপরিম্পদং সদ! পশ্যন্তি সুরয়ঃ 1” 
জ্ঞানিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ বাঁ অবস্থা! সর্বদা দর্শন করে__তাহাতেই 
স্থিত হইয়া। খগবেদের উক্ত সুক্ত অনুসারে, সেই এক সত্তার তপস্তা 
হইতে, প্রথমে তীহার খতং বা সত্য সঙ্কল্প হইল; তারপর সত্যং বা 
পঞ্চ মহাভূতের হ্থুক্মাবস্থা হইল, (যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন “সত্যানি পঞ্চ 
মহাভূতানি” ), তারপর তাহা হইতে রাত্র বা তম বা বাম্পরূপে 
জলের প্রথম অবস্থা হইল, পরে তাহাই ঘনীভূত হইয়। তরল জল 
হইল, আর সেই সলিল হইতেই দুধের শরের ন্যায় পৃথিবী হইল। 


মারীচ ও সুবাছু বধ 3৫ 


তারপর জলে নারায়ণ, মীনরূপ প্রথম জীবরূপ অবতার হইলেন। 
তারপর স্থল হইলে, প্রথমতঃ সেখানে ওষধিরূপে বিকশিত হইলেন । 
তারপর সেই স্থলে স্বেদজ, অগ্ুজ হইতে ক্রমে জরামুজ প্রাণীরপে 
বিকশিত হইয়া, শেষে চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ ম্থুম্তরূপে এই বামন 
অবতারে প্রকাশিত হইলেন। এই বামনরূপ মন্ুষ্যাকাবে বিবর্তন 
হইতে শত যুগ লাগিয়াছিল--কত লক্ষ বা কোটি বৎসর লাগিয়াছিল। 
তাই শাস্থে বলে চৌরাশী লক্ষ ধোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মন্ধুম্ত জন্ম 
হয়। ইহাই বিষ্ণুর তপস্তা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ। তিনি অদিতির 
গর্ভে জন্ম লইলেন কেন? অদিতি তো অথণ্ড শূন্য স্থান বলিয়া 
বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। গর্ভে জন্ম অর্থে জরায়ুতে জন্ম। এই 
জরাযুও উদদরের শূন্য স্থানেই স্থিত। নতুবা ইহা ক্ুত্রাকার হইতে 
কিরূপে বদ্ধিত হইতে পারে? শূন্য স্থান পাইলেই সমস্ত পদার্থবদ্ধিত 
হইতে পারে। শূন্য স্থান পাইয়াই বৃক্ষ উর্ধে বদ্ধিত হয়। আকাশ 
রূপ শূন্য বা আকাশ সর্ধত্র ব্যাপ্ত। আকাশকেই অদিতি ব্রলা হয়। 
এই পৃথিবীর দশ দিকেই বা চারিদিকেই আকাশ । কোন পদার্থের 
গর্ভ বলিলে তাহার অন্তরস্থ শৃন্ স্থানকে বুঝায়। যেমন কুস্তের গর্ভ 
অর্থাং তাহার অন্তরস্থ শূন্য স্থান। তেমনি পৃথিবীও অর্দিতির 
অন্তরস্থ শূন্তস্থানেই বিগ্যমান। আর এই পৃথিবীরূপ জরামু 
হইতেই মন্ধষ্য প্রভৃতি সমস্ত জরাযুজ প্রাণীর জন্ম হইয়াছে। এই 
পৃথিবীস্থ আশ্রম বা আশ্রয় স্থানেই বিষু, বামন বা মন্ুষ্যাকারে প্রথম 
বিবন্টিত বা অবতবরিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাহার স্থষ্টিকরণেচ্ছারপ 
তপন্তার সিদ্ধি লাভ। তপস্যা একটা সম্বপ্প লইয়াই করা হয়। আর 
সেই সঙ্কল্পের কাধ্যে পবিণতিই সিদ্ধি। 

আবার জরামুতে জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ আকৃতি বা রূপ 


৪৬ রামায়ণবোধ 


প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখা! যাউক। প্রথম পুরুষের রেত বা বীজ হইতে 
একটা কোষ মাতৃ জঠরে প্রবেশ করে। সেই জঠরে খতুমতী মাতারও 
একটা কোষ প্রথম হইতেই অপেক্ষা করিতেছে । এখন এই পিতৃনিস্থত 
কোষ, জরায়ুর সক্ষম ছিদ্র, যাহ! ভিতর হইতে রজন্নাবে কিঞ্চিৎ প্রসারিত 
হইয়াছে তাহাই, অন্থসরণ করিয়া, জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করত, সেই 
মাতৃকোষের সহিত সর্ধপ্রকারে একরূপে মিশ্রিত হইয়া, একটী কোষে 
পরিণত হয়। এই গোলাকার পিতৃকোষ সেই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ 
করিতে একটী তীরের ফলার ন্যায় আকার ধারণ করে। ইহা সেই 
ছিদ্রাভ্যন্তবে সর্পগতিতে অগ্রসর হয়। তখন সেই ফলাই যেন সেই 
মাতৃকোষকে বিদ্ধ করিয়! তন্মধ্যে প্রবেশ করে । তৎপরে এই মিশ্রিত 
কোষ হইতে অসংখ্য কোষের উদ্ভব হইয়া তাহারা একটা অগ্ডাকার 
ধারণ করে। তারপর তাহাদের মীনাকার হয়। তৎপরে তাহাতে, 
অস্থির সমাবেশ হওয়াতে তাহা কুন্নাকার ধারণ করিলে, চারটা কোমল 
পদ উদ্ভূত হয়। ক্রমে সেই কোমল পদে অস্থির সমাবেশ হইলে তাহার 
মেরুদণ্ড গঠিত হয় এবং সেই কুর্মাকার জীবই বরাহাঁকারে পরিণত 
হয়। প্রথমে কর্মের পৃষ্ঠে তাহার মেরুদণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। মন্থুষ্কও চতুষ্পদরূপেই ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন চারি পায়ের লাহায্যেই 
প্রথমে চলাচল করে। তবে প্রভেদ এই যে, তাহার হস্তদয় সম্মুখ দিকে 
বক্র হয়। আর পদদ্বয় পশ্চাৎদিকে বক্র হওয়াতে দণ্ডায়মান হইবার 
শক্তি হয়; নৃসিংহ অবতারে এই হস্ত ও পদের, এইরূপ পশুর 
বিপরীত ভাবই দ্রেখান হয়। - পণ্ুর হন্তদ্বয় পশ্চান্দিকে ও পদদ্য় 
সম্মুখের দিকে বক্ত হওয়াতে, তাহাদের সোজাভাবে ফীঁড়াইবার শক্তি 
নাই। ইহাই বিষ্ণুর তপস্তার ফলে ক্রম বিবর্তনে বা অবতরণে বামন 
রূপ মনুষ্তে পবিণতি বা সিদ্ধি। ্‌ 


মারীচ ও সুবাহু বধ ৪৭ 


অবতরণ অর্থাৎ নীচে নামা। উত্তরণ অর্থে উর্ধগমন। যেমন বক্ষে 
উত্তরণ এঅর্থে উঠা। অবতরণ তাহা হইতে নামা। কোনও পদার্থ 
উপর হইতে বা শূন্ভ হইতে অবতরণ করে| বৃষ্টির জলবিল্দ, শূন্য হইতে 
ক্রমে তাহার স্থক্মাকার হইতে স্থুলাকারে নিয়ে অবতরণ সময়ে, 
বৃহদাকার ধারণ করে। তেমনি শূন্রূপ ব্রদ্ধ বা বিষ ক্রমে সুক্ষ 
হইতে স্থুলরূপে পরিণত্ত হইলেই, তাহার অবতরণ হয় বা তিনি 
অবতার হন। তাই তৈত্তেরীয় উপনিষদে বধিত আছে। 

“তম্বাৎ বা এতম্মাৎ আত্মনঃ আকাশ; সম্ভৃতঃ আকাশাদ্ায়ুঃ। 
বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্তযঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ| ওষধিভ্যো 
ইন্মূ। অন্না পুরুষঃ। ততন্তেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণপক্ষঃ । অয়ং 
উত্তরপক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” সেই এই ত্রহ্ম বা 
আত্মা হইতে শবপ্রণাত্মক স্শ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে 
শব্দ স্পর্গুণমম্পন্ন বায়ু; বায়ু হইতে শব্ধ, স্পর্শ ও রূপ সম্পন্ন অগ্নি বা 
তেজ; তেজ হইতে শব, স্পর্শ, রূপ ও বস গুণসম্পন্ন জল; জল হইতে 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী 
হইতে ওষধি, ( তৃণ, লতা গুল্মা্দি) উৎপন্ন হইল। ওষধি হইতে অন্ন 
অর্থাৎ শশ্যাদি ফলাদি-__-আহার দ্বারা! শুক্ররূপে পরিণত, সেই অন্ন হইতে 
আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্তমন্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। সেই 
পুরুষের শির, ছুই বানু বা পক্ষ, দেহ মধ্যভাগ আত্ম! এবং নাভির 
নিয়ভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতৃভৃত পুচ্ছ।” তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে সেই মীন হইতে আরম্ভ করিয়া যে শির, 
পক্ষ ও পুচ্ছ চতুষ্পদে বিদ্যমান ছিল, তাহাই মচুত্ঠেও বিবত্তিত হুইয়া, 
তাহার পুচ্ছ এই দেহের নিয়ভাগে পরিণত হইয়াছে। ইস্াই আত্মার 
ক্রম বিবর্তনের স্বরূপ । ইহাই বিষুর অবতরণ। 
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তপস্তা দ্বারা ছুই রূপ ফলই পাওয়! যায়। উত্তরণও হয় অবতরণও 
হয়। ইহাই বিষ্ণুর তপন্যাতে দেখান হইল। যেমন বৃক্ষে উঠাও 
যায়, নামাও যাঁয়। বৃক্ষে উঠা যেমন কষ্টসাধ্য, নামাটা তত 
কষ্টপাধ্য না হইলেও সাবধানেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, নতুবা 
হঠাৎ পড়িয়ী যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আমরা 
ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি বিষুণ বা সগ্তণ ব্রহ্ম তপস্থাদ্বারা উত্তরণ 
বা উর্ধে উঠিয়া নিগুণ ত্রহ্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন আবার 
এই বামন অবতারে তাহার বিপরীত দিক দেখাইলাম। 
তাহার কারণ বিশ্বামিত্র ইহার কোন দিকৃটা সন্কল্প করিয়া, এই 
সিদ্ধাশ্রমে তপন্তা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাই দেখাইবার 
উদ্দেশ্যে । তিনি এই অবতরণের বিপরীত দিকটা অর্থাৎ উত্তরণ বা 
উদ্ধে গমন সঙ্কল্প করিয়াই, সিদ্ধি লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। 
তিনি সেই বিষ্ণুর স্তায় ত্রহ্ষপদ প্রাপ্তির জন্যই তপস্তা করিয়াছিলেন। 
তিনিও বামন বা মন্দষ্য বংশীয় হিসাবে নারায়ণের বা ব্রদ্মের অবতার 
বা অবতারিত অবস্থা। নারায়ণের বিষ্ণুত্বপ্রাপ্তিতে অবতরণ, রামায়ণে 
অন্াত্র উল্লিখিত হইয়াছে । তাই এই মন্তস্ত-দেহ ধারণ অবস্থাতেই, 
ব্হ্মত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
আত্ম! যেমন ক্রম বিবর্তনে আকাশ হইতে মন্ুষ্যরূপে অবতরণ করিয়া 
তাহার তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিশ্বামিত্রও সেই 
মনুষ্যব্ূপ জীব হইতে উদ্বর্তন করিয়া, ক্রমে তাহার বিপরীত দিক্‌ 
গামী হইয়া, সেই আকাশ বা আত্মারূপে নিজকে উপলদ্ধি করিবার 
জন্য তপস্তা করিয়াছিলেন_-আর সেই অবস্থাই আত্মার রাম অবস্থা। 
কেননা তখন আত্মার সমস্ত বিবর্তন রূপ কাধ্য শেষ হইয়া নিদ্রাবস্থা বা 
নিষ্র্শ অবস্থা। সমস্ত দিন কাজের পর নিন্ম হইলেই স্ুযুধ্ধি হয়। 
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সেই ন্থযুপ্তিতেই লোকে আরামপ্রাপ্ত হয়। তাই স্থযুপ্তির আরামের 
তুলনাতেই এই অবস্থার নাম রাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই 
আত্মারাম অবস্থা অর্থাৎ আত্মার বিরাম অবস্থা । পরমাত্মার গতি ব! 
কর্মে ব্যাপৃত অবস্থাকেই আত্মা বলে। অততি গমনে, অত ধাতু 
গত্যর্থে। অত ধাতু হইতে আত্মা সাধিত। পরমাত্মার গতির 
অবস্থাই আত্মা। তাই বৃহদারণ্যকে বল! হইয়াছে তিনি মৃত্যু্ূপে 
নি্ষশ্ম অবস্থায় ছিলেন। তার পর মন করিয়া আত্মবান্‌ হইলেন। 
মন দ্বারাই আত্মার গতি হয়। অর্থাৎ তিনি গতিবান্‌ হইলেন। 
বাল্মীকি খষি, বিশ্বামিত্র যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই তাহার মুখেই 
বর্ন করিলেন। এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু ত্রিপাদ 
ভূমি যাচঞা করিয়া ত্রিলোক অধিকার করিবার উল্লেখ করা 
হইল কেন? ইহারও তাৎপর্য আছে। বামনরূপ মন্তষ্য অবতারের 
ছুই পদই হওয়া উচিত। যখন কশ্যপও মনুষ্য তখন তাহার রসে 
যে জন্মিবে সেও মন্ুয হইবে। ব্রহ্মার মাঁনসপুত্র মরীচি আদি 
সপ্তষি। মরীচি শব্ধ হইতে মরীচিকা হইয়াছে । মরীচি শবের 
অর্থ কিরণ। সেই কিরণে মরুভূমিতে জলভ্রম হইলেই মরীচিকা 
হয়। মরীচিকা জলভ্রম মাত্র, ইহাতে জলের সত্তা নাই কিন্তু যেন 
জলই | ইহা মনের কার্ধ্য। তেমনি এই মরীচি খষিরও সত্তা নাই, 
উহা! ব্রন্মার কিরণমাত্র। অর্থাৎ মন্ুস্তরূপ কশ্তপ জন্মিবার পূর্বব 
মনোভাব । ব্রক্মাও, ব্রন্মের বিবর্তনজাত হিরণ্যগর্ত, অর্থাৎ প্রথম 
শরীরধারী স্যট্িবিকশি। তাই বৈদিক খষি বলিলেন “হিরণ্যগর্ত 
সমবর্তাগ্রে। ভূতস্তজাত পতিরেক আসীৎ |” হিরণ্যগর্ভই সর্বপ্রথম 
সমস্ত ভূতের পতিরূপে প্রথমে জাত। এই ব্রদ্মা হইতেই তাহার 
পুনধিবর্তনে মরীচি আদি খষি তাহার মানসপুত্র। মনই মরীচিকা 
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দেখে, তাই ব্রহ্মার মনে প্রথমতঃ ক্ষ্টিক্রম এই মরীচিকার মতই 
উদয় হইয়াছিল। প্রজা বা পুত্র ব্রন্ধার স্ষ্টি-_-তাই তিনি প্রজাপতি। 
তিনি, যে প্রজার স্বরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই 
পূর্ববভাব তাহার মনে মরীচিকার ন্যায় উদয় হইয়াছিল। তাই 
মরীচি তাহার মনজাত মন্ুঘ্বের স্বরূপের পূর্ববভাব_-ন্থতরাং 
মানসপুত্র। এই পূর্বভাবই যখন কার্যে পরিণত হইল তখন তাহা 
কশ্তপ হইল । কশ্তপ শব্দের অর্থ কি? কশ্ঠপঃ কন্মাৎ পশ্ঠকো 
ভবতীতি নিরুক্ত্যা পশ্ঠতি ইতি পশ্ঠঃ সর্ধজ্ঞতয়া সকলং জগদ্বিজানাতি 
স পশ্যঃ। পশ্য এব নিভ্রমতয়াতি সুক্্মমপি বস্ত যথার্থ, জানাত্যেবাতঃ 
পশ্তক ইতি। আছ্ঘস্তাক্ষর-বিপধধ্যয়াসিদ্ধেঃ সিংহ: কৃতেম্তকুররিত্যাদিবৎ 
কশ্ঠপ ইতি হয়বরট্‌ ইত্যেতস্তোপরি মহাভাস্বপ্রমাণেন পদং সিদ্ধতি ॥ 
ইতি। বা কশ্ঠং বিজ্ঞানঘনং পাতি রক্ষতি স্বাত্বনীতি। পরর্রঙ্গ। 
তথা চ তাপনি শ্রুতিঃ--“তদেব ব্রহ্ম বাত্যাত্া এতস্ত পাতা হর্তা 
গ্রজানাং গোষ্তা বাবহ কশ্ঠপো৷ হ যোহয়মজ্জানভোক্তা |” কশ্ঠপ অর্থে 
- আত্মারই নাম কশ্ঠপ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের পশ্যক বা জ্ঞাতা। 
সেই মরীচিকা রূপ জল যেন প্রকৃত জলই হইল-_কশ্ঠপরূপে-_ 
অর্থাৎ ব্রন্মের বিবর্তনে মন্ুষ্ের বীজরূপে। এই বীজ স্থাপনের 
একটা স্থান চাইতো । কেননা বীজ কোথায়ও নিহিত না হইলে 
কোন কিছুর উদ্ভব হয় না। তখন অদ্দিতিতে বা অখণ্ড আকাশের 
অন্তরে পৃথিবী স্থষ্ট হইয়াছে । এই পৃথিবীও অদ্দিতির একটী অংশ, 
কেননা অদ্দিতিরূপ আকাশ হইতেই ইহ উদ্ভূত হইয়াছে । তাই 
সায়ন তাহার ভাতে একস্থানে অদ্দিতির অর্থ পৃথিবী করিয়াছেন-_ 
খগ্থেদের ১০।৬৪।৫ প্রক্ষস্ত বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাঁজানা মিত্রাবরুণা 
বিবাসসি।” সায়নভাষ্ে “--হে অদিতে! পৃথিবি ! দক্ষস্য সূষ্্স্য 
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জন্মনি ত্রতে যজ্ঞকর্মনি রাজানৌ মিত্রবরুণৌ বিবাসসি। য্থা ত্বং 
বেদীস্ভতা সতী তৌ পরিচ্যয় |” কশ্যপরপ ত্রদ্মার মনুষ্যবীজ, এই 
অদ্দিতির অন্তর বা গর্ভরূপ পৃথিবীতে নিহিত হইয়া, বামনরূপ 
প্রথম মনুস্ত উদ্ভুত হইয়াছিল। ব্রন্ধা হইতেই সমস্ত প্রজা বা 
তাহার সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্ত ব্রহ্মার কোনও স্ত্রীর উল্লেখ 
কোনও শান্ত বা পুরাণে নাই-যাহাতে তিনি বীজ নিহিত 
করিয়া এই নানাবিধ জীবরূপ সন্তান উদ্ভব করিয়াছিলেন। তাই 
উপনিষদে রূপকে বণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ শরীর হইতেই 
শতরূপা এক নারীর স্থষ্টি করিলেন। আর সেই শতরূপা নারীর 
নানারূপের সহিত তিনি ক্রমে ক্রমে মৈথুন করিয়া এই জগতের 
প্রাণীজগৎ নানারূপে স্থষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীকেই অন্ন বলা হয়। 
সেই অন্নেই রেত নিহিত আছে। সেই রেতরূপ বীজ হইতেই 
সমস্ত পাথিব পদার্থ উদ্ভৃত। মন্গস্তও সেই পৃথিবীর উপকরণেই 
জাত, তাই ধরিত্রী বাঁ পৃথিবী মাতা। স্ৃতরাংৎ কশ্ঠপবূপ, রে 
মনুস্তের বীজ, এই অদ্দিতির জরায়ুরূপ পৃথিবীমাতার গর্ভেই নিহিত 
হইয়া বামনরপ প্রথম মনুস্তের উত্তব হইয়াছিল। 

বামনের তৃতীয় পদ তাহার নাভি হইতে নিষ্ষাশিত হইল। 
খণ্থেদের পুরুষন্থক্তে যে পুরুষের উল্লেখ আছে “ত্রিপাদৃদ্ধ উদৈৎপুরুষঃ 1” 
সেই বিরাট পুরুষের ব্রিপাদ। এই ত্রিপাদ দ্বারা তিনি ভূ ভূবিও স্ব 
অর্থাৎ সমস্ত ব্রন্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন। স্থৃতরাং ব্রদ্ষাগুরূপী পুরুষ 
ত্রিপাদসমন্থিত। কিন্ত মন্ুস্তাকৃতি বামন ছুই পাদ বিশিষ্টই ছিলেন। 
বলির নিকট ছুই পদ ভূমি চাহিয়া প্রাপ্ত হইয়া আর একপদ 
চাহিলেন। তখন তাঁহার নাভি হইতে তৃতীয় পদ বহির্গত হইল। 
এবং তাহা তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বীয় ক্ষমতাতেই নির্গত করিলেন। 
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আত্মা, মন্য্দেহে তিন পদে বাঁ অবস্থায় থাকেন? জাগ্রত পদে, 
স্বপ্ন পদে ও সুযুপ্তি পদে। জাগ্রত অবস্থায় তিনি পৃথিবী কাঞভ'তে 
থাকিয়া ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিচরণ ও সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। 
সবপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় নিক্ষিয় হইলে মনের সাহায্যে শূন্যে ব| 'ভুবে” 
বিচরণ করেন ও তীহার সেই কার্য মন কর্তৃক মরীচিকার ন্যায় 
হুষ্ট হইয়া শৃন্যেই আবিভূর্তি হইয়া শৃন্যেই লয় হয়। তাহার 
তৃতীয় অবস্থা স্থযুপ্তি, এই সময়ে মন তাহার সমস্ত বৃত্তিশৃন্য হইয়া, 
শূন্যাকারে পরিণত হইয়া শূন্যরূপ আত্মাতে মিলিত হয়। অর্থাৎ 
মনের আরও উর্ধ অবস্থায় গমন হয়। স্বপ্রাবস্থার কার্যও আমাদের 
অনেক স্মরণ থাকে, কেননা স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট অনেক বিষয় আমরা 
বলিতে পারি। কিন্তু এই স্বপ্রাবস্থা হইতে কখন যে আমরা 
সুযুপ্তি অবস্থাতে উপনীত হই, তাহা জানিতে পারি না। স্ুযুপ্তিতে 
আমর কি অবস্থাতে থাকি তাহা আমাদের জ্ঞাত নহে। সাধারণতঃ 
আমরা জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার বিষয় জানিতে পারি বলিয়াই 
আমরা আমাদিগকে দ্বিপদ অবস্থাপন্ন মনে করি, কিন্তু আমাদের 
আর একটা তৃতীয় পদ বা অবস্থা আছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের 
অজ্ঞতাই থাকে । এখন দৃশ্ঠমান শূন্যকে অস্তরীক্ষ বা “ডুব কহে। 
তাহার উপরেও একটা আচ্ছাদন মত পরিদৃশ্তমান স্থানভ্রম হয়, 
তাহাই স্ব বা স্বর্গ। কিন্তু তাহাও প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড অসীম শৃন্যই | 
ুযুপ্তি অবস্থাতে সমস্ত বাহ পদার্থের জ্ঞান লুপ্ত বা শৃন্ত ইওয়াতে 
উহা একরপ শূন্যাবস্থাই । এই অবস্থাতে মন্ুয্য তাহার প্রাকৃতিক 
কারণেই উপনীত হয় বা এই পদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই তৃতীয় 
অজ্ঞাত পদ। এখন ইচ্ছা বা জ্ঞাতসারে বা জ্ঞানসহকারে এই 
শৃনতাবস্থায় যাইতে হইলে, ইহা! সাধনা দ্বারাই হয্_যেমন যোগির 
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সমাধি অবস্থা । ইহাই তৃতীয় জ্ঞাতপদ। এই অবস্থাপ্রাপ্তি নিজ 
ইচ্ছা রা চেষ্টা বা সাধন! দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। প্রথমে 
সাধনা দ্বারা প্রত্যগাত্মা বা নিজদেহস্থিত আত্মার উপলব্ধি করিতে 
হয়। পরে সেই আত্মাই নিজের সমস্ত গতি শূন্ হইয়া স্থির হইলে, 
'এই দেহ উপাধিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বগত হইলে, 
শৃন্ আকাশ বা ন্ব”র ন্যায়ই হয়-যাহাকে ভূমা বলে। আর 
দেহে এই আত্ম! নাভিপ্রদেশেই অবস্থিত হৃদীকাশে থাকে । এই 
হৃদয়ের স্থানও নাভিরই সন্নিকট। স্থতরাৎ যেন সেই নাভিপথেই 
দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভূমা হয় ব| শূন্াকারে সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হয়_যেমন বদ্ধ ভাণ্ডের বাষ্প বহির্গত হইয়া শূন্যে বিস্তীর্ণ হইয়া 
বিলীন হয়। তাই বামনরূপ মন্তষ্ত তাহার ইচ্ছা ও শক্তিতে নাভি 
হইতে তৃতীয় পদ নিষাশিত করিয়া বলির নিকট হইতে ত্রিলোঁক 
অধিকার করিয়াছিল। অর্থাৎ যে বলি নিজ শক্তিতে ভ্রিলোৌক- 
জয় করিয়া একাধিপত্য করিতেছিল, তাহাকেও বা তাহার ত্রিনোক 
বিজয়ী শক্তিকে এই মানব বামন নিজ শক্তিতে দমন করিয়া 
নিজের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া যেন তাহাকে পদতলেই 
নিম্পেষিত করিয়াছিলেন। মন্ম্যও এই শক্তি লাভ করিতে পারে 
তাহার সাধন দ্বারা, যখন সে ভূমা বাঁ সর্ধশক্তিমান ত্রহ্মত্ব লাভ 
করে। তাই বিশ্বামিত্রও যে, বামন হইয়াও ছুই পদ সত্বেও, নিজ 
সাধনা বলে, তৃতীয় পদ বা আত্মজ্ঞানরূ্প পদ্দ লাভ করিতে এই 
সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছেন, তাহাই প্রকারাস্তরে বামন বলির উপাখ্যানে 
রামকে জানাইলেন। 

অতঃপর বিশ্বামিত্র খষির আত্মজ্ঞান লাভ সিদ্ধির পথে, এই 
মারীচ ও স্ুবাহু বাক্ষসদ্বয়। কিরূপ বিদ্ব উৎপাদন করিত, তাহাই 
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আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। মারীচ শব্দ মার শব্দ হইতে 
উৎপন্ন । মার শব্দ মু ধাতু হইতে সম্পন্ন। বু ত্রিযতে অন্ন ইতি 
মার। যাহা দ্বারা মৃত্যু সঙ্ঘটন হয় বা যাহা মৃত্যুবৎং অবস্থায় 
পরিণত করে, তাহাই মার । মার অর্থে তীব্র কামনা বা বাসনা । 
তীব্র কামনা বা বাসনাতেই লোককে মৃতপ্রায় করে। দস্থ্য তীব্র 
কামনার বশীভূত হইয়াই মৃত্ামুখে পতিত হয় বা প্রত্যাঘাত পাইয়া 
মৃতকল্প হয়। অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বুদ্ধদেবও এই তীব্র 
কামনাকেই মার নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাই মাররূপী বা 
কামরূপী তাড়কার মহাবীধ্যশালী পুত্র মারীচ। তাহার বুত্ের ন্যায় 
বাহু ও বৃত্তাকার বা গোলাকার মন্তক। তাহার এই বৃত্তাকার 
বাহুতে সমস্ত কাম বা বাসনা একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া 
তাহাই গোলার ন্যায় নিক্ষেপ করে। যেন সমস্ত কামনা ও 
বাসনারাশি স্তপাকার হইয়া সাধকের মনকে ' আক্রমণ করিয়া তাহাকে 
বিক্ষিপ্ত করে। যোগে এই চিত্ববিক্ষেপ একটী বিশেষ বিদ্ব। সুতরাং 
যখনই বিশ্বামিত্রের ন্যায় লোকে সাধনা করিতে চিত্তসংযমের অভ্যাস 
করিতে চেষ্টিত হয়, তখনই এই কামনারাশিরূপ বৃত্তিসমষ্টি মনকে আকর্ষণ 
করিয়া তাহার বিক্ষেপ সাধন করে । এই মারীচ ও স্থবাহু ষষ্ঠ দিনে 
আবিভূর্তি হইল কেন? বিশ্বামিত্র পাঁচদিনে, ধ্যান নিরত হইয়া যষ্টদিনে 
এই উৎপাত হইতে বিস্বপ্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি পঞ্চ ইন্রিয়ের 
সংযম করিতে যখন সমর্থ হইলেন তখন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সহিত 
তাহার যুদ্ধ বাধিল। এই মনকে বশে আনাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। 
মন সর্বদাই পঞ্চ-ইন্দিয়রূপদ্বার দ্বারা বহিম্ম্খে ধাবমান হইতে 
চেষ্টা করে। সুতরাং এই পরঞ্চ-ইন্জিয়রূপদ্বার রুদ্ধ করিলে মন 
তখন রুদ্ধগৃহে বদ্ধ-বাযু বা কুদ্ব-পাত্রে বদ্ধ-বাম্পের ম্যায় প্রতভৃত 
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শক্তিশালী হয়। মারীচ প্রথমে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মেঘের ন্যায় ধাবমান 
হইয়া ওপারে রুধির বর্ষণ করিল। ইহার তাৎপর্য কি? বিশ্বামিত্র 
ধ্যানে বসিয়া মনের যজ্ঞ বা মনমেধ যঙ্ঞজ করিতেছেন_ অর্থাৎ যজ্ঞে 
যেমন ঘ্ৃতাদি আহুতি দান করে, তেমনই অস্তরস্থ অগ্রিতে মনকে 
আহুতি দিয়া তাহাকে ভন্ম করিয়াই যেন, তাহার লয় সাধনের 
চেষ্টা করিতেছেন। মন তখন ইন্দ্িয়ঘার রুদ্ধ হওয়াতে, তৎসাহায্যে 
বাহিরে বায়ুর ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিয়া, ক্ষুত্রাকার 
ধারণ করিয়া তাহার আরও স্ম্মাবস্থায় পরিণত হইয়াছে । মন 
স্ক্ম ইন্দ্রিয়। আর এই মেঘের বংও কাল বা তমাকার এবং 
শোঁণিতের রং লোহিত বর্ণ। এই ছুই বর্ণের সুঙ্ষগ্তণও তম ও 
লোহিত। সুতরাং এই সু্ম গুণদ্বয় পর পর সুম্্মনের সহিত যেন 
যুদ্ধ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিবার বা নিজ নিজ বর্ণে রঞ্জিত 
করিবার চেষ্টা করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের. মতে তেজ, জল. 
ও অন্ন (পৃথ্বী ) এই সুচ্ম তিন মূল তত্ব মিশ্রণে অর্থাৎ ত্রিবিৎকরণে 
বিবিধ সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। আবার শ্বেতাশ্বর উপনিষদে 
(৪1৫) এইরূপ আছে, “অজামেকাং লোহিত শুরু কৃষ্ণা বহবীঃ প্রজাঃ 
হছজমানাং সরূপাঁঃ।” অর্থাৎ লাল বা তেজরূগী, সাদা বা জলরপী 
এবং কালো বা পূর্থীরূপী, এই তিন রং বিশিষ্ট, তিন তত্বের এক 
যে প্রজা (স্থষ্টি) উৎপন্ন হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদদে, পিতা 
আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন “বস! জগতের আরস্তে 
একমেবাদ্ধিতীয়ং সৎ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা অসৎ 
(অর্থাৎ নাই) তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই 
আরস্তে সংই সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তারপর উহা (সৎ) অনেক 
অর্থাৎ বহু বসত হইবে মনে করাতে, তাহা হইতে ক্রমে সুক্ম, তেজ 
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(অগ্নি) জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তারপর এই তিন তত্বের 
মধ্যেই জীবরূপ পরত্রদ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের 'নিবিতকুর্ণ দ্বারা 
জগতের অনেক নাম বূপাত্মক বস্তু নিশ্মিত হইল। স্থুল অগ্নি, স্্য্য 
কি বিছ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাম্র (লোহিত) রং আছে, 
তাহ! সক্ষম তেজরূপী মূলতত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুরু) রং 
আছে, তাহা সথক্ম জলতত্বের পরিণাম, এবং যে কাল (কৃষ্চ) রং 
আছে, তাহা সুক্ম পৃথীতত্বের পরিণাম। সেইরূপ মন্ুস্ত যে ভক্ষণ 
করে তাহাতে এই তিন মূল সুক্্তত্বই থাকে। যখন ইন্দ্রিয় সকল 
খোলা থাকে ও সক্রিয় থাকে, তখন মন তাহাদেরই সাহায্যে, এ 
সমন্ত স্ম্্তত্বের পরিণামে যে স্ুল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের 
সহিতই লিপ্ত হুইয়! কাধ্য করে। যখনই ইন্দিয়দার রুদ্ধ হয়, তখন 
সেই মেই বস্তর স্ঙক্তত্বে স্থম্্মাকার মনকে অভিভূত করিবার চেষ্টা 
করে। তাই কালরূপী পৃথিবীর তত্ব কালমেঘরূপে, তেজরূপ অগ্নির 
তত্ব লোহিত রং রূপে এবং জলরূপ তত্বের স্থক্ষ রং সাদা বর্ণে মনকে 
আচ্ছন্ন করিয়া তাহার একাকীত্ব অবস্থা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। 
মন সম্পূর্ণরূপে এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া একাকীত্ব লাভ 
করিতে পারিলে, তাহার উদ্ভব স্থান আত্মাতে লীন হয়, আর তখনই 
আত্মস্বরূপ লব্ধ হয়। ইহাকেই পাতগ্লীতে স্বরূপে স্থিতি বা স্বরূপ- 
সিদ্ধি বলা হইয়াছে । এই স্বরূপসিদ্ধিই আত্মারাম অবস্থা, আর 
রাঁম'ই সেই অবস্থার সংজ্ঞাজ্ঞাপক | তাই যখন মাঁরীচরূগী কামনারাশি 
সেই সমস্ত পৃথিবী, তেজ ও জলসন্বন্বীয় বস্তর বা বৃত্তির সুক্ষ 
অবস্থাতে সেই সেই রংএ মনকে তাহার রুদ্ধ অবস্থা হইতে আকর্ষণ. 
করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিশ্বামিত্র সেই রাম-অবস্থার 
ধ্যানে তাহার মনকে দৃ়ভাবে লিপ্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণে 
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প্রত্যাকর্ষণ করিতেছিলেন। এই মনকে প্রত্যা কর্ষণ, শুদ্ধ ও বিবেক- 
সম্পন্ন্বুক্ছিবু এবারাই করিতে হয়। শেষে সেই রামের আকর্ষণই 
প্রবল হওয়াতে তিনি রামত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন অর্থাৎ 
তাহার স্বরূপ-সিদ্ধি হইল । ইহাই হইল মারীচের স্বরূপ । 

এখন স্থবানুর স্বরূপ আমরা একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব। কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ অত্যধিক 
মগ্ঘপান ও মাংস আহার করিয়া যকৃতের পীড়াগ্রন্ত হইয়াছে; বহুদিন 
রোগযন্্বা ভোগ করিয়া বা অস্ত্রোপচার দ্বারা ভাগ্যক্রমে আরোগ্য 
লাভ করিতে সমর্থ হইল) তাহার মনে অন্গতাপ আসাতে প্রতিজ্ঞ! 
করিল-আর কখনও এরূপ কাধ্য করিবে না। তাহার মনও 
বেশ স্থির হইয়াছে । এমন সময় একদিন উপকারী বন্ধু আসিরা 
জুটিলেন। তিনি সেই পূর্ববকালের আমৌদপ্রমোদের গল্প উত্থাপন 
করিয়। তাহার মনের মধ্যে নানারপ আন্দোলন সঞ্চার করিলেন। 
সেই সমস্ত বহুকষ্টে বিশ্বত আপাতমধুর আমোদের গল্পের প্রসঙ্গে, 
তাহার মনও ক্রমে ক্রমে আলোড়িত হইতে আরম্ভ হইল। কিছুতেই 
আর নেইরূপ কাধ্য করিবে না স্থির সম্কল্প। তখন বন্ধু তাহার শেষ 
অস্ত্র তাহার ছুই আপাত স্দৃশ্ত বাহু দ্বারা তাহার গলা জড়াইয়া 
তাহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। তখন সে তাহার গীড়ার যন্ত্রণা 
ভোগের কথ! বিস্থৃত হইয়া, সেই স্ত্ববাহুর আকধণেই আত্মসমর্পণ 
করিল। তাহার সম্কল্পও টুটিয়া কোথায় ভািয়া গেল, আবার সেই 
আমোদের শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। আবার কোনও ব্যক্তি 
অতিরিক্ত কামপরতন্ত্র হইয়া, কুস্থানে অভিগমন করিয়া জননেন্দ্িয়ের 
পীড়াদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত হইল। তাহার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, 
যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবনের কুফলেই যে এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি উৎপন্ন 
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হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, অন্ৃতপ্ত হইল ও প্রতিজ্ঞা করিল, 
কোনরূপে একবার আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেখ্আার -৪.পথের 
অভিমুখে যাইবে না। এখানেও আবার তাহার স্থবাহু দ্বারা 
আকর্ষণকারী বন্ধুর আবির্ভাব হইল, আর তাহার সঙ্কল্পও বালির 
বাধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। এই স্থুবাহু আপাতদৃশ্য স্থবন্ধুর ন্যায়, 
প্রলোভনেরই মূর্ত প্রতীক। বিশ্বামিত্র একবার তপস্যাকালীন অপ্পরা 
মেনকার প্রলোভনে পড়িয়া সাধনাত্রষ্ট হইয়াছিলেন। এবার তিনি 
রামের সাহায্যে তাহাকে জয় করিয়া সিদ্ধকাম হইলেন। ইহাই 
সববাহু। 

ইতিপূর্বে আমরা! বলিয়াছি যে বাল্সীকি, বিশ্বামিত্রকক রামকে 
যোগ-সাধনা দ্বারা আম্মজ্ঞান লাভের সোপানে আরোহণ করাইবার 
জন্তই তাহার অবতারণা করিয়াছেন। এখন এই মারীচ ও স্থুবাহু 
বধে, রামের কি উপকার বা! পরীক্ষা হইল, তাহাই দেখাইতে হইবে। 
বিশ্বামিত্র ইতিপূর্বে তাড়কাবধে রামের মনঃসংযমের শক্তির পরীক্ষা 
পাইয়াছেন। এখন তিনি রামকে সশস্ত্রে অহোরাত্র সর্বক্ষণ, তাহাকে 
ছয়দিন পাহারা দিয়া, সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, শক্রর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিতে নিয়োগ করিলেন। রামও, মুনির ন্যায় একা গ্রচিত্তে, 
অনাহারে, অনিদ্রায় তপোবন বক্ষার্থ যেন “উপাপাঞ্চক্রু” উপাসনায় ব্রতী 
হইলেন। এইরূপ একাগ্রতার ফলে তাহারও বাহোন্দ্িয় জ্ঞান লুপ্ত 
হইয়া, মনঃসংযম হইলে তিনিও যোগাবিষ্ট হইলেন, এবং মুনির 
্যায়ই সেই মেঘসদৃশ কৃ ও শোণিতের ন্যায় লোহিত বংএর 
জ্যোতিই দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। কেনন1 সেই মারীচ-নিক্ষিপ্ত 
শোণিত দৃষ্টেই তিনি মারীচের আগমন জানিতে পারিয়াছিলেন। 
সেই মারীচকে তিনি মন্ুদংহিত অর্থাৎ মন দ্বারাই নির্দিষ্ট মানব 
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“শীতেষু, কিনা মনুষ্তের শক্তিসাধ্য শীতল অন্ত্ে বিদ্ধ করিয়া, শীতল 
সমুজেই নিক্টে্ করিলেন। যেন কামনারাশিকে তৎসময়ের মত 
ঠাণ্ডা করিলেন। অর্থাৎ সেই কামনারাশির উগ্র তেজে তিনি 
উত্তেজিত হন নাই। তিনি মারীচকে বধ করিয়া! পূর্ণ বিপুজয়ী 
' হইতে পারেন নাই। এরূপ হইলে এইখানেই রামায়ণও শেষ হইত। 
মারীচের পুনরভ্যথান না হইলে রামাঁয়ণের পরবত্তী রহস্যসমন্থিত 
অংশও রচিত হইত না। বিশ্বামিত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলেন যে, তিনিও এই লোহিত ও কুষ্ণবর্ণের জ্যোতি দেখিতে 
পাইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিলেন, তাহার শিক্ষা অবিলম্বে ফলপ্রস্থ 
হইবে। কেননা, রাম মনের একাগ্রতা সাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। ধাহারা কখন যোগসাধনে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা 
ইহা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যৌগসাধনে মনঃসংযম 
দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিলে, মানসনয়নে এই পৃর্থীর সুক্ম তত্বরূপ 
কাল জ্যোতি প্রথমে উদ্ভাসিত হয়। তারপর তেজরূপ অগ্নির লাল 
জ্যোতি, আবার তাহারও তিরোভাবে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি, 
আর শেষে মন স্থির হইলে তাহাই স্থিরসৌদামিনীরূপে আবিভূ্তি 
হয়। তারপর তাহাও মানস নয়ন হইতে তিরোভূত হইলে মনের 
লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মদর্শন হয়। আমায় নির্বাণপ্রাপ্ত যোগিবর 
তিব্বতী বাবা প্রথম উপদেশ প্রদীনের সময় ঠিক এইরূপই 
বলিয়াছিলেন। 

বিশ্বামিত্র খষি নিজের উপকার সাধনার্থ প্রথমতঃ রামকে দশরথের 
ক্রোড়চ্যুত করিয়া আনিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এই বালক 
রামকে সাধনার পথে উপদেশ দিয়াছিলেন তখনই-যখন তিনি 
দেখিলেন, এই সর্বগুণমণ্তিত দশরথতনয় রাজপ্রাসাদের স্থখভোগ 


৬০ রামায়ণবোধ 


পরিত্যাগ করতঃ, অনভ্যন্ত পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ বিনা ক্েশে, 
অক্লানবদনে অতিক্রম করিয়া, রাত্রিকালে কেবল বশত ফুল্মূলাদি 
মাত্র ভক্ষণ করিয়াই তৃপ্ত হইয়া, কঠিন ভূমিতে তৃণশষ্যায় বুক্ষতলেও 
স্থনিত্রা উপভোগের পর, পরদিন প্রভাতে অবিকৃত বদনে, স্ুস্থদেহে 
ও হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বন্দনা করিলেন। তাহার প্রথম পরীক্ষাতে 
বালক রাম যখন উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাহাকে যথার্থ অধিকারী 
বিবেচনা করিয়া শিষ্কের উপযুক্ত মনে করিলেন। তংপরেও তিনি 
তাহাদিগকে আরও ক্লেশগ্রদর অবস্থায় আনীত করিয়া পরীক্ষা করিলেন । 
সমস্ত দিন ভ্রমণের পর ভীষণ জঙ্গলপ্রান্তে আনিয়া বলিলেন, 
আমাদের গন্তব্স্থানে যাইতে হইলে, এই ভীষণ বন অতিক্রম 
করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত নুন সময়ে পৌছিতে পারা ঘায়, কিন্ত 
এই বনে ভীষণ হিংন্ত্র জন্তর উতপাৎ আছে, অন্যথা এই বনকে 
বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে তাহা নিরাপদ, কিন্তু তাহা অতিক্রম 
করা বহু সময়সাপেক্ষ। তখন তিনি রামকে বলিলেন, তোমরা যদি 
আমার সহিত আসিয়া এই ক্লেশপ্রদ ভ্রমণে অগ্রসর হইতে এখনও 
অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যাবর্তন কর। তোমরা 
রাজপুত্র, রাজসম্পদের মধ্যে ব্ধিত। রখাদি আরোহণ ব্যতীত 
কখনও পুত্রব্সল রাজা! তোমাদিগকে পদক্রজে ভ্রমণ করিতে দেন 
নাই। তোমরা কখনও স্থস্বাদু স্ুপন্ক রাজভোগোপযোগী আহার 
ব্যতীত অন্ত কিছু ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ কর নাই, ছুপ্ধফেন্নিভ 
শয্যায় শয়ন করিয়া ভূত্যসেবায় নিদ্রান্থথ উপভোগ করা ব্যতীত 
কঠিন স্থানে শয়ন কর নাই; এখন হয়তো তোমাদের সেই সমস্ত 
বিলাস ও স্ুখভোগের কথা ম্মরণ হইয়া, তোমাদ্দের মনে ক্লেশ ও 
দুঃখ উৎপাদন করিতেছে । বিশ্বামিত্র এইরূপ সমস্ত বাক্যে তাহাদের 
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পূর্বাবস্থার স্মৃতি জাগরণ করাইয়া দেখিলেন, ইহাতে দেই সকল 
ভোগেস্কমনর্ট তাহাদের মন বিচলিত হয় কিনা এবং তাহারা! 
প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিনা? ইহাই যেন তাহার 
কামরূপী তাড়কা রাঁক্ষপী। যখন দেখিলেন, রাম অবিচলিতচিত্তে 
'হষ্টান্তঃকরণে তাঁড়কাবধের জন্য উদ্যোগী হইয়া প্রস্ত হইলেন, তখন 
বুঝিতে পারিলেন-_রাম এই সমস্ত কামনার তাড়নাকে দমন করিয়া 
হষ্টচিত্তে তাহার সহিত যথেচ্ছা যাইতেই উদ্যত। ইহাই রাম কর্তৃক 
তাঁড়কা বধ। তারপর তীহার শেষ ভীষণ পরীক্ষা হইল এই মাঁরীচ 
ও স্থৃবানুবধে। বিশ্বামিত্র ছয়দিন মৌনী হইয়া, অনাহারে অনিদ্রায় 
একাসনে ধ্যাননিরত হইলেন। আর মুনিরা তীহার আদেশ 
জানাইলেন যে, যে পধ্যন্ত রাক্ষপগণ না আসে সে পধ্যন্ত তাহাকে 
সতত সতর্ক থাকিয়া রক্ষা করিতে হইবে। রাক্ষদ যেকোন দ্দিন 
কোন মুহূর্তে আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। স্ৃতরাং 
রামকেও তাবংকাল অনিদ্র ও অনাহারী অবস্থায়, রাক্ষল বধার্থ 
ধ্চতে শরযৌজনা করিয়া সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, যেন উপাস্য 
দেবতা কখন আবিভূতি হইবেন এই প্রতীক্ষায় তীহার 
(দেবতার) উপাসনায় নিত হওয়ার ন্যায়, একাগ্রচিত্তে 
দীর্ঘ ছয় দিন একাঁসনে যাপন করিতে হইল। ইহাতে যখন রামের 
কোঁন ক্লেশ অনুভূতি হইল না, তখন বিশ্বামিত্র তাহাকে বলিলেন 
“তুমি আমার জন্য বহু কষ্টভোগ করিয়াছ; আমি তোমাকে আর 
ক্লেশ দিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি আমার হিত থাকিলে হয়তো 
তোমাকে ইহা 'অপেক্ষাও আরও বেশি ক্লেশ পাইতে হইবে। সুতরাং 
তুমি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজসম্পদ ভোগ কর। এই 
প্রলোভনেও রাম তাহার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইলেন না, কেননা 
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বিশ্বামিত্র রামকে, দশদিনের জন্য তাহার সহিত থাকিবে বলিয়া রাজার 
নিকট হইতে লইয়! আপিয়াছিলেন। রামও এই নিঁভিইনসন্্ণ না 
হইলে প্রত্যাবর্তন করিবেন না বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। 
ইহাই তাহার স্থবানুরূপ প্রলোভন জয়। রাম এইরূপ অনাহারে ও 
অনিদ্রায় যখন দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তথন 
মধ্যে মধ্যে চক্ষৃতে অন্ধকার ও ক্ষণে ক্ষণে আলো দেখিতে 
পাইতেছিলেন। যেমন ক্ষুধাতে ও অনিদ্রায় চোখে অন্ধকার দেখে, 
আবার দৃঢ়মনা হইয়া! কোন কাধ্য-সাধনে ব্রতী হইলে মনের বলে সেই 
অন্ধকার দূর করিয়া লাল আলো! দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
এক এক বার নিদ্রার আবেশ হইতেছিল, তাহাতেই যেন চক্ষুর দৃষ্টি 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছিল, তখনই আবার তাহা দুরীভূত করিয়া জাগ্রত 
র্হিবার চেষ্টার সময় লাল আলো! দেখিতেছিলেন। আবার ক্ষুধার 
গীড়নে আহারের প্রলোভনও তাহার ধেধ্যচ্যুতি করিতে সহায় 
হইতেছিল। তাহাও তিনি দমন করিয়া ঠিক নিদিষ্ট ছয়দিনের শেষে, 
তাহার আরন্ধ কার্য বিনা বাধায় সম্পন্ন করিলেন। ইহাই মন্ুস্ 
রামের পক্ষে যথেষ্ট পরীক্ষা, তাহা বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন। 
ইহাতে রামের এতিহাপিকত্বেও কোন বাধা হইল না। 

রাম তাহার অসাধারণ শোধ্য বীধ্যে এবং বিশ্বামিত্র কর্তৃক শিক্ষার 
ফলে অস্ত্রবিষ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া, এই শূন্ত হইতে আগত 
শৃন্যচারী রাক্ষসদ্ধয়কে বধ করিয়া, তাহার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদেরই পরিচয় 
দিলেন। শৃন্যগামী-পক্ষী বধ করা সহজসাধ্য নহে। এইরূপ লক্ষ্য- 
ভেদ করিতে হইলে বিশেষরূপে সেই শুন্যগামী প্রাণীর গতি অনুমান 
করিয়া কোন মুহূর্তে শর বা গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা স্থির 
করিতে হইবে। ইতিপূর্ত্বে রাম স্থলচর দ্রুতগামী জীব তাড়কাকে 
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বধ করিয়া, তাহার লক্ষ্য স্থিরতার পরিচয় দিয়াছেন। এখন আবার 
ূনচত শুট উড্ডীয়মান জীবও বধ করিয়া অব্যর্থ সন্ধানের সাফল্য 
দেখাইলেন। পূর্বকালে খধিরা! যজ্জাদি অনুষ্ঠান করিলে আদিম 
মনুয্যেরা সেই যজ্ঞ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। আবার শূন্যগামী বৃহৎ 
'পক্ষী কর্তৃক নিহত প্রাণীর দেহ হইতে যে শোণিত নিক্ষিপ্ত হইত তাহা 
হইতেও যজ্ঞ অশুদ্ধ হইত। অনেক সময় শূন্যগামী বৃহৎ শকুনি জাতীয় 
পক্ষীও মাংদলোভেই যজ্জে, শূন্ত হইতে আপতিত হইত, এবং তাহাদের 
মুখ হইতে সদ্ঘধূত প্রাণীর রক্তও ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইত। রাম 
এইরূপ কোনও শৃন্তগামী মাংসাশী বৃহৎ পক্ষীর দল বধ করিয়াছিলেন। 
কেননা বর্ধিত আছে মারীচ ও স্থ্বাহুর সহিত অনেক রাক্ষমও 
আসিয়াছিল এবং রাম সেই সমস্তকেই নিহত করিয়াছিলেন। আবার 
পক্ষীরা যখন দলবদ্ধ হইয়া ঝীকে আমে, তখন তাহা দ্রুতগামী মেঘের 
্যায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাই রামের এঁতিহাসিক উপাখ্যানের সমন্বয়ানুযায়ী 
তাতপধ্য বলিয়া অন্ুমান হয়। 


চুর্থ পল্রিচ্ছে 
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তৎপর দিন প্রভাতে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন “আপনার এই ভূত্য 
উপস্থিত; এইক্ষণ আপনার আদেশান্টসারে আমার্দিগকে যাহা করিতে 
হইবে তাহা আদেশ করুন।” তিনি এই কথা বলিলে, মেই আত্মস্থ 
ধষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে বলিলেন। “নরশ্রেষ্ঠ! 
মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরাধর্ম সম্পাদক যজ্ঞ হইবে, আমরা 
তথায় গমন করিব এবং তুমিও আমাদিগের সহিত তথায় চল) যেহেতু 
সেখানে একটা পরম অদ্ভূত বত্ুস্বরূপ ধন্থু আছে, তাহা! তোমার দেখা 
কর্তবা। পূর্বের যন্তকালে সভাতে দেবতারা সেই ধঙ্গু জনককে প্রদান 
করিয়াছিলেন; সেই ধন্ধু অপরিমিত বলমম্পন্ন, পরমোজ্জল এবং 
অতি ভীষণ; দেব, গন্ধবর্, অস্থুর, রাক্ষস বা বানর কেহই "তাহাতে 
গুণ আরোপন করিতে সমর্থ নহেন। বহু মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনের! 
সেই ধন্ুতে জ্যারোপন করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই স্থানে 
জনকের পরমান্ভৃত যজ্ঞ ও ধন দেখিতে পাইবে । সেই মিথিলাধিপতি 
জনক, দ্েবতাগণের নিকট সেই স্থনাভ নামক ধনু চাহিয়া লন। মেই 
রাজার গৃহে পেই ধন্থ অচ্চিত হইয়া থাকে।” অতঃপর বিশ্বামিত্র 
বনদ্েবতাদিগের উদ্দেশ্যে বলিলেন “আমি এই দিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ 
হইয়া, এস্থান হইতে হিমালয় পর্বতবস্তিনী জাহ্ুবী তীরে যাইতেছি।” 
ইহার পর তাহারা উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।: তাহারা 
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বহু পথ অতিক্রম করিয়া ক্ূর্্যান্তে শোণ! নদীর তীরে রাত্রি 
যাপন করিলেন /% তৎপর দিন প্রাতে তাহারা কিয়দ,র গমন করিয়া 
শোণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন । 
তারপর গঙ্গা! পার হইয়া তাহার অপর পারে বনু পথ অতিক্রম 
করিয়া বিশাল নগরীতে উপনীত হইয়! তথায় রাত্রি যাঁপন করিলেন। 
তৎপরদিন প্রাতে তাহারা মিথিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম, 
সেই মিথিলার উপকণ্ঠস্থিত উপবনে একটা নিজ্জন পুরাতন রম্‌ণীয় 
আশ্রম দেখিতে পাইয়া, বিশ্বামিত্রকে, এ জনমানব-শৃন্য পরিত্যক্ত 
আশ্রমটী কাহার জিজ্ঞাস করিলে, তিনি বলিলেন, “রাম! যে মহাত্মা 
মহধষি কোপবশতঃ এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, ততসম্বন্ধ 
আমি তোমাকে বিস্তারিত বলিতেছি। পূর্বে এই দিব্য আশ্রম 
মহাত্া গৌতমের ছিল। দেবতারাও ইহার সৎকার করিতেন। মহাত্মা 
গৌতম বহু বংসর অহল্যার সহিত এই আশ্রমে তপস্তা করিয়াছিলেন 
একদা গৌতমের অবর্তমানে, উপযুক্ত সময় বোধে, ইন্দ্র সাহার 
(গৌতমের) বেশ ধারণ করিয়৷ অহল্যার নিকট যাইয়! বলিলেন, 
নুন্দরি! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছ, 
স্থৃতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে; 
রমণার্থী ব্যক্তি রতি বিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। 
“খতুকালং প্রতীক্ষতস্তে নাথিনঃ স্থসমাহিতে। 
সঙ্গমং তহমিচ্ছামি তবয়া সহ স্ুমধ্যমে |” 
অহলা। তাহাকে মুনিবেশধারী ইন্দ্র জানিতে পারিয়াও, দুর্বদ্ধি 
হেতু, দিব্যরমণে কুতৃহল বশতঃ তাৃশ কর্ম করিতে স্বীকুত হইলেন। 
অতঃপর তিনি পূর্ণমনোরথা হইয়া ইন্ত্রকে কহিলেন--“আমি কৃতার্থ 
হইলাম। এখন শীঘ্র এই স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ আমার এবং 
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নিজের গৌরব রক্ষাঁকর।” তখন মহেন্দ্র গৌতমের ভয়ে সেই পর্ণশালা 
হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন এবং সন্মুখেই তপোবল-য্মন্িত শক্তিশালী 
গৌতমকে, তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিত ও কুশহস্তে আশ্রমে 
প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। তখন গৌতম, তাহারই 
বেশধারী  ইন্্রকে কুটির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে 
পারিয়া, তাহাকে শাঁপ দিলেন “রে ছূর্মাতি! যেহেতু, তুই 
আমার বেশ ধারণ করিয়া এই অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিদ, অতএব 
তুই অণ্ডকোষ বিহীন হইবি।” নিজ ভার্যাকে এরূপ অভিশাপ 
দিলেন-ুর্বত্তে! তুই এই আশ্রমে বহু বৎসর নিরাহারা, 
বাতভক্ষ্যা, ভন্মশালিনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া অনুতাপ 
করতঃ বাস করিবি। যখন এই বনে দশরথনন্দন রামের আগমন 
হইবে, তখনই তুই পবিত্রা হইবি। তুই, তাহার আতিথ্য করিয়া, 
লোভ মোহ বজ্জিত হইয়া স্বীয়রূপ লাভ পূর্বক সানন্দে আমার নিকট 
আদিবি।” মহাতপস্বী গৌতম এই বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক হিমালয়ে যাইয়! তদবধি তপস্তায় নিরত হইলেন। অতএব 
রাম! তুমি গৌতয়ের আশ্রমে যাইয়া মহাভাগ! দেবরূপিনী অহল্যাকে 
উদ্ধার কর।” তখন বাঁম সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তপঃ প্রভায় 
উদ্ভাসাঙ্গী অহ্ল্যাকে দেখিলেন। রাম ও লক্ষণ তাহার পাদ-বন্দনা 
করিলেন। পরে অহল্যা, গৌতমের বাকা স্মরণ করিয়া, রামপদ-. 
মূলে প্রণাম পূর্বক সুসমাহিতা হইয়া, তাহাদিগকে পাদ্যর্থ দানে 
আতিথ্য সকার করিলেন। রামও যথা-বিধি তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। 
পরে মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইলেন। 

এই অহ্ল্যা উদ্ধারের তাৎপধ্য কি? অহ্ল্যা শব্দের অর্থ- 
ন+হল্যা ( বিরূপত্ব ) যাহার কোন বির্বপতা নাই । অর্থাৎ যে অনিন্দ্য 
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স্থনদরী। আবার হলশব্দের অর্থ ভূমিকর্ষণ যন্ত্র--লাঙ্গল। হৃল্য! অর্থাৎ 
হল ঘুরা,কুক্তি্পা। ন+হল্যা যে হলঘারা কিতা! হয় নাই। মানবী 
অহল্য! হল দ্বারা কিতা হয় নাই । স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহার 
দেহের বুদ্ধি তখন কষিত হইয়া বিশুদ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে আমরা 
দেখিতেছি, অহল্যা, একাধারে অনিন্দ্য সুন্দরী এবং অবিশুদ্ধমনা; তিনি 
নিজ সৌন্দধ্যে গব্বিতা ছিলেন এবং বিধিচক্রে গৌতমের হস্তে প্রদত্তা 
হইয়া, সেই তপোক্রিষ্ট শীর্দেহ খষির ছারা, তাহার ইন্দ্িয়-সম্ভোগে 
পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইতে না পারিয়া, অতৃপ্তা ছিলেন। এরূপ 
অবস্থায় সুন্দরী যুবতী নারীর মন, সময় সময় যে ইন্দ্রিয় তাড়নায় 
উচ্ছঙ্থল হইতে পারে তাহাতে আশ্চধ্য কি? তারপর তিনি যখন 
ঝতুমতী ছিলেন, তখন তাহার উদ্দীপ্ত ইন্দিয়-প্রবৃত্তি-বশতঃই, 
ইন্দ্রের ন্যায় স্থপুরুষের আহ্বানে, ইতিকর্তব্যবিমূঢ|! হইয়া আত্মদান 
করিতে, পদস্থলন হইয়াছিল। 


“-...সহস্্াক্ষঃ শচিপতিঃ। মুনিবেশধরোতৃত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ 1” 
ইন্দ্রও মুনির বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইন্ত্মুনির বেশভৃষা 
পরিয়! মুনির সাজে সাজিয়াছিলেন। গৌতমের রূপ যে ইন্দ্র ধারণ 
করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে অহল্যা তাহাকে ইন 
বলিয়া চিনিতে পারিতেন না বা গৌতম প্রথম দৃ্টিতেই দূর হইতে 
তাহাকে বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং ইন্দ্রের নিজ গুরূপ দেখিয়াই, 
অহল্যা কাম-মোহিতা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তখন তিনি খতুমতী 
থাকাতে, তাহার মন তখন উত্তেজিত অবস্থাতেই ছিল, এবং তাহার 
স্বামীও, তীর্থে-ন্নান উদ্দেশে গমন করা বশত:, অনুপস্থিত ছিলেন। 
অহল্যার উপাখ্যান সত্য হইলে, এবং ইহাকে ্বাষের চরিত্রের একটা 
এতিহাসিক ঘটনা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, এই কাল্পনিক দেবতা 
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ইন্দ্রের স্থানে একটী মানবকে স্থাপিত না করিলে, ইহার এতিহাসিকত্ব 
অঙ্ষু্ন থাকে না। বাল্মীকি শচীপতির কথা উল্লেখ কাগাঙ্ছেব। শচী 
শব্দের অর্থ কর্ম | যথা, খক বেদে__ 

“ন কিরস্ত শচীনাং নিয়স্তা স্থনৃতানাম্” (৮।৩২।১৪) 

শচ্যাঃ পতি ইন্দ্র, কর্খমপালকে “শক্তিং শচীপতি শচীভিঃ” 

(৭৬৭1৫) “শচীতি কন্মনাম, কর্মনাম পালকৌ। অন্যত্র 

“শচীবোহভি”- কশ্মবন্‌ ইতি সায়ন ভাষ্য । 
বেদে ইন্দ্রকে শচীপতি অর্থে বনুকশ্মবন্‌ বলা হইয়াছে । পুরাণে এই 
কন্মার্থক শচীকে, নারী করিয়া, তীহাকে ইন্দ্রের স্ত্রীবূপে পরিণত 
করা হইয়াছে। কর্শবান্‌ ইন্দ্র একবারে 'শচীরূপ নারীর পতিরূপে 
রূপান্তরিত হইয়াছেন । বেদে তাহার বহু কার্যের বা কর্মের কথা 
উল্লেখ আছে। তিনি বর্ষণকারী তাই বুষ। তিনি বজজ বা বিদ্যুৎ- 
দ্বারা! বৃত্র (অন্ধকার ) রূপ শক্রনাশী, তাই তিনি বুত্রহা। এইরূপ 
অনেক কর্মের কথা বলা হইয়াছে । 

“ইন্দরো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে ॥ 
ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। এই ইন্ত্রই তখন বৈদিক 
খষিদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন 
“একং সৎ কিপ্রা বন্থধা বদস্তি 1” 

এক সং ইন্্রকেই তাহার বহুরূপে প্রকাশিত বলিতেন। তিনিই পরম 
এষ্্ধ্যশালী পরমেশ্বর ছিলেন । পুরাণে সেই ইন্দ্রকেই সেই পরমেশ্বরকেই 
যে রূপে রূপান্তরিত করা! হইয়াছে, এই অহলা। উপাখ্যানেই আমরা 
তাহার বেশ পরিচয় পাই। পৌরাণিক ইন্দ্র শতক্রতু-রূপ শত 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন । তাহার অনেক কর্শের মধ্যে এই পবস্্রীগমন 
কর্মও অনেকস্থলে পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। আর স্বর্গের অপ্মরা 
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সম্ভোগের তো কথাই নাই। তাহার এই কাধ্য আধুনিক লম্পটের 
কার্য রিঘ্/৮অভিধেয় হওয়া সঙ্গত। স্থবূপ লম্পটদের কর্্ও 
এইরূপ সুন্দরী পরস্ত্ীকে ভুলাইয়া, তাহাদের সর্বনাশ সাধন করা। 
স্থৃতরাং কাল্পনিক ইন্দ্রকে বাদ দিলে আমরা ইহাই অন্রমান করিতে 
" পারি যে, সেই পৌরাণিক ইন্দ্রেরই ন্যায় কন্মকারী কোন জুম্দর ও 
যৌবনসম্পন্ন পুরুষ, ঠিক অহল্যার খতুমতী অবস্থ। ও গৌতমের 
অন্থপস্থিতির স্থযোগ লইয়া, অহল্যাকে নিজের স্ুন্দরর্ূপে প্রলোভিত 
করিয়া, তাহার রূপযষৌবন ভোগ করিয়াছিল। এখানে বাঁলীকি 
সম্ভবতঃ ইন্দ্র শব্ধ ইন্দিয়ার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় শব ইন 
হইতে উৎপত্তি। এই ইন্সিয় সাহাযোই অন্যেরও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত 
করা যাইতে পাঁরে। ইন্দ্রিয় হইতেই বৃত্তিনিচয় বর্ষণ হয়। ইন্দ্রিয় 
দ্বার দ্বারাই তাহা মন গ্রহণ করে। তাই ইন্দর্িয়কেও বুষ বলা 
যাইতে পারে। 
“ইন্দিস্তাতনো লিঙ্গমনুমাপকম্‌। ইন্ছেন ঈশ্বরেন স্থষ্টং | 
ইন্ত্র+ঘচ. করণম্।” 

ইন্দ্রিয় দ্বারাই আত্মার অন্ুমাপ বা অনুধাবন হয় বা আত্ম! 
প্রকাশিত হয়। গৌতম অহল্যার ইন্দ্রিয়কেই অভিশাপ দিয়াছিলেন। 
অথবা যে পুরুষ তাহার পত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, 
তাহার ইন্টরিয়কেই বুষণ রূপে বলিয়া, তাহার বর্ষণ বা সেচন 
শক্তি শাপ দিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্রের 
বৃুষণ বা অওকোষ নষ্ট হইলে, দেবতারা সেই স্থানে মেষের বৃষণ 
যোজনা করিয়া দিয়া, তাঁহার দেই চিরাচরিত কার্ধ্য অব্যাহত 
রাখিয়াছিলেন। তাই ইন্দ্রের আর একনাম $ মেষ-বৃষণ। পুরাণ- 
কর্তারা এই অহল্যার উপাখ্যানেই ইন্দ্রের মেষ-বুষণ নামের উৎপত্তির 
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কারণ দর্শাইয়াছেন। বেদে ইন্দ্রের নাম মেষ-বৃষণ আছে। তাহার 
অর্থে ইন্্র মেষের ন্যায় বর্ষণ করেন বা বৃষ্টি বর্ষণ কেম বষ ধাতু 
অর্থে বর্ণ। ষণ্ডও রেত সেচন বা বর্ষণ করে বলিয়া তাহার নাম 
বৃষ। যেখান হইতে বর্ষণ হয় তাহাই বৃষণ। বৃষের অণ্ডকোষ হইতে 
রেত মেচন বা বর্ষণ হয় বলিয়া, অণ্ডকোষের আর একনাম বৃষণ। 
মেষ শব্দ মিষ শব হইতে উৎপন্ন । মিষ-ম্পর্দায়। মেষের রেত 
সেচনে সর্বাপেক্ষা বেশি স্পর্ধা আছে, তাহা সাধারণতঃ সকলেই 
দেখিয়াছে। পৌরাণিক ইন্ত্রেরও অসংখ্য অপঞ্ধরা সম্ভোগ এবং পরস্্ী 
গমনে, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে এ বিষয় ম্পর্দা খুব বেশি। কিন্ত 
বেদোক্ত ইন্দ্রের এই বারিবর্ষণে যথেষ্ট স্পর্দ1! আছে। কেননা তিনি 
মেঘকে স্পর্দা সহকারে বাহন করিয়া, তাহা হইতে বর্ষণ করেন। তাই 
তাহার আর এক নাম জীমৃতবাহন। জীমুত অর্থে মেঘ। এই 
রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদাতা পৌরাণিক 
শ্রেষ্ঠ নীরদ কর্তৃক অহল্যার জন্মের কথা উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ 
_অহল্যান+হল্যা (বিরূপতা )। যাহার সর্বাঙ্গে একটুও 
বিরূপতার লেশ নাই এইরূপ এক সর্ধাঙ্গস্থন্দরী কন্তা ব্রহ্মা হজন 
করিলে, ইন্দের লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। ব্রন্মাও ইন্ত্রবিত্র 
বিশেষ অবগত, সুতরাং অন্ত্র স্থপাত্রের অন্বেষণ করিয়া শেষে গৌতম 
খধির করেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রও নাছোড়। 
সুতরাং তিনি স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে মর্ত্যে 
আসিয়া অহল্যার পর্ণ কুটিরের আশে পাশে উকি ঝুকি মারিতেন। 
গৌতম ভীর্থে গিয়াছেন। বেশ সথযোগ পাইয়া নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ 
করিলেন। কলিযুগের হিন্দুদের ইহা বড়ই সৌভাগ্য যে, এ হেন 
দেবতার আবির্ভাব আর হয় না। আর শান্্কারেরাও, এই ত্রিপাদ 
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পাপরিষ্ট কলিযুগে বেশ বুঝিয়া স্থজিয়াই, ইন্দ্রের পৃজাটা প্রচলনে বিশেষ 
মনোজেঠ০এডরর্নাই। কোথাও কোথাও অনাবৃষ্টি হইলে, সেই 
বৈদিক ইন্দ্রেরই পূজার ব্যবস্থা হয়। আমাদের স্মরণ হয়, বাল্যকালে 
এইরূপ ইন্দ্রের পূজা একবার দ্েখিয়াছিলাষ, তাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি 
অনুসারে “কলিকা”তে গঞ্জিকা দিয়া অগ্রি-সংযৌগ করিয়া ইন্্কে 
নিবেদন করা হইয়াছিল। বোধহয় অপর জাতির পক্ষে যজ্ঞের 
হবির পরিবর্তে এই গঞ্জিকা দ্রানই শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন। 
বাল্সীকি এখানে তাহার বিভিন্নরুচি পাঠকের জন্য, এই পৌরাণিক 
কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । আমরা এই এতিহাসিক অহল্যার 
সম্বপ্ধেই আলোচনা করিয়া, তাহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করিলাম মাত্র । 
ইহার গ্রহণ পাঠকের রুচির উপর নির্ভর । 

গৌতম অহল্যাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন নাই । তিনি 
অহল্যার স্বেচ্ছায় কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করতঃ, তিনি 
বিশুদ্ধা হইলে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ করিবেন, এ আশ্বাসও “দিয়া 
যাইলেন। কি মহান্ভবতা। তাহাকে সর্ধলোকের অনৃশ্ঠা হইয়া 
থাকিতে বলিলেন, অর্থৎ তাহাকে এমন স্থানে লুকাইয়া থাকিতে 
বলিলেন, যেখান হইতে তাহার, মানব কেন, পশ্তপক্ষীও, দৃষ্টিগোচর 
না হয়--অন্তজাতীয় প্রাণীর সঙ্গম দেখিলেও পাছে তাহার কাম 
উদ্রেক হয়। তীহার যে কমনীয় দেহের তিনি গৌরব করিতেন, 
তাহাকে ভন্মাচ্ছাদিত করিলে, যেন তাহার ৌন্দধ্য দর্শনে তিনি আর 
নিজ রূপের গর্ব অন্থুভব না করিতে পারেন। কঠিন ভূমি শয্যায় 
শয়ন করিলে কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক খুব কমই হয়। শয্যা অত্যন্ত নরম 
হইলে তাহাতে শয়ন করিলে, এঁ প্রবৃত্তি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। তাই ভূমি-শধ্যার ব্যবস্থা দিলেন। যখন এইবপ 
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দীর্ঘকাল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অন্ুতাপানলে শোধিত হইয়া তাহার 
মনসংযম হইবে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তপস্তারত হইবেসখ্‌_এই, নিফাম 
তপস্তার ফলে যখন তাহার মন বিশুদ্ধ হইয়া লয় হইবে, তখন 
তাহার আত্মজ্ঞান হইবে-তাহাই তাহার রাম্দর্শন। তখন 
আত্মজ্ঞানী গৌতম, (ধাহার রাম সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছিল) যখন 
বুঝিতে পারিবেন, অহল্যারও সে জ্ঞান হইয়াছে, তখনই তাহাকে নিজ 
সমজ্ঞানে তাহার সহিত মিলিত হইবেন। গৌতমের এইরূপই 
অভিপ্রায় ছিল। তাই বহু-বংসর প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যার ফলে, অহল্যার 
রাম দর্শন ঘটিল, আর তখনই গৌতম তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
ইহাই এই উপাখ্যানের তাতৎপধ্য। ইহাতে আরও দেখান হইয়াছে, 
নারী পদশ্থলিত হইয়া স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলেও, প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ 
ও তপস্তা বা সাধনার ফলে, আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারে। 
ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যীশু ত্রী্ট ও বুদ্ধদেবের জীবনীতেও দেখিতে 
পাই। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে সেই মহামন! আর্ধাঞষি গৌতম, 
বান্মীকি প্রভৃতির সেই উজ্জ্বল দৃষ্ান্তগুলি, আধুনিক সমাজ কর্তারা 
পরিত্যাগ করতঃ কতকগুলি সক্কীর্ণ বিধি নিষেধের গণ্ভী স্যষ্টি করিয়া, 
তাহা দ্বারাই সমাজ শাসন করিতেছেন। এই সকল বিধি নিষেধ 
গ্রচলনে তাহারা শাস্ের দোহাই দিতেছেন। স্বেচ্ছায় পতিতা দূরের 
কথা, বল প্রয়োগে ছুর্বত্ত দ্বারা ধধিতা৷ এইরূপ নারীদ্িগকে তাহারা 
সমাজ বহিষ্কত করিয়া, তাহাদের অধঃপতনের সোপান মহ্ণ করিয়া 
দিতেছেন। সেই সমস্ত অধঃপতিতা নারীর পরিণাম কি শোচাবহ 
তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। তাহা দেখিয়াও তাহাদের স্বেচ্ছায় 
নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত হয় না। ইহাদের অনেকেই হয়তো যদি 
অহল্যার ন্যায় গৌতমের নিকট ক্ষমাপ্রাণ্ধ হইয়া, প্রায়শ্চিত্ত বা 
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85 দগ্ধ হইয়া, বিশুদ্ধ হইবার স্থুযোগ পাইত, তাহা হইলে 
অহ» জনসমাজে আদৃত হইত। আর ধধিতা নারীর 
তো! কথাই ট পুরুষ ষদি তাহাকে রক্ষাই না করিতে পারিল 
তাহা হইলে তো অসহায় অবস্থায় যে কোন দুর্বত্ত তাহার উপর 
অত্যাচার করিতে পারে । এখানে তাহার দোষ কি? কতদিনে 
আমাদের অন্ধ শান্ত্কর্তী সমাজশাসকদের স্বেচ্ছায় অন্ধ নয়ন উন্মীলিত 
হইবে, এবং তাহারা শান্ত সম্বন্ধে একদেশদর্শী না হইয়া, সমস্ত 
শাস্ত্রেরইে আদর করিয়া, তাহাদের ন্যায় অন্যায় বিধি সকলের বিচার 
করতঃ, নিজেদের কর্তব্যের অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন? আমরা 
সেই স্থদ্িনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। 

গৌতম অহল্যাকে শাঁপ দিয়া বলিয়াছিলেন, যখন রাম এই আশ্রমে 
আসিবেন, তখন অহ্ল্যা পবিভ্রা হইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ 
করিবেন। গৌতম নিজে আত্মজ্ঞানী ছিলেন। তাই অহল্যাও তপস্থা| 
দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ রূপ রাম দর্শন করিতে পারিবেন এ বিষয় তিনি 
নিশ্চিত ছিলেন। এই দাশরথি রামে যে পূর্ব হইতেই রামত্ব বীজ 
নিহিত আছে ইহাই বাল্ীকি দেখাইলেন। গৌতম খষি রামের 
আগমন এরূপ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, নতুবা রাম যে এ 
বনে আসিবেন তাহা তিনি কিরূপে তখন জানিতে পারিয়াছিলেন ? 
বিশ্বামিত্র খষি গৌতমের ইতিহাস জানিতেন, তাই তিনি রামকে 
সেখানে আনয়ন করিয়া, অহল্যাকে দর্শন করাইয়া, এই রাম দেহই 
যেত্তাহার লক্ষ্য রামের সংজ্ঞা জ্ঞাপক তাহাই দেখাইলেন। বস্ততঃপক্ষে 
ইহাতে অহল্যার উদ্ধারও নাই, আর কবি কীন্তিবাসের রামপদস্পর্শে 
অহল্যার পাষাণত্ব মোচনও নাই । রাম আসিয়া প্রথমতঃ অহল্যারই 
পাদবন্দনা করিয়াছিলেন । 
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“রাঘবৌ তু তা তস্তা: পাদৌগৃহতুন্ুা। 

্বরস্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ৬--.২ 
গৌতমও যখন জানিতে পারিলেন যে অহল্যা দীর্ঘ সময় তপ ও সাধনা 
দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তথায় 
উপস্থিত হইয়া রামকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয়ে মিলিত 
হইলেন। 


সওম পক্তিচ্ছেদ 
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তীহারা সেই গৌতম আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়া রাজষি 
জনকের যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করিলেন । সেই যজ্জে অনেক ধধি ও নানা 
দেশবাসী বেদাধ্যায়ী বহুমংখাক ব্রাক্ষণ আগমন করিয়াছিলেন। 
বিশ্বামিত্র নির্জন স্থানে তাহাদের আবাস স্থির করিলেন। বাজি 
জনক বিশ্বামিত্রের আগমন বার্তা অবণ করিয়। পুরোহিত অহল্যানন্দন 
শতানন্দসহ প্রত্যুদগমন করিয়া তাহাকে অর্ধ্য দ্িলেন। তৎপরে 
তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ছুই দেবতুল্য কুমার কে 
এবং কাহার পুত্র? ইহারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন* এবং 
কি প্রকারেই বা পদব্রজে আঙিয়াছেন? বিশ্বামিত্র কহিলেন, “ইহারা 
রাজা দশরথের পুত্র। ইহারা নিরাপদে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া অনেক 
রাক্ষম বধ করিয়াছেন এবং আপনার সেই শ্রেষ্ট ধন্থুর বিষয় অবগত 
হইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন।” 

তৎপর দিন প্রভাতকালে রাজা, বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষমণকে সভাস্থলে 
আহ্বান করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, “আপনি আজ্ঞা করুন আমাকে 
কি কার্য করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, “ইহারা লোকগ্রসিন্ধ 
রাজা দশরথের পুত্র। আপনার গৃহে যে শেষ্ঠ ধনু আছে তাহা 
দর্নন করিবার নিমিত্ত ইহারা এখানে আদিয়াছেন। আপনি 
ইহাদিগ্রকে সেই ধনু প্রদর্শন করান, ইহারাও সেই ধন্থু দর্শন করিয়া, 
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পূর্মনোরথ হইয়া যাহা অভিলাষ হয় তাহা করুন।” তখন বাজা 
বলিলেন, “এই ধন্ঠ যে নিমিত্ত আমার নিকট আছে উহ! রুলিক্রেছি। 
পূর্বে বিখ্যাত নিমির জোষ্ট পুত্র মহাত্মা দেবরাত নামে নরপতি 
ছিলেন; তাহার হস্তে এই ধন্ ন্যাঁসস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ 
বিনাশকালে বীধ্যবান্‌ মহাদেব দক্ষষজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধন্তু আকর্ষণ 
পূর্বক, লীলামহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন 'স্থরগণ ! যেহেতু 
আমি হৃবির্ভাগার্থ হইলেও তোমরা আমার ভাগ নির্দেশ কর নাই; 
তজ্জন্য আমি তোমাদের সর্বলোক পূজনীয় মস্তক এই ধনু দ্বারাই 
ছেদন করিব। পরে দেবগণ বিমনা হইয়া দেবাদিদেব ইরকে প্রসন্ন 
করায়, তিনি প্রীত হইয়! তাহাদিগকে সেই ধন্র প্রদান করিয়াছিলেন। 
মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে ন্যাসম্বরূপ দেবগণ কর্তৃক, আমার পূর্ববজাত 
দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। একদা আমি ক্ষেত্রকর্ষণ 
করিতেছিলাম, দেই সময় আমার লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে একটা কন্যা 
উখিতা হয়। ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার সময় সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি ) 
হইতে সেই কন্তা পাইয়াছিলাম বলিয়া সে সীতা নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে। ভূতল হইতে উখিতাঁ আমার সেই নন্দিনী ক্রমে 
বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিসম্ভবা কন্াকে বীধ্যস্তন্কা 
(ধিনি বীর্যবলে সেই ধন্ুতে জ্যারোপণাদ্দি করিতে পারিবেন, তিনি 
এই কন্তা লাভ করিবেন এবূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম। 
ভূতলোখিত! আমার সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, অনেক রাজা 
. আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিলে, বীধ্যশুন্কা বলিয়৷ আমি 
তাহাদিগকে আমার কন্তা প্রদান করি নাই। তারপর তাহারা 
মিলিত হইয়া, মিথিলাতে আসিলে, আমি তাহাদিগকে সেই ধনু 
প্রদর্শন করাইলাম। তাহারা কেহই সেই ধন্ধ উত্তোলিত বা পরিচালিত 
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করিতে পারিলেন না। আমি সেই সকল রাজাদিগের বীধ্য অল্প 
দেখিয়া, .তহার্দিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম । অনন্তর সেই সকল 
রাজগণ মংকর্তক আত্মকে অবমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত 
ইইলেন,_-ধনতে জ্যারোপণরূপ বীধ্য বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ক্রোধে 
মিথিলাপুরী অবরোধকরতঃ উতপীড়ন করিতে লাগিলেন। পরে সম্বংসর 
পূর্ণ হইলে আমার সমস্ত সাধন ক্ষয় হইল। তখন আমি নিতান্ত 
দুঃখিত হইয়া তপন্তাঙ্ধারা সমন্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলে, তাহার! 
পরম গ্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অনন্তর 
সেই সমস্ত রাজারা, চতুরঙ্গ সৈন্যকর্তক নিহতপ্রায় ও ভগ্রোৎসাহ 
হইয়া, নানাদিকে পলায়ন করিল। আমি সেই পরম প্রদীপ্ত ধনু 
রাম ও লশ্মণকে দেখাইতেছি। যদি রাম সেই ধন্থ আকর্ষণ করিতে 
পারেন তাহা হইলে তাহাকে আমার অযোনিজা কন্তা সীতাকে সমর্পণ 
করিব।” তখন বিশ্বামিত্র তাহাকে সেই ধন্ধ আনিতে বলিলে, 
তিনি সচিবগণকে তাহা সভাস্থলে আনিতে আদেশ দিলেন ।  * 

তখন অতি দীর্ঘ মহাঁবলশালী পঞ্চাশত শত ( পঞ্চ সহম্্র) লোক 
অতি কষ্টে যে অষ্টচক্রসমস্থিতা মঞ্তুষাতে সেই ধন্থু ছিল, সেই মঞ্জুষা 
বহন করিল। অমাত্যেরা সেই লৌহনিশ্মিত অষ্টচক্রসমন্থিত মধ্ুষা, 
জনক সমীপে উপস্থিত করিলেন। তখন রাজা, রাম ও লক্ষণকে 
উদ্দেশ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, 'ত্রহ্ষণ! এই অরে ধন্থ জনক 
বংশীয় সকলেরই পৃজিত। ইহা সীতাপরিণয়াভিলাধী মহাপরাক্রান্ত 
ও মহাঁবীধ্যশালী কোন রাজাই উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই। 
মনুষ্গণের তো কথাই নাই, দেব, দানব, গন্ধবর্, রাক্ষলগণের মধ্যেও 
কেহ ইহাতে জ্যারোঁপণ, শরসন্ধান বা টঙ্কার দিতে সমর্থ নহে। 
আপনি ইহা এই রাজকুমারছ্বয়কে দর্শন করান ।” 


৭৮ রামায়ণবোধ 


তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন--“বৎস! তুমি এই ধনু দর্শন 
কর।” রামও, বিশ্বামিত্রের নিয়োগান্ুসারে, সেই মঞজঁষা, উদ্দঘাটুপূর্ববক 
ধন্ন সন্দর্শনকরতঃ সকলের সমক্ষেই বলিলেন, “আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ 
ধনু হন্তঘ্বারা বহন করিব এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে 
টক্কার দিতেও যত্ব করিব |” তৎ্পরে রাম, সেই বহুসহম্্ দর্শকমগ্ডলীর 
সমক্ষে, সেই ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে গুণ সংযোজন 
করিলেন এবং টঙ্কার দিলেন, পরে সেই ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
সেই ধন্থুর নির্ধাততুল্য তুমুলশবে বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষণ 
ব্যতীত সকলেই যোহাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । তখন 
জনক, বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, “ভগবন্! এই ধন্তে গুণ আরোপণ 
যে কেহ করিতে পারিবে আমি কখনও এরূপ ধারণা করিতে পারি 
নাই । সুতরাং দশরথনন্দন রামের বীধ্য আমি সম্যক অবগত হইলাম । 
আমার নন্দিনী সীতা যে ইহাকে পতিলাভ করিয়া জনককুলের 
কীন্তিধৃদ্ধি করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার তনয়| “বীধ্যশুন্কা 
আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল; আমি 
রামকে আমার প্রাণপ্রিয়তমা সীতা সম্প্রদান করিব; আপনার 
অনুমতিক্রমে মন্ত্রিগণ ত্বরায় অযোধ্যায় যাইয়া, রাজা দশরথকে এখানে 
সমাদরে আনয়ন করিতে প্রেরিত হউক” তৎ্পরে রাজা দশরথ 
সমস্ত পৌরজনসহ মিথিলাতে উপস্থিত হইলে, মহাসমারোহে সীতার 
সহিত রামের ও জনকের তিন ভ্রাতপ্ুত্রীর সহিত, ভরত, লক্ষণ ও 
শক্রত্মের বিবাহ সম্পাদিত হইল । 

আমরা পূর্বাপর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে রামের ইতিহাস 
একটা সত্য ঘটনা অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সীতার 
বিবাহ ও ধঙ্ুুরতঙ্জের বিবরণে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আসে। 
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সীতার জন্মের ষে বিবরণ জনকমুখে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে 
বিশ্বাস হয় নাঃ এ সীতা নামী তাহার কোনও কন্যা ছিল। কেননা 
লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তিনি একটা কন্ঠা প্রাপ্ত হন 
এবং সেই কন্যা অযোনিজা অর্থাৎ কোন নারীগর্ভসম্ভূতা নহেন এবূপ 
বলিয়াছেন । ইহা! অন্ধশাস্ত্রে বিশ্বীসিগণ ভিন্ন কেহই বিশ্বাস করিতে 
স্বীকৃত হইবেন না। ইহা সেই মংস্যগর্তসস্ভৃতা মংস্যগন্ধার ন্যায় 
অবজ্ঞাচক্ষুতেই দৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে কি কোন সীতা ছিলেন 
না? কিন্তু বাল্মীকি বলিয়াছেন 
“অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্র লাঙ্গলাদুখিতা৷ ততঃ।” 

ইহাতে মৃত্তিকা হইতেই যে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহা বলেন 
নাই। সীতা লাঙ্গলের ফলার মুখ হইতেই উঠিয়াছিলেন। সুতরাং 
সেই ভূমিতেই সীতা ছিলেন_-প্রোথিতা অবস্থায়, আর সেই লাঙ্গল 
যখন সেই ভূমি খনন করিল, তখনই তিনি দৃষ্টিগোচরা হইলেন। 
আমরা কিছুদিন পূর্বেবে সংবাদপত্রে একটী সত্য ঘটনা সম্বন্ধে 
পড়িয়াছিলাম। অনেকেরই তাহা দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। কোন 
কৃষক সন্ধ্যার প্রাকালে গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেখিতে পাইল তাহার 
গৃহের সঙ্গিকটস্থ সগ্যঃকষিত স্থানের মৃত্তিকা নড়িতেছে। সে ইহা 
নিতান্তই অদ্ভুত ভাবিয়া কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া সেই মৃত্তিকা অল্প 
খুঁড়িয়াই দেখিতে পাইল একটা সম্কঃপ্রস্থত শিশু নড়িতেছে। তখন সে 
সঘতনে তাহাকে উঠাইয়া নিজগৃহে আনিয়া নানারপ শুশ্রষা করত; 
তাহাকে রক্ষা করিল। হয়তো কোন শিশু মৃতপ্রায় অবস্থায় জন্মিয়াছিল 
আর তাহাকে তাড়াতাড়ি মাটিতে পঁতিয়া তাহার অস্ত্োষ্িক্রিয়া সম্পন্ন 
করা হইয়াছিল। সম্কংপ্রস্থত অনেক শিশুই এরূপ মৃতকল্প অবস্থায় 
জন্মগ্রহণ করে, পরে চিকিৎসকের অনেক প্রয়াসে জীবিত হইয়া দীর্ঘজীবী 
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হয়। বঙ্গদেশে এবং অনেক দেশেই এই মুতশিশুিগকে মাঁটিতে 
পঁতিবার প্রথা আছে। কুলমান ভয়ে লঙ্জিতা অনেকনারী, তাহাদের 
অবৈধ উপায়ে গর্ভ সঞ্চার হইলে, সম্ধংপ্রস্থত সন্তানকে অনেকস্থলে 
এঁরূপেই লোকনয়নের অদৃশ্য করিয়া নিজদিগকে সমাজচ্যুতির শাসন 
হইতে রক্ষা করে। এখনও রাজপুতনার কোথাও কোথাও এইরূপ 
কন্যারত্ব তিরোভূত করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও অর্ধ- 
শতাবী পূর্বেও ইহার বহুল প্রচার ছিল। সৎপাত্রে কন্যাদীনের 
উপযুক্ত বর প্রাপ্তির অসস্ভাবনাতেই এইরূপ নির্মম আচরণ করিতে 
লোকে কুন্ঠিত হইত না। পুরাকালে. রাজপুক্রীদের বিবাহার্থ উপযুক্ত 
বরের অভাব হওয়াতেই, রাজাদের অস্তঃপুরে বহুসংখ্যক মহিষীর সমাগম 
হইত। এক্ষেত্রে ও এইবূপই কিছু সম্ভব হইয়াছিল অনুমান করিলে 
অসঙ্গত হয় না। হয় তো কোন অভিজাতকুলসম্পন্না শিশুকন্যা, তাহার 
পিতামাতা কর্তৃক উক্ত কারণে, সচ্ভই মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইয়াছিল, 
আর «ঠিক সেই সময়ে রাজা জনক স্বহস্তে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ 
করিতে করিতে সেই লাঙ্গলের অগ্রভাগে উখিত এই কন্তাটা 
পাইয়াছিলেন। লাঙ্গলের ফলাতে যে গর্ভ হয়, যাহাকে সীতা বলা 
হ্য় তাহাও অগভীর । স্ৃতরাং মাটির অল্প নীচেই এই কন্যা 
প্রোথিত হইয়াছিল। তারপর রাজা সযত্বে তাহাকে গৃহে আনয়ন 
করিয়া সেই মৃতকল্পা! কন্ঠাটাকে শুশ্রযাদি দ্বারা পুনজ্জীবিত করতঃ 
তাহাকে আত্মজা বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছিলেন। ইহাই সম্ভবতঃ 
প্রকৃতপক্ষে ঘটনা । আর তাহা হইলেই সীতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে যজ্ঞাগ্রি হইতে 
উখিত প্রাণীর হস্তে আনীত পাযস ভোজনে গর্ভধারিণী মহিষীর প্রস্থৃত 
বিষণ অবতার রামের সহিত, একটী ধরিত্রী-উদ্ভব! অযোনিজ! কন্তার 
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সম্মেলন সঙ্ঘটন না হইলে সৌসাদৃশ্ঠট অভাবে রামের অবতারত্বও 
গ্রতিষ্ঠিত থাকে না। 

তারপর এই বীধ্যশুক্কা অযোনিজা কন্ার বিবাহার্থ পণন্বরূপ যে 
ধনু স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও আর একটা অলৌকিক পদার্থ। 
রাজা বলিলেন দক্ষষজ্জঞে মহাদেব যে ধনু ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
দেবতারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া, জনককুল সম্ভৃত কোন পূর্বপুরুষ 
দেবরাতিকে, সেই ধনু ন্যাসম্বরূপ দিয়াছিলেন, আর তাহাই তাহারা 
বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং উপস্থিত সেই ধন্ুতেই 
জ্যারোপণ ও টস্কারদানে সমর্থ ব্যক্তিকে সীতা প্রদান করিতে তিনি 
পণবদ্ধ। সেই ধন্ুবহনকারী লৌহচক্রসমন্িত গগুষাটা, পঞ্চস্হন্র 
দীর্ঘদেহধারী বলবান্‌ ব্যক্তি অকিকষ্টে স্তন্ধে স্থাপন করিয়া, রাজসভায় 
আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যেখানেই রামকে বিষ্টণুঅবতার 
দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই বাল্মীকি “এক*কে এক মহল 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্বাপর আমরা এই রামায়ণের স্থানে 
স্থানে দেখিতে পাই। স্থৃতরাঁং সেই হিসাবে যদি আমরা এস্থলেও 
ধরিয়া লই, যে পাঁচজন লোক এই লৌহচক্র সমদ্থিত মঞ্জুষাটা আনয়ন 
কৰিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। বস্ততঃ ধন্ুখানি 
অত ভারি ছিল না। তাহা সম্ভবতঃ বংশনিম্মিত হইলেও তাহার 
দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাত ৪॥০ হাত হওয়াতে বৃহৎ ছিল। অন্ত মন্ত্যকর্তৃক 
তাহাতে গুণযোজনা ও টক্কার দেওয়া অসম্ভব হইলেও, সেই জনকবংশীয় 
অস্ততঃ একজন রাজা পূর্বে এই ধনু ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা! 
এই ইতিহাসের সহিত কাল্পনিক দেবতার সংশ্রব বরাবরই পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি, অন্যথা ইহা বহুলোকের অবিশ্বাস্য হইতে 
পারে। তাই ইহাই অনুমান হয় যে দেবরাত নামক জনকবংশীয় ক্ষত্রিয় 
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রাজ, দীর্ঘদেহ ও অতিশয় বলবান্‌ হওয়া প্রযুক্ত, এই বৃহৎ ধন্ন নির্মাণ 
করিয়া ব্যবহার করিতেন। পরে তাহাদের বংশীয় যে সকল রাজা 
হইয়াছিলেন, তাহারা উহা ব্যবহার করিতে, শক্তির অল্পতা হেতু, সমর্থ 
হন নাই। তাই পূর্ববপুরুষের গৌরব রক্ষার্থ এই ধন্ু সযত্বে রক্ষা করিয়া 
আসিতেছিলেন। যেমন ইংলগ্ডের প্রথম রিচার্ডের বৃহৎ তরবারি ব! 
রাজপুত রাজ ভীমসিংহের তরবারি এখনও সযত্বে, দর্শকদদ্দিগের দর্শনার্থ, 
সাধারণ প্রদর্শনীগৃহে রক্ষিত হইয়াছে । লেখকেরও একজন খুল্লপিতামহ 
একটি বৃহৎ কাষ্ঠের মুদগর দ্বারা ডাকাত তাড়াইতেন, তাহা তাহার 
পল্লীগৃহে সযত্তে রক্ষিত হইয়াছিল । মুদগরটা, লেখক দীর্ঘকায় ও বলবান 
হইলেও যুবা বয়স্নসহজে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই । 

যখন চারিদিক হইতে বিশ্রুতা কন্যা সীতার পাণিপ্রার্থী হইয়া 
রাজারা আসিতে লাগিলেন, তখন জনক কাহাকে কন্তাদান করিবেন, 
কে উপযুক্ত পাত্র হইবে ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, সর্বাপেক্ষা 
বীরধ্যবান্‌ ব্যক্তিকেই মীতা সম্প্রদধান করিবেন ইহাই মনন করিয়! সেই 
অমিতবলশালী পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত ধন্গকই প্রার্থদের বীধ্যপরীক্ষার 
লক্ষ্যরূপে স্থিত করিলেন। আর সে ধনু বহু পুরাতন হওয়াতে জীর্ণতা 
প্রা্ও হইয়াছিল। সুতরাং তাহাতে রাম টঙ্কারও দিলেন আবার 
তাহা ভাঙ্গিয়াও গেল। রামও মহাবীধ্যবান ও আজাঙ্গলম্বিতবাহু 
ছিলেন। এই আজানুলঘ্িতবাহু সমধিক বীর্ধ্যবত্তার চিহন। আফ্রিকার 
গরিল্লাদের বাহু অতিশয় দীর্ঘ ও তাহাতে এত শক্তি যে তাহারা 
একটা দোনলা বন্দুক হস্তদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, এরূপ অনেক 
শিকারীর মুখে শোনা যায়। 

এই ধনু দেবতা কর্তৃক ন্স্ত হইল কেন? সম্ভবতঃ এই ধন্ন অস্ত 
দৈববশেই দেবরাত আবিষ্কার করিয়াছিলেন । কোনও কিছু আবিষ্কার 
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টবের সাহাষ্যেই প্রথম হয়। পূর্বতন আদিম মন্থস্তের মধ্যে যিনি অগ্নি 
প্রজ্জলনের আবিফাঁর করিয়াছিলেন তিনি দৈববশেই কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে 
অগ্নির উৎপত্তি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রথম আবিষ্বর্তারা, 
এইরূপ ৈবাৎ দর্শনের পর নিজ বুদ্ধিবলেই সেই সেই জিনিষ 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ইহা দেব কর্তৃক ্তস্ত 
হওয়া বলিয়া রূপকে বর্ধিত হইয়াছে। আমরা এ পধ্যস্ত সীতার 
জন্মের বা রামের ধনুর্তর্জে কোন অলৌকিক বা অমানুষিক কার্যে 
সমাবেশ পাইলাম নাঁ। জনক এই ধস্থ পূর্বপুরুষের আবিষ্কৃত না 
বলিয়া, শিব কর্তৃক দত্ত শৈবধন্থু বলিলেন কেন ?” 
“তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধন্ুরুপাহতম্‌ ॥” 

শিব অর্থে মঙ্গল। শৈবধন্থ অর্থে মঙ্গলকারী ধস্থ। এই ধনু অস্তরই 
তখন আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র ছিল। আমার পূর্বপুরুষের সেই বৃহৎ 
মু্গর ডাকাত তাড়াবার প্রধান সহায় ছিল বলিয়া তাহাও যেন 
আমাদের শৈব মুদগরই ছিল। দুর হইতে শক্র নিপাত করিতে, 
এই ধন্ুই তখন প্রধান অস্ত্র ছিল। ইয়ুরোপেও বন্দুক আবিষ্কারের 
পূর্ববে এই ধন্ুঃশর ছারাই যুদ্ধ হইত এবং ইহাই প্রধান অস্ত্র ছিল। 
পক্ষান্তরে বিষণ অবতার রামের অলৌকিক কার্য সম্পাদন সম্বন্ধে ধাহারা 
বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্তরূপ নীরম কুট ব্যাখ্যা শ্রুতিমধুর 
হইবে না। তাহারা রামায়ণের আপাতদৃশ্ত শ্রুতিমধূর অলৌকিক 
ঘটনাবলীর সমাবেশে রামের বিষণ অবতার জ্ঞানেই সী হউন । 

এপধ্যস্ত আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া তাহার মর্ধ্যাদা বক্ষার্থ যাহা 
প্রয়োজন সেইরূপ আলোচনাই করিলাম । অতঃপর ইহাতে যে রহস্য 
নিহিত আছে সেই দিক্টা দেখাইবার চেষ্টা করিব। আর সে রহস্যের 
যূল এই সীতার জন্ম ও ধনুর্তজেই নিহিত আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা 
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ভেদ করা সম্ভবও নহে। আমাদের সেই রহন্তের গন্ধ, এখানেই প্রাঞ্ধ 
এবং তাহা নিয়লিখিত শ্লোকেই হইয়াছে । জনক বলিতেছেন__ 

“ক্ষষজ্ঞ বধে পূর্ব ধন্থরাযম্য বী্যবান্। 

বিধ্বস্ত ত্রিদশান্‌ রোষাৎ সলীল মিদমব্রবীৎ | 

যস্াৎ ভাগাথিনো ভাগান্‌ না কল্পয়তে মে স্বরাঁঃ। 

বরাঙ্গানি মহার্ানি ধনুষা শাতয়ামি বঃ। 

ততো বিমনসঃ সর্ধে দেবা বৈ মুনিপুক্গব | 

প্রাসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং গ্রীতোইভবন্তবঃ ॥ 

গ্রীতিযুক্তত্ত সর্ববেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্‌। 

তদেতদেবদেবস্ ধন্থুরত্বং মহাত্মনঃ ॥ 

স্যাসভৃতং তথা ন্যন্তমস্মাকং পূর্বরজে বিভৌ । 

অথমে কৃষত: ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুখিতা তদা ॥ 

ক্ষেত্রং শোধয়তা! লব্ধা নাক্া সীতেতি বিশ্রুতা ॥ 

ভূতলাদুখিতা সা তু ব্যবর্দত মমাতুজা। 

বীধ্যশুক্কেতি মে কন্া স্থাপিতেয়ং অযোনিজা ॥ 

আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুক্গবাঁঃ ॥ 

রোষেণ মহতা-বিষ্টাঃ পীভ্যন্‌ মিথিলাং পুরীম্‌। 

ততঃ সম্বসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ। 

সাধনানি মুনিতরেষ্ট ! ততোইহং ভৃশ ছুঃখিতঃ |” 
ইহার তকরত্ব মহাশয় কৃত অনুবাদ পূর্বে দিয়াছি। পাঠক তাহা 
দেখিলে দেখিতে পাইবেন তিনি কক্ষেত্রং শোধয়তার, কোন অর্থ 
করেন নাই। এখানে ক্ষেত্রশব্দের পুনরুক্তি বিনা কারণে হয় নাই। 
এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অর্থ হইতেছে দেহ রূপ ক্ষেত্র এবং তাহার 
শোধন অর্থাৎ তাহার বিশুদ্ধীকরণ। ভূমিকর্ষণ করিয়া উখিত! 
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হইল যেন আত্মজা মানবী সীতা, আর দেহমন-রূপক্ষেত্র বিশুদ্ধ 
করিয়া লব্ধ হইলেন বিশ্রুতা অযোনিজা 'শীতা”। মনুষ্য নিম্মিত 
ধন্ুটস্কারে প্রাপ্যা আত্মজা সীতা, আর দেবদেবেশ ভব হইতে প্রাপ্ত 
ধঙুষটস্কারে লভ্যা অযোনিজা শীতা। ইহাই এ গ্লোকগুলির পার্থক্য 
দেখাইতেছে। এই সীতা ও শীতা শের ব্যুৎ্পত্তি অর্থ কি? 
এই ছুই শব্দের বর্ণের পার্থক্য থাকিলেও তাহারা একার্থবোধক। 
সীতা, ত্্ব-সীনোতীতি। সিঞণ বন্ধে+বাহুলকাঁৎ ক্তা দীর্ঘশ্চ- 
লাঙ্গল পদ্ধতি। দ্বে লাঙ্গলরেখায়াং সিনোতি খনতি ভূমিং সীতা।। 
শীতা-শেতে ভূবি ইতি শীতা। শি ধাতুশয়নে তালব্যশাদিশ্চ। 
উভয়ের অর্থই অভিধানে জনকননিনী, রামপত্রী। এই সীতা শব্দ 
বেদেও লাঙ্গল পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। সিনোতি-খনন 
করিয়া বন্ধন মোচন কর1। লাঙ্গলে ভূমি খনন করিয়া যে গর্ভ করা! 
হয় তাহাই সীতা আর তাহাতে যে শয়ন করিয়া থাকে তাহাই 
শীতা। সেই কন্যা সেই ভূমি মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, আর 
তাহাকে সেই ভূমির বন্ধন হইতে মোচন করা হইল--খনন করিয়া, 
তাই তাহার নাম হইল সীতা । সুতরাং ভূমির বন্ধন মোচন করিয়া 
যে উঠিল সেই মানবী সীতা । আর দেহভূমিতে যে শয়ন করে সে 
শীতা বা দেহপুরে শয়ন করে যে পুরুষ-_পুর+শি+ড। পুরুষ 
রষ্টব্য নহে। তাহাকে তাহার জ্যোতিদর্শনেই অনুমান করা হয়_-* 
যেমন সুর্যের জ্যোতি দ্বারাই স্কর্যের দর্শন হয়। মেঘাচ্ছন্ন জ্যোতি- 
বিহীন কুর্ধ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পুরুষ বা আত্মা সুর্যের ন্যায় জড়পিগ 
নহে। তাই তাহার জ্যোতি দ্বারাই প্রথমে তাহার দর্শনজ্ঞান হয়। 
পরে তাহার অনুভূতি আসে। আত্মদর্শন প্রথমে এ জ্যোতি দ্বারাই 
হয়। তাই সীতা বা শীতা আত্মজ্যোতি:। দেহমন শোধিত হইলেই 
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এই জ্যোতি দর্শন হয়। সুতরাং সীতা অযোনিজ! এবং দেহরূপক্ষেত্র 
ও মন শোধিত হইলেই ইহা লব্ধ হয়। এবং ইহাই বেদ উপনিষদ 
প্রভৃতি শ্রুতিতেই বিশ্রুতা। স্থৃতরাং ক্ষেত্র শবের পুনরুল্পেখেই বাল্সীকি- 
বহন্ত প্রকাশিত। 

এই ধনু প্রাপ্থিরই ছুইরূপে উল্লেখ আছে। প্রথমে দেবতারা 
পাইলেন দেবাদিদেব ভব হইতে। তৎপরে দেবতাগণ কর্তৃক ন্যস্ত 
হইল দেবরাতৈ। ভ্যান অর্থে ত্যাগ । দেবতারা ত্যাগ করিলেন 
কেন? দেবতারা এই রত্বের মর্খ অবগত ছিলেন না। বানরে 
মুক্তামালার মূল্য জানেঈনা! তাই তাহা ফেলিয়া দেয়। হরের ধঙ্গ-ষে 
ধন্থু দ্বারা হরকে স্বানা যায়। ইহা! সেই জ্ঞান যাহা! দ্বারা হর বা! 
ভবকে জানা যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পন্থা । ভব যে ধনু ব্যবহার 
করেন সেই ধনু দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রিচার্ড কর্তক 
ব্যবহৃত ধনুর জ্ঞান হইলেই রিচার্ডের কথা স্মরণ হয় এবং তাহার সম্বন্ধে 
বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হয়। দেবতাদের এই ভবের বা আত্মার 
জ্ঞান হয় নাই। আত্মজ্ঞান হইলে তাহারা ভীত হইতেন না। 
আত্মজ্ঞানী অমৃত। ভব অর্থে যে স্বয়ং ভূবা অস্তি। যে অন্ত 
কিছু হইতে উদ্ভৃত হয় নাই--অনাদি, অজ স্বতরাং পরমাত্মা বা 
পরব্রন্ধ। তাহার আর একটা নাম “হর। সমন্ত বিশ্বরূপ স্থটি হরণ 
“করিয়া যিনি একা বিদ্যমান থাকেন বা সমস্ত দেহ ইন্জিয়াদি জ্ঞান 
হরণ করিয়া কেবল আত্মারূপে যে পরমাত্বা থাকেন তিনিই হর বা 
হরি। হৃধাতু হইতে হর সাধিত। দেবতাদের যে ব্রশ্মজ্ঞান হয় নাই 
তাহা কেনোপনিষদে বগিত আছে ।* 

+ দেবতার! অনুর বিজয় করিয়া নিজেদের শক্তি ও মহিমার গর্ব করিতেছিলেম। 
তখন ব্রন্ধ বক্ষরূপে শুন্যে আবিভূতি হইলেন | দেবতারা সেই ষক্ষ কে জানিবায় জন্য 
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দেবরাত শবের অর্থ কি? দেবং+রাতি। রাতি অর্থে ভোজন 
করা, যেমন বানং বনজাতফলং বাতি ইতি বানর ( অভিধানে 
এইরূপ ব্যুৎপত্তি আছে )। স্থতরাং দেবতাকে যে স্বীকার করে না 
বা মানে না সেই দেবরাত। দেবতাকে উপাসনা না করিয়া যে 
 দেবেরও দেবতা বা! অষ্টা সেই দেবাদিদেবকে জানে সেই দেবরাত। 
ভবকে তিনি জানেন। তাই ভবের ধন্থু তিনিই প্রাপ্তির উপযুক্ত 
বা অধিকারী । তাহ! হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল .রাজধি জনকের 
পূর্বপুরুষ এই “হর বা আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অনথত্ 
উল্লেখ আছে যে আদিজ্ঞানী মহধি কপিলশিষ্য পঞ্চশিখ দেবরাতের 
নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং আত্মদর্শী সাংখ্যযোগী পঞ্চশিখের 
নিকট হইতেই পূর্বতন জনক এই সাংখ্যযোগ শিক্ষা করিয়া 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর ুরুযানথকরমে পরবত্তী জনক- 


(জাতবে অগিকে তাহার মিকট প্রেরণ করিলে ব্রহ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি? তখন অগ্রি বলিলেন, “আমি সর্ধবদহু অগ্নি, 
নিমেষে এই বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারি, তখন ব্রক্ম তাহাকে একটা ক্ষু্র তৃণ দিয়! 
বলিলেন “এই তৃগগাছটা দগ্ধ কর।১ অগ্নি সেই তৃণগাছটা দগ্ধ করিতে অক্ষম হ্ইয়া 
লজ্জায় প্রত্যবর্তন করিলে, বায়ু ব্রহ্ম সকাশে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্ম তাহাকে তাহার 
ক্ষমতা জিজ্ঞাসা করিলেন | বায়ু বলিলেন, “আমি মাতরিশ্বা-__এই বিশ্বের শ্বাস- 
প্রশ্বাস কাধ্য আমাম্বা্লাই হয় এবং ইচ্ছা করিলে এক মুহুর্তে এই বিশ্ব উড়াইয়৷ দিতে 
পারি। ব্রহ্ম কর্তৃক আদি হইয়া বায়ু সেই তৃণগাছটা নড়াইতেও না পারিয়া 
অধোমুখে ফিরিয়া! আসিলে, দেবতারা ইন্্রকে পাঠাইলেম। ইন্ত্রকে তদভিমুখে 
যাইতে দেখিয়া ত্রদ্ম অনৃশ্ত হইলেন। তখন সেই আকাশে বহুশোভমান! হৈমবতী 
নারী উমার আবির্ভাব হুইল | সেই উমা দেবতাদিগকে বলিলেন, «তোমাদের 
শক্তির পরিচয় পাইলে তো? এই ব্রন্মের শক্তিতেই তোমরা! শক্তিমান্‌ হইয়া অনুর 
বিজয় করিয়াছ।” তখন দেবতাদের ব্রহ্ম সম্দ্ধে মাত্র জ্ঞান হুইল, দর্শন হইল 
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বংশীয় রাজারা এই সাংখ্যযোগের সাধন করিতেন। দেবরাতই 
এই বংশে প্রথমে ইহা শিক্ষা করেন, তাই তিনি ইহার জনক। 
আর সেই যোগশিক্ষা পুরুষান্থুক্রমে ধারাবাহিকভাবে তাহার 
বংশধরেরা সকলেই আচরণ করিতেন, তাই উত্তরাধিকারস্থত্রেই 
যেন তাহারা পর পর তাহা প্রাপ্ত হইয়া! সেই সাংখ্যযোগের নিদর্শনরূপ 
ধন্ুরই যেন পুজা অর্চনা করিতেন। তাই জ্বনক বংশীয় সকলেই 
রাজধি এবং এই সাংখ্যযোগের ধারাবাহিক জনক। যাজ্ঞবন্ক্য খষি 
এই জনকবংশীয় কোন রাজধির সহিত ব্রন্ধতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
না, কেন না৷ ব্রহ্ম পুর্বেবেই অন্হিত হইয়াছিলেম। এই উপনিষদোক্ত হৈমবতী উমাই 
পুরাণকারের হিমালয়-নন্দিনী পার্কতীরপে পরিণতা। হইয়া শেষে শিবের সহিত 
পরিণীত1 হইয়াছেন। হবতরাং সেই উমা! শবের অর্থ সম্বন্ধে আমর] কিছু বলিব। 
উমা উং পরমেশ্বরং মাতি মিমেতি | যন্বারা পরমেশ্বরকে অনুমাপ করা যায় বা মনন 
করা যায় তাহাই উম| বা তপস্তা | তপস্তা দ্বারা মেমকা কন্যা পাইয়াছিলেন এই 
জন্য উমা নাম রাখিয়াছিলেন | উং শব্ধ পরমেশ্বর বোধক কিরূপে ? আমরা অন্যমলস্থ 
অবস্থায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলে (যেমন চিমটি কাটিলে ) 
স্বতঃই প্রথমে বলি উঃ| মৃতদেহে আঘাত করিলে তাহার মুখ হইতে এ উঃ শব্ধ 
নির্গত হয় না। সগ্ঘঃপ্রহ্ত শিশুর পৃষ্ঠে আঘাত করিলে সে প্রথমেই উয়া করিয়া 
উঠে। তাই বলিতে হুইবে যে সেই দেহে যে আত্মা আছেন, তিনিই এই উ শব 
ঘারা তততৎ দেহে তাহার অগ্তিত্ব প্রমাণ করিয়াই যেন বলিতেছেন 'আমি আছি।” 
কুতরাং উ শব্দ আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞাপক শব | তপস্তা দ্বারাই আত্মার উপলদ্ধি হয়। 
তাই উমা আত্মারূপ পরমেশ্বরেরই অঙ্গীভূতা। হিরণ্যগর্ভ রূপেই ব্রন্ষের প্রথম 
প্রকাশ। এক্রিণ্যগর্ত সমবর্তৃতাগ্রে।” তাই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত ঠাহার অস্তিত্ব 
জ্ঞাপক লিঙ্গ বা সংজ্ঞা হিরণ্যবর্ণা বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বাঁ হ্মবর্ণা। আর সেই 
হেষবর্ণে প্রতিভাত উমাই হৈমবতী | হেমবৎ হইতেও হৈমবতী হয় আবার 
হিমবৎ হইতেও হৈমবতী হয়| তাই উমা শিবের অর্ধাঙ্গিনী 
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করিয়াছিলেন । ব্যাসদেবও তাহার পুত্র শুককে এই জনকবংশীয় কোন 
রাজষির নিকট ত্রহ্ষজ্ঞান লাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতেও 
যাও্ুব্জনক, সথলভাজনক, পরাশর জনক সংবাদ ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে। স্বৃতরাং যখনই আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, 
সেখানেই প্রায় ইহা জনক রাজার সংশ্রবেই কথিত হইয়াছে । এই 
জনক রাজারা বিদেহরাজ নামেও বিখ্যাত। তাহাদের এই বিদেহ 
নামেরও অর্থ আছে। আত্মলাভেই বিদেহ কৈবল্যলাভ হয়। অর্থাৎ 
দেহজ্ঞান শূন্য হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাই রামায়ণের স্থানে 
স্থানে যেখানে সীতাকে অযোনিজা অর্থাৎ আত্মজ্যোতি অর্থে ব্যবহার 
করা হইয়াছে সেখানেই বৈদেহী শব্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
বাল্সীকি, রামায়ণে প্রকান্টে রাম চরিত্র রচনা করিবেন বলিয়াই ভূমিকা 
রচনা করিয়াছেন স্থৃতরাঁং সীতা শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। শীতা 
শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার রহস্য প্রকাশ করেন নাই! 
কেবল উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটীতেই তিনি অন্ধুসন্ধিৎস্থ পাঠককে 
ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন। তাহার উদঘাটন পাঠকের দৃষ্টিসাপেক্ষ। 

এই জনক এক বৎসর রিপুরাজাদের অর্থাৎ ষড়রিপু কক আক্রান্ত 
ও পীড়িত হইয়া আত্মবিশ্বাস হারাইয়া, লাধনাচ্যুত হইয়াছিলেন। 
অর্থাৎ রিপুর গীড়নে তাহার সাধনাচ্যুতি হইয়াছিল “আত্মানমবধূতে” 
অর্থে আত্মাকে নব্ন্যাস বাঁ ত্যাগ করিয়া; অবধৃত অর্থে সন্গ্যাসাশ্রমী। 
তারপর বহুতপন্তার ফলে দেবতারা তুষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল পাঠাইলে 
তিনি চ্যুতরাজ্য বা পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তপস্তা 
ও সাধনাদ্বারা তিনি যোগের চতুরঙ-্বরূপ মন-সংঘমাদি শক্তি পুনঃ 
প্রাপ্ত হইয়া অধিকারী হইতে সমর্থ হইলে হৃতরাজা অর্থাৎ তাহার 
পূর্ববপদ বা অবস্থা বা রাজধিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই ইহার, 
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তাতপধ্য। এখন যখন তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট শুনিলেন রাম 
কামরূপী তারকা বধ করিয়া ছয়দিন একাগ্রচিত্ে ধ্যানস্থ হইয়া 
( উপাসপ্চক্রতুঃ) মারীচ ও স্থবাহু বধরূপ ছুর্দমনীয় যোগবিস্বকারক 
বিক্ষেপশক্তিকেও দমন করত; শোণিত নিক্ষেপ রূপ রক্তাভ জ্যোতি 
দর্শন করিয়াছেন, তখন এই বালব্রন্ষচারীকে বিশ্বামিত্রের অনুরোধে 
সেই সাংখ্যযোগের উপদেশ দিলেন_-এই ধনুর্ভনবরূপ সাধনা দ্বারা। 
যখন রাম সেই ধনুর্ঙ্গরূপ দুঃদাধন ক্রিয়া সাঁধনেও সমর্থ হইলেন, 
তখন তাহাকে সেই ছুপ্রাপ্যা সীতাও সম্প্রদান করিলেন। অর্থাৎ 
তাহার সেই আত্মজ্ঞানে লব্ধ সীতারূপ আত্মজ্যোতিঃ রামেরও দর্শন, 
হইল যেন জনকের দৃষ্ট জ্যোতিই রামহৃদয়ে সঞ্চারিত বা সম্প্রদত্ 
হইল। এই জ্যোতিঃ হৃদয়েই দর্শন হয়। তাই ইহাকে আত্মহদি 
জ্যোতি বলে। যাজ্ঞবন্ধ্য খষি অন্য জনককে এই আত্মহদিজ্যোতির 
কথাই বলিয়াছিলেন। বৃহদ্ারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে রাজধি 
জনক যাজ্ঞবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ব্যবহারিক পুরুষ কিসের 
সাহায্যে কার্য করে?” তিনি বলিলেন, “আদিত্যের সাহায্যে।” 
প্র-”আদিত্যের অভাবে কিরূপে হয়?” উঃ চন্দ্রমার সাহায্যে 1” 
প্রঃ চন্ত্রমা নাঃথাকিলে ? উ:-_অগ্নির সাহায্যে”। প্রঃ-“অগ্রির 
অভাবে ? উ:--“বাকের সাহায্যে |” অর্থাৎ যেমন অন্ধকারে কোন 
* প্রাণীর কথ! বা শব শুনিলে লোকে তাহাই অনুসরণ করিয়া ততস্থানে 
গমন করিতে সমর্থ হয়। প্রঃ-“বাক না থাকিলে কিরূপে হয়।” 
তখন যাজ্ঞবস্ক্য বলিলেন, “আত্মহদি জ্যোতির সাহায্যেই তখন লোক 
কাধ্য করিতে সমর্থ হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে ইন্দ্রিয় অন্ভাবে বাহ্‌ 
জ্যোতি সাহায্যে উদ্ভাসিত না হইলেও মনএসমন্ত দিক্‌ দর্শন করিয়া 
নিজেই সৃষ্টি করত; স্তুখ দুঃখ উপভোগ করে ।” স্থৃতরাং হৃদিস্থিত: 


হরধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ ৯১ 


আত্মজ্যোতি ছ্বারাই আত্মা প্রকাশিত হয়। রামের ধনুর্ঙ্গরূপ সাধনা! 
দ্বারা কিরূপ আত্মহদি জ্যোতি রূপ সীতা দর্শন বা লাভ হইল তাহাই 
আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। 

ধন্ুর্ভঙ্গ করিতে হইলে তাহা কি প্রণালীতে বা কিরূপ অবস্থায় 
সাধিত হয়, আমরা প্রথমে তাহাই দেখাইব | রাম ধনুখানি উঠাইয়া 
তাহা বাম হস্তে ধারণ করিলেন। ধন্ু অর্থে প্রকাণ্ড বংশ বা নমনীয় 
কোন কঠিন দণ্ড। তাহার এক প্রান্তে গুণ সংযুক্ত থাকে। এই গুণ 
প্রায়ই চর্শ বা প্রাণিদেহস্থ শুষ্ক অন্্দ্ধারা প্রস্কত হয় অথবা মাঞ্জিত রজ্জব 
দ্বারাও তাহা নিশম্মিত হয়। রাম সেই ধনুর এক প্রান্ত বাম হস্তে 
ধারণ করিয়া অন্য প্রান্ত তাহার পদতলে স্থাপন, করিয়া -পদতলস্থ 
প্রান্তমংলগ্ন সেই গুণকে অন্ত প্রান্তে যোজন করিলেন । শুধু সরল 
ভাবে ইহা করিলে ধন্থুতে কোন শক্িসঞ্চার হয় না স্ৃতরাং সেই 
দণ্ডের বাম হস্তস্থিত প্রীস্তকে ক্রমে নমিত করিয়া সেই দণ্ডকে বক্র 
করতঃ তবে তাহাতে বজ্ছু বা গুণ সংযুক্ত করিতে হয়। এই বক্রাকার 
ধনুর গুণেই আঘাত করিলে বা বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিয়া 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলে টং শব উখিত হয়। সেই জন্য এই ক্রিয়াকে 
টক্কার বলা হয়। এই ধনু দণ্ড, বিশেষতঃ তাহা যদি মন্গুযা দেহ অপেক্ষ] 
দীর্ঘ হয়, তাহাকে নমিত করা অতিশয় শক্তি ও বলের প্রয়োজন । 
এই ধন্থু দণ্ডের দৈর্ঘ্য ৫ হস্ত, ৪| হস্ত অথবা ৪ হস্ত পরিমিত। নিজ 
হস্তের ৩॥ হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে, ইহা আয়ত্ত 
করাও প্রভূত বল প্রয়োগ সাপেক্ষ। রাম যখন সেই ধনুব ছুই প্রান্তে 
তাহাকে বক্র করিয়া, গুণ সংযোগাস্তে, টক্কার দিলেন, তখন তাহার বাম 
ইস্তে সেই ধঙ্ুর মধ্যভাগ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই হস্ত যতদূর 
সম্ভব সরলভাবে বিস্তার করিয়াছিলেন, আর তাহার দক্ষিণ হন 
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'ধ্যস্থলে বক্র হইয়া তাহার দক্ষিণ পার্থ পশ্চা্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
যেমন ধনুর মধ্যভাগও ক্রমে ক্রমে অধিক বক্র হইল, তেমনি দক্ষিণ 
হস্তস্থিত গুণও মধ্যস্থলে দক্ষিণ হস্ত ছারা আকুষ্ট হইয়া ক্রমে 
বক্রাকার হওয়াতে ধন্থুটী যেন একটা চতুভূর্জ আকার ধারণ করিল। 
এরূপ অবস্থায় ধন্ুদণ্ডটী মধ্যস্থলে ভাঙ্গিলে তাহার ছুই প্রান্ত এক 
স্থানেই মিলিত হয়। আর তাহা ধন্ুধ্ণরীর বক্ষের মধ্যস্থলেই হয়। 
অর্থাৎ রাম কর্তৃক আকুষ্ট ধন্থুর প্রান্তদঘ্য যেন রামের বক্ষঃস্থলের 
মধ্যদেশেই, তাহার ভগ্ন অবস্থায় স্থিত হইল। ইহাই স্বাভাবিক। 
পাঠক ধনু ছারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। 


এখন আমরা এই ধনুর্ভঙ্গের প্রণালীর সহিত যোগাচরণের প্রণালীর 
সাদৃশ্ঠ আছে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টাকরিব। যোগসাধনে উপবিষ্ট 
হইবার সময় পদ্মাসনে বসিয়া দেহের মেরুদণ্ডকে সরল ভাবে স্থিত 
করিয়া গ্রীবা ও মস্তককেও সরল করিতে হয়। তখন মস্তক সহিত 
এই মেরুদণ্ড কটিদেশ পর্য্স্ত একটী সরল দণ্ডের মতই হয়। 
তারপর প্রাণায়াম করিয়া, অর্থাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বায়ু গ্রহণ করিয়! 
তাহাকে অভ্যন্তরে স্থিরভাবে ধারণ করিতে পারিলে কুস্তক সাধন 
হয়। এই কুস্তকও স্থায়ী করিতে পারিলে কটিদেশে একটা কম্পন 
অনুভূত হয়, আর সেই কম্পনের সহিতই একটা আভাযুক্ত তেজ 
'যেন বিদ্যুৎ আভার ন্যায় প্রকাশিত হয়। মন তখন সেইদ্দিকে 
ধাবিত হয়। আবার শিরোদেশে ভ্রমধ্যেও কিঞ্ধিং কম্পনের সহিত 
সেইরূপ বিদ্যুৎ আভা দর্শন হয়। প্রথমতঃ কুস্তক অবস্থায় এই 
ভ্রমধ্যেই জ্যোতি দর্শন “হয়, তৎপরে সেই কটিদেশস্থ শক্তি ও 
জ্যোতি দর্শন হয়। এই কটিদেশস্থ শক্তিকেই কুলকুগ্ডলিনী শক্তি 
কহে। ইহাই ক্রমে ভর্ধগামী হয়। আবার জ্রমধ্যস্থ জ্যোতিও 
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নি্নগামী হয়। কখনও যুগপৎ ক্ষণিক এই ছুই জ্যোতি দর্শন 
হওয়াতে তাহার! যে উভয়ে পৃথক, তাহা বুঝা যায়। ইহা যদি 
ছুই পৃথক স্থানে আবিভূর্ত হয় ও ক্ষণিক ও যুগ্রপৎ ৃষ্ট হয়, তবে 
ইহাদিগকে আত্মজ্যোতিঃ বলিয়া স্বীকার করিলে, আত্মাও তাহা হইলে 
দ্বিভাগে ছুইস্থানে স্থিত আছে, এইরূপ অনুমিত হয়, এবং আত্মার 
অংশ বা ভাগ আছে ইহাই স্থির হয়। কিন্তু আত্মা তো একই, 
তাহার অংশও নাই, খণ্ডও নাই। স্থৃতরাং এই ছুই স্থানই তাহার 
প্রকৃত স্থিতিস্থান নহে। তাহার স্থিতিস্থান অন্যত্র প্রমাণিত হয়। 
আত্মাও তাহার জ্যোতি দ্বারাই প্রকাশিত। স্থতরাং দেহাভ্যন্তরেও 
এই জ্যোতির প্রকাশও আত্মা দ্বারাই হইয়াছে । একিন্ত এস্থলে মনই 
এই ছুই স্থানে নিবিষ্ট হওতঃ আত্মার চিৎশক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া, 
যেন আত্মাই ছুই স্থলে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ 
মন তাহার বহির্গমনের ছ্বারের নিকট থাকিয়াই, সেই দ্বার সমূহের 
দ্বারা, বাহিরে উকিবুঁকি দিবার জন্যই সর্বদা চেষ্টা করে। এই 
মনের বহির্গমনের দ্বারগুলি আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় চক্ষু, কর্ণ 
নাসিকা, জিহবা ও ত্বকৃ। তন্মধ্যে ৪টী ইন্জিয় ও ত্বকের কিয়দংশ এই 
মস্তক দেশেই স্থিত। স্থতরাং এই দ্বাববৃন্দ সমস্থিত মন্তকরপ বৃত্তের 
কেন্দ্রস্থলে ভ্রমধ্যেই, মনের ক্রিয়া করিবার প্রিয় স্বান। তাই সমস্ত 
ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ কুত্তক দ্বারা ইঞ্িয় রুদ্ধ করিলে, মন রুদ্ধ 
বাপ্পের ন্তায় কম্পিত হয়। আর কম্পনেই তেজ বা জ্যোতিঃ উদ্ভূত 
হয়। মনে তখন আত্মার সমস্ত চিৎশক্তি পুঞ্তীভূত হয়। তাই সেই 
চিৎ প্রকাশক জ্যোতি ভ্রমধ্যে মানস নয়নে উদ্ভাসিত হয়। তার পরই 
সেই কটিদেশের শক্তি উত্তেজিত হয়; এবং তাহাতে যে আভা 
আবির্ভাব হয় তাহা! মন অন্থভব ও দর্শন করিতে পারে । এখন মনকে, 
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এই ছুই জ্যোতি অন্থসরণ করিয়া! একটা সাধারণ স্থানে স্থিতি লইয়া স্থির 
হইতে হইলে, তাহাকে উপর হইতে নীচে নামিতে হয় ও নীচ হইতেও 
উপরে উঠিতে হয় এবং এক মধ্যস্থানে মিলিতে হয়। যাহাঁকে 
ইংরেজীতে বলে 11৩0 11£ঞ্ঠ। আর এই মিলন স্থলই হইল 
দেহের মধ্যস্থানে নাভির সন্নিকট হৃদয়স্থিত প্রদেশ । যখন হৃদয় স্থানে 
বা দেহের মধ্যস্থানে এই জ্যোতিথ্ঘয় মিলিত হইল, তখন তাহাদের যেন 
ক্ষণিকের জন্য তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই, আর একটা স্বপ্রকাশ জ্যোতি 
নিজ বিভাতে সেই স্থানকে বিভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল। ইহাই 
আত্মহৃদিজ্যোতির প্রকাশ । এই স্বপ্রকাশ জ্যোতি ক্রমে বর্ধমান 
য়। মনস্থির করিলে, মন ইহাতেই একাগ্র হইয়া ক্রমে ইহাতেই 
লীন হয়। ইহা কুস্তক অবস্থাতে সাধিত হয়। যেমন কুস্তের অভ্যন্তরে 
বন্ধবাশ্প স্থির হইলে আর কৃত্ত নড়েনা তেমনি এই দেহের অভ্যন্তরে 
কুদ্ধ বায়ু স্থির হইলে এই দেহরপ কুস্তও স্থির হয়, মনও স্থির হয়। তাই 
ইহার নাম কুস্তক। তখন দ্বেহের পোষণার্থ যে বায়ু চলাচল করে, 
তাহা মনের অজ্ঞাতেই হয়। কেননা মন তখন এ জ্ঞোতিতেই 
একাগ্র হয়। তখন আর তাহার দেহজ্ঞানও থাকে না। সে তখন 
এ জ্যোতি দর্শনেই তন্ময় । তাহার দেহজ্ঞান থাকিলে, তাহার নিশ্বসিত 
বায়ুর বহির্গমন না হইলে বিশেষ অস্বস্তি অন্ুভুত হয়। এইবপ 
অন্বস্তি হইলে মন সেইদিকে আকুষ্ট হয়, জ্যোতিও তাহার নিকট 
হইতে অন্তহিত হয়। ভ্রমধ্যে সেই দৃষ্ট জ্যোতি অনুসরণ করিয়া, 
তাহাতে একাগ্ৰ না হইতে পারিলে কুস্ভক সাধনও হয় না। তাই 
পরমহংস রামকুষ্ণদেবের ভ্রমধ্যে লৌহ শলাকা আঘাত করিয়া আত্মজ্ঞানী 
মহাপুরুষ তোতাপুরী বলিয়াছিলেন “আরো ক্যা মা মা করতা হ্যায়, 
হিয়া দেখো” ইহা আমি আমার কোন অতিবৃদ্ধ আত্মীয়, যিনি 
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ঠাকুরের নিকট প্রায় তাহার প্রথম সাধনাবস্থার কাল হইতেই 
সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহার শেষাবস্থাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
তাহারই নিকট শুনিয়াছি।* | 

ইহাই দেহধনুর সহিত রামকত ভগ্ন ধন্থুর, যথাযথ সৌসাদৃশ্ঠ। 
এক ধনুর্ঙ্গের উপমা ভিন্ন আর কোন উপমা দ্বারা ইহা৷ প্রদর্শন 
করান যায় না। ধনুরই দণ্ডের মধ্যভাগ ও গুণের মধ্যভাঁগ সজোরে 
বিস্তীর্ণ করিলে তাহার প্রান্ত ভাগছয়ও, সেই ধনুর্ধারীর বক্ষস্থলের 
মধ্যেই যথাক্রমে নিম্ন হইতে উপরে উঠিয়া ও উপর হইতে নিয়ে 
নামিয়া, এক স্থানে মিলিত হয়। আবার যখন সমস্ত শক্তি প্রয়োগে 
হত্তদ্বারা উর্দপ্রান্ত ও পদ দ্বারা নিয়প্রান্ত সংযত করিতে হয়, তখন 
এই উভয় অঙ্গই কম্পিত হয়, ও মনকেও :এই উভয় স্থলেই 
সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে একাগ্র করিতে হয়। শক্তি সমস্ত শরীরেই 
থাকে। কিন্তু মনের সাহায্যেই তাহাকে যথা-স্থানে বা অঙ্গে প্রয়োগ 
করিতে হয়। জনকের এই ধনুর নাম স্থনাভ ধন্থ। বিশ্বামিত্র 
রামকে বলিয়াছিলেন, “চল, মিথিলাতে জনক রাজার স্থুনাভ ধন্ধ 
তোমাকে দর্শন করাইব”। ইহাকে স্থনাভ বলিবার তাৎপধ্য 
কি? যে ধনুর নাভি স্ব বা শ্রেয়ঙ্কর তাহাই-_হ্থনাভ। ধনুর 

* ইনি পরমহ্ংসদেবের গৃহস্থ শিল্ত ৬কিশোরীলাল বায়, বনহুগলিতে ৪1৫ 
বৎসর পূর্বের প্রায় ৯৫ বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন । আমার গুরুদেব 
তিব্বতী বাবাও আমাকে প্রথমে এই উপদেশ দিয়া মনের একাগ্রতা সাধন করিতে 
বলিয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণের উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন | প্রাণের 
উপাসনা! অর্থাৎ মনকে প্রাণে স্থির করা | প্রাণ অর্থে হৃদয় | অর্থাৎ মনকে সেই 
হদয়ে একাগ্র হইয়া স্থির করিতে হয় | এই হৃদয়ে প্রাণকে স্থির করিতে হইলে, সেই 
জ্যোতি ঘয়ের অনুসরণ করিয়া, আর তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে পৌঁছিতে হয়! 
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মধ্যভাগেই তাহার শক্তি নিহিত। যে ধনু সহজে বক্র হয় না 
তাহারই শক্তি বেশী] আর তাহাতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় 
তাহাতেই বেশী দূরের লক্ষ্য ভেদ হয়। যাহার মধ্যভাগ সহজে 
নমনীয় তাহা! দ্বারা কি দুরস্থ পদার্থ বিদ্ধ হয়? স্থৃতরাং সেইরূপ 
ধন্নু ব্যবহারই শ্রেয়স্কর। এইরূপ ধন্ুতে টকঙ্কার দিতে হইলে অসাধারণ 
শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন। ইতঃপূর্ে আমরা বলিয়াছি নাভি 
প্রদেশেই আত্মার স্থিতি স্থান জ্ঞানীদের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
যে এই নাভি প্রদেশে আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহারই 
দেহদণ্ড স্থ হয় বা স্থনাভ হয়। তাহারই শ্রেয় লাভ। আর এই 
আত্মজ্ঞান লাভই নিশ্রেয়ঃ-যোগিগণের প্রাপ্য লক্ষ্য । মেরুদণ্ডের সম্মুখ 
ভাগেই, মধ্যস্থলে স্থিত এই নাভি। টক্কৃত ধন্ুর মধ্যস্থলেই যেন 
তাহার নাভি। আর সেই মধ্যস্থলেই শর যোজিত হইলে, সেই 
শরের লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার শক্তি হয়। তাহার এই নাভিতে বা! 
মধ্যস্থলে শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে, তাহার প্রান্তদ্বয়কে শক্তি সহকারে 
নমিত করিয়া ধন্গকে বক্র করিতে হয়। তেমনি দ্রেহদণ্ডরূপ ধন্থুর 
ছুই প্রান্ত যেন নমিত হইয়াই তাহার মধ্যস্থলে বা নাভিতে মিলিত হয়। 

বিশ্বামিত্র রামকে ইতঃ পূর্বে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যখন 
বুঝিতে পারিলেন তাহার মনের একাগ্রতা সিদ্ধ হইয়াছে, তখন 
তাহাকে আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবার উপযুক্ত মনে করিয়া 
সেই বিশ্রুত বংশপরম্পরাঁয় সাখখ্য যোগে-সিদ্ধ, আত্মজ্ঞানী রাজি 
জনকের নিকট উপদিষ্ট হইবার জন্য লইয়! যাইলেন। তিনি নিজেও 
যখন ইহা লভি করিয়াছিলেন তখন তিনিও এ উপদেশ রাঁমকে দিতে 
পারিতেন! কিন্তু তিনি যে রামের সাহায্যেই নিজে সিদ্ধ হইয়াছেন, 
সুতরাং সেই সহায়কেই পুনঃ তাহ! শিক্ষা দিতে শেয়ঙ্কর মনে করিলেন 
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না। আর তীহার সে জ্ঞানও সম্ধঃপ্রাঞ্চ, কেননা মাত্র পূর্ব দিবসেই 
তিনি পিদ্ধ হইয়া বামকে বলিয়াছিলেন তোমার সাহায্যেই আমি 
সিদ্ধ হইয়াছি। তিনি কি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন রাম তাহা জানেন 
না। আর তিনি তখনও তাহাতে দৃঢ় অভ্যন্ত হন্‌ নাই । তাই বহুকালে 
“অভ্যস্ত পারদর্শা রাজধি জনকের নিকটেই লইয়া গেলেন । বিশ্বামিত্রের 
অনুরোধে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া, জনক রামকে অধিকারী 
বিবেচনা করিয়াই তাহাকে (রামকে ) সেই ধন্ত প্রদর্শন করাইলেন। 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাঁভের প্রণালীর উপদেশ দিলেন। উপযুক্ত গুরু, 
উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকেই, সেই প্রণালীর, উপদেশ দান করেন। 
শিষ্য তাহা নিজে চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারাই কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারেন। প্রকৃত পক্ষে আত্মদরশশী কোন গুরুই শিষ্যকে আত্মদর্শন 
করাইতে পারেন না। তাহারা মাত্র নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ 
প্রণালীই বলিয়া দেন। এই আত্মদর্শন একবার লাভ করিলেই তাহা! 
যে আমরণ চিরস্থায়ী থাকে না তাহার দৃষ্টান্তও এ জনকের মুখেই 
বিকৃত হইয়াছে । তিনি বলিলেন তিনি রিপুরাজাদের পীড়নে এক 
ব্সর পীড়িত হইয়া, সাধনাচ্যুত হইয়াছিলেন। পুনরায় বংসরাবধি 
তপস্তা ও সাধনা দ্বারা যখন যোগোচিত চতুরঙ্গ বল প্রাপ্ত হইলেন 
তখনই তাহার পূর্ব রাজবিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা যে রামের 
জীবনেও সঙ্ঘটিত হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেলেন। রামের 
পক্ষেও যে তাহা! ঘটিয়াছিল তাহাও বাল্ীকি দেখাইয়াছেন। তিনি 
মারীচকে বাঁচাইয়া, তাহার পথ করিয়া রাখিলেন। বিশ্বামিত্র এই 
জনকগৃহে রামের সিদ্ধির পর, তপশ্চরণার্থ হিমালয় প্রদেশে চিরতরে 
নিজকার্ধ্য সাধনে অন্তহিত হইলেন । বামায়ণে আর তাহার কোন উল্লেখ 
নাই । বালীকি বিশ্বামিত্র সাহায্যে রামের সাধনা শিক্ষা দেখাইলেন। 
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এই জনক প্রদশিত যোগ সাধন প্রণালীকে সাংখ্যযোগ নামে 
অভিহিত করিবার কোন হেতু বা সুত্র এই বাল্ীকি রামায়ণে কোথাও 
আছে কি? ইত্ঃপূর্বে কোন স্থানে তিনি আদিজ্ঞানী মহধি কপিলের 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে অগন্ত্য খষির কথাও বলিয়াছেন 
এবং রাঁজষি দেবরাতের উল্লেখও আছে। কপিল খষির আবির্ভাবের 
সময় নির্নীত হয় নাই । খগবেদের দশম মণ্ডলের শেষের দিকেই 
পুরুষ সৃক্ত ও দেবীস্ক্তেই তাৎকালিক সেই বক্তা খষিদের আত্মুজ্ঞান 
উদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বৃতরাৎ খগবেদের বক্তা খষিদের 
মধো প্রথম অগ্নি ইত্যাদি উপাসক হইতে শেষে আত্ম! উপাসক রূপ 
পরিবর্তন ও পরিণতি হইতে যে কত শত বংসর লাগিয়াছিল তাহা! 
কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। শেষোক্ত আত্মতত্বজ্ঞানী খষিরাই 
প্রত আদিজ্ঞানী। আর মহষি কপিলও আদিজ্ঞানী অর্থাৎ কাহারও 
নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়াই স্বীয় অনুভূতি বলেই জ্ঞানী। তাই 
এই বোধ হয় তিনিও এ খগবেদের আত্মজ্ঞান প্রকাশক বাকোর 
বক্তা খধষিদের সমসাময়িক । মহষি কপিলকৃত সাংখ্য সৃত্র। তিনি 
যে যোগপন্থা দেখাইয়াছেন, তাহাই আবার মহষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে 
বিশদরূপ বর্ণন করিয়াছেন । তারপর বালীকি এই ধনুর্তঙ্গ উপাখ্যানে 
একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন এ অষ্টচক্র সমন্বিত মঞ্জুষার উল্লেখ করিয়া। 
রাবণের শক্তিশেলকে অষ্টঘন্টা সমন্বিত বলিয়াছেন। রাম চতু্দিশ সহস্র 
রাক্ষম বধ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি বর্ণনা পড়িলে ইহাই অনুমিত হয় 
যে নিদিষ্ট সংখ্যাগুলি উল্লেখ করিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। 
এই সংখ্যাগুলি উল্লেখের গুরুত্ব উপলব্ধি ও তাহার যথাযোগ্য সমন্বয় 
করিতে পারিলেই আমর সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব। 

এই অষ্টচক্রের কথা বলিয়া তিনি অষ্টধা প্রকৃতিকেই লক্ষ্য 
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করিয়াছেন। স্থৃতরাং যে সমস্ত পাঠক সাংখ্যশাত্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ, 
কেবল তীহাদ্িগের জন্যই আমরা সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত তাৎপধ্য এই 
স্থানে বলিতে বাধ্য হইলাম। যখন অধুনাতন প্রায় প্রত্যেক গৃহেই 
নারী পুরুষ গীতার নানারূপ ভাগ্যাদি সমধিত ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া থাকেন, 
তখন তাহারা তাহাতে উল্লিখিত প্রকৃতি পুরুষ সন্ধে একটা মোটামুটি 
ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে অনেকের গীত পাঠের ফল হইয়াছে তাহাদের কৃষ্ণ ভগবানের 
মুস্তিকে ফল, পুষ্প তোয় দানে পূজার পরিণতি রূপে। তাহাদের 
ভগবানোক্ত মে, মাম মহং শবের মন্মও এ শ্রীরু্ণের মুত্তির চরণেই 
পধ্যবসিত হইয়াছে । স্ৃতরাৎ তাহাদিগের নিকট, এই সাঁংখ্যোক্ত প্ররৃতি 
পুরুষের মনও অন্ধকারে টিল ছু'ড়িবার ন্যায়ই চিরতমসাচ্ছন্ন থাকারই 
সম্ভব । প্ররুতপক্ষে গীতা পাঠে তাহার মন্ম অনেকেই যে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছেন, বা তাহার সমাধান করিতে মমূর্থ হইয়াছেন এরূপ 
পরিচয় পাওয়া যায় না । এরূপ বলাতে আমাদের ধৃষ্টতা হইতে পারে, 
কিন্তু স্বয়ং বিবেকানন্দ বলিয়াছেন কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে, 
তাহা উপলব্ধি না করিলে, তাহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। বেদ বেদান্ত, 
গীতা প্রভৃতির শ্রবণে, তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে পারিলে, সত্যের 
সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে আর তাহা উদগীরণ বা তাহার তর্ক 
বিতর্ক আলোচনা শুধু পাণ্ডিত্যের নিদর্শন মাত্রেই পধ্যবসিত হয়। 
নিজে উপলব্ধি না করিলে কেবলমাত্র পরের উপদেশে কোন বিষয়ের 
সত্যতা বিষয়ে কেহ কি নিশ্চিত হইতে পারে? একজন এইরূপ 
বলিল, পরক্ষণেই আর একজন অন্যরূপ বলিল। ম্হষি কপিলও 
আদিজ্ঞানী আত্মদর্শী, মহধি ব্যাসও বেদ উপনিষদাি পাঠে ও স্বীয় 
অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা জ্ঞানী। এই ছুই জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ছুই 
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প্রকার বলেন তাহা হইলে কাহার কথা বিশ্বাস করিব? মহষি 
কপিলের সাংখ্য মতের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মহষি 
কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অদ্বৈত বেদান্তমতের পরিবর্তন হইয়া দ্বৈত ভাগবত 
ধর্ম বা ভগবৎ পূজায় পরিবন্তিত হইয়াছে। স্থতরাং কোন্‌ পথ 
শেয়ঙ্কর তাহা কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে? 
এই দ্বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তখন মনে বিচার শক্তির 
আবির্ধাব হয়। তখন তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে অন্ুসন্ষিৎস্থ হইয়া মন 
সেই সত্যবস্তরও উপলব্ধি করিতে কুতকার্ধ্য হয়। যে মহাত্মা প্রকৃতই 
আত্মসত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সেই এক আত্মার কথাই বলিবেন, 
শিষ্বের তাহা উপলব্ধি হউক বা না হউক। উপযুক্ত অধিকারীকেই 
এইরূপ মহাত্মার! শিশ্যুরূপে গ্রহণ করেন। আর তাহাদেরই দ্বিধা- 
ভঞ্চন হইয়া যায়--সেই আত্মজ্ঞানী গুরুর মর্শস্পর্শী উপদেশ বলে। 
কেহ তীহার শি্ত হউক বা না হউক তাহাতে তাহার দৃকৃপাত 
নাই । আমার গুরুদেব তিব্বতীবাবা এই শ্রেণীরই মহীপুরুষ ছিলেন। 
তিনি শিষ্যের উন্নতির কিছু লক্ষণ দেখিলে তাহাকে তাহার পাঁদম্পর্শ 
পর্যন্ত করিতে দিতেন না বা কেহ তাহার প্রসাদ চাহিলে বলিতেন, 
প্রসাদ কাহার? তুমি আবার কাহার প্রসাদপ্রার্থী হইবে? তোমাতে 
আমাতে তো সেই একই আত্মা বিরাজমান, স্বুতরাং তোমাতে 
আমাতে উচ্চ-নীচ ভেদ থাকিলেই তো! একজন উচ্চের প্রসাদ একজন, 
নীচের প্রার্থিত বন্ত হইতে পারে ?” 

বেদীস্তমতে স্ষ্টি মনের কাধ্য। সুতরাং মন লয়ে স্থষ্টির অস্তিত্ব 
নাই। তাহারা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই ছুই শব ব্যবহার 
করেন। অর্থাৎ মনের ব্যবহারেই স্থটি দৃশ্ঠতঃ বর্তমান। আর সেই 
ব্যবহারের নিরাশেই হৃঠি অনৃস্ত ; তখন শুধু পরমার্থ বা পরমাত্মাই 
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থাকেন। স্ন্টিও, মনের নাশেই বিনাশ প্রাপ্ধ হয়, সুতরাং তাহার 
কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। আর মায়ার অধ্যাসেই, মরুতে 
মরীচিকার ন্যায়, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির স্ায়, এই বিশ্ব পরিলক্ষিত হয়। 
বেদে বা উপনিষদে কোথাও ঠিক বৈদাস্তিকের মায়ার নায় মায়া 
শব্দের ব্যবহার নাই | বেদে আছে-_“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে" 
€ খ, ৬৪৭১৮) 

এ মায়! বিশ্বস্থ্টির কত্রী মায়া নহে। ইহা ইব্রেরই নানারূপ রূপ 
পরিবর্তনের হেতুরূপ মায়া। ইন্দ্র তখন কেবল দিবিতেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতারূপে উপাসিত হইতেন এবং তীাহারই নানারূপ বিভৃতি, অগ্নি, 
বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি রূপে প্রকাশই তাহার মায়?। তৎ্পরে সেই 
তবদিক খধিদেরই কেহ জ্ঞানের উচ্চমার্গে আরোহণ করিয়া বলিলেন 

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যাঅহু আসী প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয়াতিদেকং তন্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥” 
অর্থ-তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর জগৎ স্থষ্ট হয় নাই। 
সেইজন্য (অন্য ) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ এই ভেদও ছিল 
না। রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোনও সাধন ( প্রকেত ) ছিল 
না। (যাহা ছিল) তাহা একমাত্র আপন শক্তি (স্বধা) দ্বারাই বায়ু 
বিনা শ্বাসোচ্ছাদ করিত অর্থাৎ স্কপ্িমান্‌ হইত। তাহা ব্যতীত কিন্বা 
তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না। এই স্বধা শব্দের অনেক অর্থ: 
হয়। স্বং দধাতি ইতি ম্বধা অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে ধারণ 
করিয়াছিলেন । তারপর আর এক অর্থ হয় স্বাং দধাতি। এখানে 
স্্ীলঙ্গ আর একটা পদার্থ ধারণ করা বুঝায়। এই অর্থে 
মায়ার উদ্ভব হইয়াছে । কিন্তু তিনি একই ছিলেন। তার কোন 
লিঙ্গ ছিল না। আর একটা কিছু সত্ব ধারণ করিলে তিনি দ্বিধা 
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হইবেন। আবার স্বাদয়েতি অনেন ইতি স্বধাও কর! হইয়াছে। 
অর্থাং যাহা দ্বারা আম্বাদ করা হয় তাহাই স্বধা অর্থাৎ মায়া দ্বারা 
তিনি স্থষ্টি করিয়া আম্বাদ করিতেন। ইহার মধ্যে কোনটা মুখ্য ও 
কোনটা গৌণ অর্থ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? 
তাহা হইলে মায়া কোথা হইতে আসিল? মোট কথা তিনি 
একাকীই ছিলেন | বনু হইতে ইচ্ছা হইল । “একোহ হং বনু স্যাম” 
আমি একা আছি বহু হইব। তাহা হইলে যখন আর দ্বিতীয় কিছু 
ছিল না তখন তিনিই নিজ সত্তা হইতে বহু স্থজন করিয়াই সৃষ্টিরূপে 
বিকশিত হইলেন। তিনি যে আছেন, তখন ত্ৰাহার অস্তিত্ব বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থংকিতে পারে না, কেন না এই দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট 
বিশ্ব, যাহা তীহা হইতেই হয হইয়াছে, বিদ্যমান আছে এবং 
সকলেরই প্রতাক্ষ হইতেছে । আমি আছি ইহাতো আমি উপস্থিত 
প্রত্যক্ষ করিতেছি । আমার মৃত্যুর পর আমার অপ্তিত্ব থাকে কি না 
তাহা! তো আমি বলিতে পারি না। অন্যের মৃত্যু দেখিয়াই আমার 
বিশ্বাস হয় যে মুত্র সঙ্গে সঙ্গে আমারও অস্তিত্ব থাকিবে না। ট্রাম 
গাড়ীর চাকার ঘর্যণে বিদ্বাৎ চমকাইতেছে। আমরা আকাশে এরূপ 
বিছ্বাৎ চমকাইতে দেখিয়াছি বলিয়াই বলিতে পারি উহাও বিদ্যুৎ |, 
যিনি এই বিছ্যাতকে ধরায় আনিয়া তাহ! দ্বার! সমস্ত কাঁধা করাইতেছেন, 
তিনি আকাশে বিদ্যুৎ অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্থিত্ব আছে জানিয়াই 
তাহার গবেষণার দ্বারা এতদূর পর্যান্ত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন- 
যে এখন আমরা সমস্ত কার্যাই প্রায় বিজলি সাহায্যে করিতে পারি। 
স্থতরাং আমার যদি অন্তিত্ই না থাকিল, আমি যদি মায়ার অধ্যাসে 
ভ্রান্তিই হইলাম, তাতা হইলে আমার অস্তিত্ব অন্বেষণ চেষ্টাও বুথা। 
তাই সাংখ্য মত প্রবর্তক মহষি কপিল নিজের অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট: 
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বিশ্বের অস্তিত্ব, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহা যে তংক্ষণে অস্তি বা 
আছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, তাহার অন্ভৃতি দ্বারা বিশ্লেষণ 
করতঃ যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধি 
দ্বারাই এই স্ুুল দেহ কিরূপ স্তরে স্তরে সুক্ষ পরিণত হইয়া শেষে 
বুদ্ধিরপেই পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহাই, তিনি নিজ অনুভূতি সাহায্যে 
সংখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাই ইহার নাম সাংখ্য। এই 
বুদ্ধি দ্বারা যে পর্য্যন্ত দর্শন সম্ভব তাহাই বক্তবা হইতে পারে। 
তার পর যে অবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। আবার বেদান্ত মতে স্থির 
বা বিশ্বের রচনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই সাংখ্য মতেরই 
আশ্রয় লইতে হইয়াছে । এ সম্বন্ধে তাহারা কর্পিল খধির নিকট 
খণী। তাহাদের আর গত্যন্তর নাই । স্থতরাং কপিল খষি যে 
প্রণালীতে তীহার অনুভূতির সীমায় উপনীত হুইয়াছিলেন তাহাই সতা, 
এবং মনুষ্যুও সেই প্রণালী অবলম্বনে সাধনা করিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ 
করিয়াও তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে । আর সেই প্রণালীই 
সাংখ্য যোগ। এখন এই সাংখ্য যোগে কি পধ্যন্ত সিদ্ধি লাভ হয়, 
তাহাই আমরা সংক্ষেপে বলিব। কিন্তু তাহার শেষ কোথায় তাহা 
মহধি কপিল ব্ক্ত করেন নাই । 

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্ররুতি উভয়েই জগতের মূল কারণ ও 
উপাদান । উভয়েই স্বয়স্তু ও অনাদি। প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের |] 
সাম্যাবস্থা। প্রতি এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই তিন গ্তণের সাম্যাবস্থায় 
সৃষ্টি থাকে না। তখন প্রকৃতি অব্যক্তা ও অপ্রকাশিতা। এই তিন 
গুণের অসাম্যাবস্থা হইলেই তখন স্ষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতি জড় 
অচেতনা | জড় পদার্থের ন্যায় তাহার কাধ্য করিবার ক্ষমতা নাই। 
সে পুরুষের চিতশক্তিতেই ক্রিয়াক্ষমা হইয়৷ আবার পুরুষকেই তাহার 
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সহিত লিপ্ত হইতে আকর্ষণ করে। যেমন রূঙ্গমঞ্চে নটা নানারূপ 
স্থবেশ ধারণ করিয়া, দর্শকগণকে, তাহার হাঁবভাবে, নৃত্য গীতাদি 
দ্বারা বা করুণ রূসাদি আপ্নুত বাকাচ্ছটায় মোহিত ও তত্বংভাবাপন্ন 
করে, তেমনি প্রক্কতিও পুরুষকে তাহার সত্ব, রজঃ তমো গুণাদি উদ্ভুত 
নানারূপ বিচিত্র কার্ধ্য দ্বারা মোহিত ও তত্তংভাবাপন্ন করে। যতক্ষণ 
প্রকৃতির এই আকর্ষণ সমভাবে থাকে, ততক্ষণ পুরুষ সেই ভাবাপন্ন 
অবস্থাতে থাকা প্রযুক্ত যেন নিজেই সুখ, ছুঃখ তাপ ভোগ করে। তখন 
সে রঙ্গমঞ্চের দর্শকের ন্যায় মুগ্ধ অবস্থাতে থাকে । অনেকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন রক্গমঞ্চের অভিনেতার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া কোন 
কোন দর্শক অশ্রপাত বা অন্ত বিসদূশ পাদুকা নিক্ষেপাদি করিয়া 
থাকে। তাহারা সেই ভাবাপন্ন না হইলে এরূপ কাধ্য কর! তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব হইত না। পুরুষেরও তদ্রপ অবস্থা হয়। প্রকৃতি 
তাহার তিনগুণের সাহায্যে অষ্ট প্রকারে বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয়। 
তাহার এই ব্যক্তির বাঁ প্রকাশ হইবার ধারা অষ্টগ্রকার। যথা 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, যন ও পঞ্চতন্নাত্র। পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, 
শব, স্পর্শ রূপ ুক্সরগুণ। ইহা হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। 
“শব্ববাগাৎ শ্রোতমস্র জায়তে ভাবিতাত্মনঃ । 
রূপরাগাংতথাচস্ষুঃ ভ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়! ॥% 

অর্থাৎ প্রাণীর আত্মার শব্দ শুনিবার ইচ্ছা হইলে পর কর্ণ, রূপ 
দেখিবার ইচ্ছায় চক্ষু, গন্ধ আস্রাণ করিবার ইচ্ছা! হইলে নাসিকা 
উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট উপায়েই প্রক্কৃতি পুরুষকে অভিভূত করে। 
পুরুষ এই অভিভূত অবস্থায় চিরকাল থাকিলে তাহার মুক্তি হয় 
না। কিন্ত সেই রঙ্গালয় হইতে, মুগ্ধ দর্শক, নিষ্ষাশিত হইয়া যখন 
নটার স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং নিজে যে ক্ষণতরে মুগ্ধ হইয়াছিল 
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জানিয়! তাহার আত্মগ্লানি হয়, তখন তাহার আত্মনির্ভরতা ফিরিয়া 
আসাতে সে প্ররৃতিস্থ বা আত্মন্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং নিজকে 
স্বাধীন মনে করে, তেমনি পুরুষ যখন বুঝিতে পারে সে গ্রর্কৃতি 
হইতে পৃথক এবং প্রকৃতি কর্তৃক মুগ্ধ হইয়াই, তাহারই প্রভাবে 
স্থখ, দুঃখ ও তাপে মোহিত হইয়াছিল, তখন তাহার এই প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা হয়। আর সেই চেষ্টা বা ইচ্ছাকে 
মুমুক্ষু অবস্থা বলে। পুরুষের নিজের স্বরূপ প্রাপ্তিই এবং তাহাতে 
স্থিতিই তাহার মুক্তি, কৈবল্য বাঁ একাকিত্ব। ,আমরা! ইহা বেশ 
জানি যে এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রকৃত আমি এই দেহাত্বক 
আমি নহি। কেননা শবদেহ তো “আমি” বলিতে পারে না! কিন্ত 
যতক্ষণ এই দেহে জীবাত্মা থাকাতে ইহা জীবিত থাকে ততক্ষণ 
সেই বাল্য হইতে মৃত্যুর পূর্ব পধ্যন্ত লোকে বলে “আমি ইহা 
করিতেছি, আমার দেহটা ভাল নাই” ইত্যাদি। স্ৃতরাং সেই 
আমি যে বলায়, সেই আমি যতক্ষণ দেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই 
দেহ আমার দেহ থাকে। এই “আমি”ই সেই জীবাত্মা বা পুরুষ, 
--কেননা দ্রেহ পুরেই সে শয়ন করিয়া থাকে। তাই লোকে 
সাধারণতঃ বলে “দেহ হইতে আত্মা পুরুষ চলিয়া গিয়াছে । মৃতদেহ 
পোড়াইলে কেহ “আমি” বলেনা; কিন্তু জীবিত দেহে অগ্নি সংযোগ 
হইলেই বলে প্উঃ পুড়ে মরলেম।” সুতরাং এই দেহ যে পদার্থে | 
জীবিত থাকে সেই জীবই ইহার কর্তা। আর জীবরূপী আম্মাই 
এই দেহস্থিত পুরুষ । পুর+শী+ড| শী ধাতুর অর্থ শয়ন করা। 
যেমন গিরিতে যে শয়ন করে সে গিরিশ। 

এই পুরুষেরও যে সময় সময় মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহা 
এই দেহ দ্বারাই মন্ুষ্তের অন্থভূতি হয়। যেমন বদ্ধ আবৃত 
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ভাণ্ডে অন্নপিদ্ধ হইবার সময় তাহার অভ্যন্তরস্থ রুদ্ধ বাম্প, যতই 
আকারে বদ্ধিত হয় ততই বহির্গমনের জন্ত সেই ভাণ্ডের উপরিস্থিত 
আবরণকে মধ্যে মধ্যে উত্তোলন করিয়া নিষ্কাশিত হয়, তেমনি 
আমাদের আত্মা পুরুষও সময়ে সময়ে এই দেহ ভাগ্রূপ বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে আমাদিগকে প্রেরণা দেয়। ভাগ জড় পদার্থ, সে তাহার 
অভ্যন্তরের বাষ্প চাপ (1১৫5391০) অনুভব করিতে পারে না? 
আমরা বুদ্ধি ইন্দিয়াদি সম্পন্ন অন্থুভবক্ষম প্রাণী, আমাদের সে চাপ 
সময় সময় উপলব্ধি হয়। যাহার বুদ্ধি স্থক্ম বা যাহার কিছু বিবেক 
জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেই তাহা অনুভব করিতে বা সোজা 
কথার ধরিতে * পারে-যেমন খষি ঠিভেন্সন্‌ বাষ্পের চাপ 
স্বন্ধে অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া এত বড় একটা অদ্ভুত গ্রিমএন্জিন 
রূপ বাম্পীয় রথ আবিষ্কার করিলেন। মেই বাশ্পের ক্ষমতা বা 
শক্তি যে কতদূর তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমরাও 
যদি আমাদের অভ্যন্তরে স্থিত কোন শক্তিধারীর শঞ্তিতেই যে 
আমাদের এই দেহ চালিত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিঃ তাহা 
হইলে তাহার অন্বেষণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে। 
একটী স্প্রিং বিহনে সমস্ত ঘড়িটা সমস্ত আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদি সহ অক্রিয় 
বা অকেজো হয়। যদি সেই প্প্িংটা প্রাপ্তব্য পদার্থের সীমার 
মধ্যে থাকে, তবে তাহা সংগ্রহ করিয়া, সেই ঘড়িটাকে পুনরায় 
পূর্বাবস্থ করিতে পারি। কিন্তু দেহরূপ ঘড়ির স্রিংরূপ আত্মাটা 
একবার এই দেহ ছাড়িয়া গেলে, & স্প্রিং প্রাপ্তির অভাবে সেই 
অকেজো ঘড়ির ন্ায়ই তাহা পরিত্যক্ত হয়। 

সাংখামতে এই দেহ, প্রকৃতির উপাদানে নিশ্মিত, আর সেই 
প্রক্কতিতেই অধিষ্টিত হইয়! পুরুষ তাহাকে চিৎশক্তি দানে কাঁধ্যকরী 
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করিতেছেন--অর্থাৎ তাহাকে যেন চেতাইয়া দ্রিতেছেন__যেন অচল 
গাঁড়ীর চাঁকাকে ঠেলিয়া দরিতেছেন। যে পুরুষ এই প্রকৃতির ঝেষ্টনী 
হইতে, স্বীয় মহিমা উপলদ্ধি করিয়া, স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করতঃ, 
নিজে মুক্ত হন্‌ সেই পুরুষই পাতগ্জলীর ক্লেশ, কর্ম বিপাকাশয় 
রহিত নিরতিশয় সর্ধজ্ঞতা বীজসম্পন্ন পুরুষ। এই পুরুষের দর্শন 


লাভই আত্মদর্শন বা স্বরূপসিদ্ধি। ইহাই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষের 


কৈবল্য বা৷ স্বাধীনতা লাভ। সাংখ্যশান্ত্রে, এই অবস্থাতে পরিণতি 
লাভ করিতে যে পরপর অবস্থা হয়, তাহাই সংখ্যা করিয়া বা 


গণনা করিয়া! বিবৃত করিয়াছেন। সংখ্যা কথা হইতেই সাংখ্য শব্দ 


উৎ্পন্ন। প্রথমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করিয়া জ্বর্থাৎ চক্ষুকে যেন 
অন্ধই, কর্ণকে বধিরই, নাসিকাকে ভৌতাই, জিহবাকে অরুচি, 
চম্মরকে যেন গণ্ডারের চামড়া করিয়াই, ইন্দিয়গুলির বোধশক্তি রোধ 
করিতে হয়। ইহাঁদিগকে রুদ্ধ করিতে হইলে মনকে অন্য বিষয়ে 
লিপ্ত করিতে হয়। কিন্ত চঞ্চল মন বাহিরের কোন পদার্থের সংস্পর্শে 
না আসিতে পারিলে, তাহার অন্যরূপ নানা চিন্তা উপস্থিত হয়, 
তখন তাহাকে বুদ্ধির সাহায্যেই তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ধ্যেয 
বিষয়ে বার বার লিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এখন ধ্যেয় 
বিষয় একটা জ্ঞাত বিষয় না হইলে মন তাহার ধারণ] করিতে 
সমর্থ হয় না। অজ্ঞাত বিষয়ে মন লিপ্ত হইতে পারে না। তাই 
পতঞ্জলি বলেন--“ঈশ্বর প্রণিধানাৎ ব11” অন্তান্য বিষয় উল্লেখ 
করিয়া এই ঈশ্বর প্রণিধানরূ্প একটি উপায়ও বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর 
প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরের উপাসন! বা তাহার পূজা করা নহে-_তাহার 
সর্ব অবস্থা বিশেষরপে জ্ঞাত হওয়া। ঈশ্বর কি, তাহাই জান 
নাই। তাহার প্রণিধান কিরূপে করা সম্ভব? তারপর বলা 
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হইল এই ঈশ্বর ক্লেশ কন্ম বিপাকাশয় ভইতে মুক্ত পুরুষ বিশেষ । 
আর তাহাতে নিরতিশয় সর্বজ্ঞতার বীজ আছে। অর্থাৎ তিনি 
নিরতিশয় সর্বজ্ঞ। বুঝা গেলনা সর্বজ্ঞ কিরূপ অবস্থা । আমাদের 
সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার উপলব্ধি অসম্ভব । তাহা হইলে এখনও ঈশ্বরের 
সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। তারপর বলা হইল “তত্ত বাচকঃ গ্রণবঃ |” 
প্রণব অর্থাৎ ও শব্ধ তাহার বাচক বা সংজ্ঞাজ্ঞাপক | বেশ, ও ও 
করিয়া তাহাকে ডাঁকা গেল-_কিস্তু তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। 
স্বতরাঁং তাহার প্রণিধানও হইল না । এখন পুরাণকার বলিলেন 
অ-উ-ম এইরূপে ডাক। অ-উ-ম্‌ জপ করিয়া গলা ভাঙ্গিল কিন্তু 
ঈশ্বরের সাড়া পাওয়া! গেল না। অ-উ-ম্‌ তিন অক্ষরে ত্রন্ষা, বিষু 
মহেশ্বর ধারণা করিয়া তাহাদিগকে ডাক। বল! গেল ব্রহ্ধা, বিষণ 
মহেশ্বর কে, তাহাও তো জানা নাই, স্থৃতরাং এই তিন অক্ষরে 
তাহাদিগকে কিরূপে ধারণ! করা যাইবে? কেন বাপুহে! তুমি তো 
চিত্রে বা বর্ণনায় তাহাদের তিনজনের পৃথক্‌:পৃথক্‌ রূপ দেখিয়াছ বা 
অবগত আছ সেইরূপই ধারণা করন! কেন? তাহাদের রূপ যে এরূপ 
বধিত রূপই তাহাই বা স্বীকার করিতে যাইব কেন? আবার তীহাদের 
তিনজনকে ধ্যান করিলে তিনজন ঈশ্বরের ধ্যান করা হইল। তাহা 
হইলে তো তাহারা তিনজন বিভিন্ন পুরুষ হইলেন, এবং তাহাদের 
রূপ ও আরুতি ও দেহ বিভিন্ন হওয়াতে তাহার! পৃথক্‌ স্থান ব্যাপিয়া 
স্থিত। স্থৃতরাং একের স্থিতিস্থান অন্যের অপরিজ্ঞাত হওয়াতে 
তাহাদের কাহারও সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইল নাঁ। যে সর্বজ্ঞ হইবে সে 
একাই হইলে এবং একাকীই সর্ধস্থান অধিকার করিয়া সর্বগত 
হইলে তবেই তাহার সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। স্থৃতরাং পাতঞ্জলীর ঈশ্বর 
ইহাদের কেহ নহেন। এমতাবস্থায় তাহার প্রণিধানও বিফল। ইহার 
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পর আর উত্তর আছে কি? পুরাঁণকার এইখানেই নিস্তদ্ধ। তারপর 
উপনিষদ বলিলেন অ-উ-ম্‌ দ্বারাই ঈশ্বর প্রণিধান হইবে এবং তাহার 
উপায় আছে। আত্মা তিন অবস্থাতে দেহপুরে বাস করেন-_জাগ্রত 
স্বপ্ন ও স্ুযুদ্তি তাহার এই তিন অবস্থা। অ-জাগ্রত অবস্থা, 
উ-্বপ্রাবস্থা ও মূ-্তযুপ্তি অবস্থা। বুঝা গেল না_এই তিন অক্ষরের 
পরিবর্তে অন্ত তিন অক্ষরেই বা তাহার সেই তিন অবস্থা ব্যক্ত 
হইবে না কেন? বাপুহে! অ-উ-মূ যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে 
শিক্ষা কর, তখন নিজেই ইহার উত্তর পাইবে। যখন যথাযথভাবে 
উচ্চারণ করিতে অভ্যন্ত হওয়া গেল, তখন দেখা গেল “অ+ উচ্চারণ 
করিতে ও দুইটা বিশ্ফারিত হয় আর তাহা জাগরিত অবস্থাতেই 
হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে আঘাত করিলে সে জাগ্রত হইয়াই “অ' 
উচ্চারণ করে। তারপর সেই “অর সহিতই “উ? উচ্চারণ করিলে 
ও দুইটা সঙ্কুচিত হয়-যেন শব ভিতরের দিকেই টানিয়া লঙয়া 
হইতেছে । আর সেই সময় জাগ্রতের বিস্ফারিত নয়নও যেন ভিতরের 
দিকেই আকধিত হয়। শিশু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে 
রোদনের শব যখন ক্রমে মুছু হইয়া তাহার তন্ত্রার আবেশ হয়, 
তখন এ “অ' শব্দ উ'র ন্যায় পরিণত হয়, ও ক্রমে “ম্‌ঃ শব্দে 
পরিণত হইলে শিশু নিদ্রাভিভূত হয়। একটানা “উ* শব্ধ করিয়া 
মূ) শব করিলে, সেই উভয়শব্ধ যেন অভ্যন্তরের দিকেই যায়, এবং 
মুখ বন্ধ হইলেও এই ম্‌ অভ্যন্তর হইতেই উিত হয়। তাহা হইলে 
যে শব্দ প্রথমে বাহিরে যাইতেছিল তাহাই ক্রমে সঞ্চুচিত হইয়া 
'উ” হইয়। শেষে “ম্এ পরিণত হইল । “উ? উচ্চারণ সময়ে অর্দজজা গ্রত 
অর্দনিত্রিত অবস্থা--ইন্িয় নিত্িত হয় কিন্তু মন জাগ্রত থাকে। 
এই জাগ্রত ও নিদ্রার মধ্য অবস্থাই স্বপ্নাবস্থা। আবার নিদ্রা বা. 
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স্থযুপ্তির পূর্বমুহূর্ত পধ্যন্ত সেই “ম্‌* শব্€ই যেন শোনা যায়। ম্‌ 
শেষ হইলেই গভীর নিদ্রা, ইহা হয়তে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । 
অ-উ-ম্‌ শব যখন অভ্যন্তর হইতেই আসিতেছে ও যাইতেছে তখন 
এই শব্ষকারীর সেই অভ্যন্তর ভিন্ন আর কোথায় থাকা সম্ভব? 

বিজ্ঞান বলিবে, যে বাু নিশ্বসিত হইয়াছিল তাহাই বাহিরে 
আসিবার সময় ক্সংলগ্ন পর্দাদ্ধয়ে ( ৮০৫৪] )০70 ) আঘাতপ্রাপ্ত 
হইয়। “অ” শব্বরূপে পরিণত হয়, আবার নিশ্বসিত বামু অভ্যন্তরে 
যাইবার সময় সেই দুই সঙ্কুচিত পর্দাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই 'উ, 
শব্ধ উখিত হয়। এই নিশ্বাস ক্রিয়ার সময় বায়ুর গতি মুখ ও 
নাক উভয়পথেই চলাচল করে। মুখ বন্ধ করিলে যে ম্‌ শব্দ হয়, 
তাহা নাক বন্ধ করিলে, বন্ধ হয়। স্ৃতরাং ইহা বায়ু দ্বারাই সাধিত 
হইতেছে । আত্মা দ্বারাই বা তাহার কতৃত্বে ইহা হইতেছে সে 
সিদ্ধান্ত টিকিল কোথায়? গর্ভ হইতে সদ্যতূমিষ্ঠ শিশু আপাতদৃষ্টিতে 
স্পন্দহীন, সুতরাং মৃত, অথচ তাহার দেহে কোন পূর্বে মৃত্যুর চিহ্ন 
নাই। শিশু কাদে না সুতরাং মৃত। অনেক চেষ্টার পর শিশু 
“্উয়া” করিয়া উঠিল। আর তখনই তাহার নিশ্বাস ও প্রশ্বাস আরম্ত 
হইল। নৃতন জীব কি তাহাতে চিকিৎসক দ্বারা প্রবিষ্ট করান হইল? 
ইহ1| কি সম্ভব? স্ৃতরাং তাহাতে জীবাত্বা ছিলেন-_যেন নিদ্রিতই 
ছিলেন। সেই শিশুর দেহে আঘাত করাতেই যেন তিনি জাগরিত 
হইয়া 'উয়া” বলিয়া প্রকাশ হইয়াই, যেন বলিলেন “আমি আছি, 
'আমি আছি”--এই দেহে যেন সুপ্ত অবস্থাতেই ছিলাম; আমার মন, 
আমাতেই লয় হইয়াছিল--যেন উদ্মিবিহীন স্থির সমুন্রের ন্যায় ; এখন 
সেই আঘাতে আমা হইতে, বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের ন্যায়, সেই মনই 
জাগ্রত হইল।” আত্মার গতি অবস্থাই--.এই তরঙ্গাকারে চঞ্চলতা! 
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রূপ-মন। এখানে কিন্তু দেখা গেল সেই অ-উ-ম্‌ শব্দ বিপরীতভাবে 
মৃউ-অ রূপে উৎপন্ন হইল। এখনও কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে 
এই আত্মাই, এ শব্দ উচ্চারণের কর্তী? উপনিষদের থষি যাহা 
স্বীয় অনুভূতিতে সত্য বলিয়৷ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই বাক্ত 
করিয়াছেন, পুরাঁণকারদের মত তাহারা কল্পনার আশ্রয় লন নাই। 
তাহলে অ-উ-ম্‌ উচ্চারণকারী-_আত্মাই। 

এখন এই শব্ধ উচ্চারণকারীকে, তাহার কৃত শব্ধ অনুসরণ করিয়াই 
ধরিতে হইবে । নিবিড় অন্ধকারে, মন্তুষ্ের শব্দ শুনিয়া, তাহা অনুসরণ 
করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতে শুনিতে যাইতে পারিলেই তবে শব্দ 
উচ্চারণকারীকে ধরিতে পারা যায়। সেই শব্ধ ভিন্ন আমার কর্ণে 
কিছুই প্রবেশ করিতেছে না-যেন সেই শবেই আমি তন্ময় । ক্ৃতরাং 
মনকে সর্ধদাই জাগরিত রাখিয়া! তাহার জ্ঞান শক্তি অটুট রাখিতে 
হইবে। স্বপ্রাবস্থায় মন জাগ্রত থাকে, কিন্ত তখন তাহা দেহজ্ঞান 
শূন্ত । মন তখন স্বাধীন, ইচ্ছামত বিচরণ করে; তখন তাহাকে ইন্দ্রিয় 
দ্বারের সাহায্যে বাহির হইতে হয় না, সে তখন সর্ধব্যাপী হয়; নিজেই 
নিশ্মাণ করে নিজেই ভাঙ্গে। তারপর যখন স্থষুপ্তি অবস্থা আসে তখন 
মনও অচেতন হয়, আর তাহার কোনও জ্ঞান শক্তি থাকে না। স্বতরাং 
সে অবস্থার কথা তাহার ম্মরণ থাকে না। এখন এই মনকে শাসনে 
আনিয়া, তাহাকে সচেতন বা জাগ্রত রাখিয়! নিক্রার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
যে অবস্থা হয় তাহাই আত্মদর্শন। এই মনের শাসন, বুদ্ধি দ্বারাই হয়। 
নিদ্রাতে মনের লয় হয়। এই অবস্থাতে, তাহা হইলে মনেরও লয় হইলে, 
আত্মদর্শন করে কে? মন লয় হইলে থাকে বৃদ্ধি; এই বুদ্ধিতেই 
আত্মস্বরূপ প্রতিবিষ্বিত হয় আর সেই বুদ্ধিই আত্মদর্শন করে। তাহা 
হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে এই অবস্থায় প্রকৃতির প্রধান বাঁ প্রথম 
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বিকার বুদ্ধি ও আত্ম! উভয়েই তখন থাকে । তাহা হইলেই দেখা গেল 
বুদ্ধিরূপ প্রকৃতি বিকার ও আত্মারপ পুরুষ উভয়ই পৃথকৃ। এই বুদ্ধি 
নিন্মল সবগ্তণ সম্পন্ন হইলেই নিম্মন আত্মাতে মিশাইয়া যায়, যেমন 
স্চ্ছস্কটিকে কোন প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় না। স্বচ্ছস্ষটিকের উপরে 
জ্যোতি পড়িলে তাহা স্কটিক ভেদ করিয়া খন তাহার অপর পার্খেও 
প্রসারিত হয়, তখন স্কটিকের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না সমস্তটাই যেন 
জ্যোতিম্ময়। জ্যোতি ও স্টিক অভেদাকারেই বোধ হয়। স্বৃতরাঁং 
এই বুদ্ধিও স্বচ্ছ হইলে তাহাও আত্মার জোতিতেই মিলিয়া যায়__-ঘেন 
প্রকৃতির বিরূত অবস্থা বা তাহার গুণের কিছু বিরূপপ্রাপ্ধ প্রথম 
ব্যক্ত অবস্থা বুদ্ধি, পুনরায় প্রকৃতির স্বরূপ অবিকৃত অবস্থা বা স্বচ্ছ 
অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতেই মিলিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রক্কতি 
পুরুষেরও ভেদ থাকে না। একখানি কাচ যেন প্রকৃতির বুদ্ধি 
বিকারের সুক্মাবস্থা। এই কাচে যদি অন্য কোনও পদার্থ সংলগ্ন না 
থাকে তাহা হইলে তাহাতে কোন প্রতিবিষ্ব ফলিত হয় না। অন্য 
পদার্থের সংযোগ সাহায্যেই কাচ প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে পারে । একখানি 
অতিবৃহৎ কাচের সেই দ্বিতীয় গুণযুক্ত পদার্থ. দ্বারা লিপ্ত অংশটুকুই বৃহৎ 
প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্থিত প্রথম বিকৃত অবস্থার ব্যক্তি_-এই 
বুদ্ধিরূপে। বুদ্ধি সত্বগুণান্বিত হইলে, তাহার অংশ পরিমাণ তখনও 
থাকে, স্বতরাৎ সেই অংশপরিমাণ আত্মাকেই, সে অন্গভব করিতে 
পারে। অর্থাৎ দেহ পরিমিত বুদ্ধি, দেহ পরিমিত আত্মারই উপলদ্ধি 
করিতে পারে। কিন্তু সেই বুদ্ধি, যখন তাহার সেই সত্বগুণও শূন্য হয়, 
তখন সে অব্যক্ত বৃহৎ ভূমা প্রক্কাতিতে পরিণত হয়, আর আত্মাও তখন 
সেই বুদ্ধি দ্বারা পরিমিত না হওয়াতে তাহার ভূম! অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। 
গ্রকৃতির সে শেষ বন্ধন বুদ্ধি তাহাও তাহার থাকে না। তখন বদ্ধ 


হরধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ ১১৩ 


বাশ্পের বিস্তীর্ণাকাশে ব্যাপ্তির ন্যায়, আত্মাও বিস্তীর্ণ আকাশরূপেই 
বিস্তীর্ণ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধি মন কিছুই না থাকায়, তাহার স্মৃতি, 
কে লইয়া ফিরিয়া আমিবে? তাই এই অবস্থা অনন্ভবনীর-যোগির 
সমাধি অবস্থা, বুদ্ধের নির্ববাণ অবস্থা ।-_তাই মহষি কপিল এই অবস্থার 
কথা কিছু বলেন নাই। তাহার শেষ অন্গভবনীয় অবস্থা-_এ প্রকৃতির 
প্রথম ব্যক্তি-বুদ্ধি একদিকে, আর আত্মা আর এক দিকে । এই পর্যন্ত 
ভেদের শেষ সীমা সংখ্যা করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন । এই পর্যন্তই 
যোগীরও অভ্যাসে অন্তভবনীয় অবস্থা-যাহাঁ অধ্যবসায় সহকারে, 
যোগোচিত আচরণ ও লাধনা দ্বারা কঠোর অভ্যাসের ফলে, আরণ্যক 
সন্ম্যাপী ও পক্ষান্তরে রাজধিদের বা বশিষ্ট যাল্ঞবন্ধ্যা্ি গার্স্থাশমাবলম্বী 
ঝষিদের ন্যায়, এই কলিযুগের সন্ন্যাসী বা গৃহস্থেরও প্রাপ্য হইতে পারে। 
তাই আমাদের গুরুদেব গৃহস্থ শিষ্যদদিগকে তাহার উপদেশদীনে বঞ্চিত 
করেন নাই। ইহার ফলপ্রাপ্তি বা সিদ্ধি লাভ সেই শিষ্তের আচরণ ও 
অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। তিনি বলিতেন “মনকে 
হাতে রাখিয়া, জাগ্রত ও নিদ্রার ন্ধিস্থানে লক্ষ্য রাখিও। জ্ঞানের 
অবস্থাতেই নিদ্রার অবস্থা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা ও অভ্যাস করিও” 
ইহা অমূল্য উপদেশ। এইরূপ অভ্যাস বা সাধনাতে সিদ্ধ হইতে 
পারিলেই যোগী আত্মদশশনে দিদ্ধকাম হয়। সাংখাযোগ শান্ত 
পাতপ্লীতে প্রন্ফুটিত হইয়াছে । বাল্ীকিও এই গার্স্থাশ্রমী রামের 
সাধন পন্থাই তাহার রামায়ণে দেখাইয়াছেন। আমরা অনধীত 
সাধারণ পাঠকের জন্যই, এই সাংখ্য যোগশান্বের প্রয়োজনীয় অংশমাত্র 
আলোচনা করিলাম। অধীত পাঠকের হয়তো ইহা বিরক্তিকর 
হইতে পারে। 

এক্ষণে আমরা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের স্বব্বপ দেখাইয়া, রামের 
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এই ধন্ুররঙ্গের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। বাল্ীকি বলিয়াছেন__- 


“নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্বায়তানাং মহাত্সনাম্‌। 
মঞ্জুষাম্টচক্রাং তাঁং সমৃহুত্তে কথঞ্চন |” 
অতি দীর্ঘ মহাঁবলশালী পঞ্চাশত শত লোক অতিকষ্টে যে অষ্চক্ 
সমন্বিত মঞ্জুধাতে সেই ধন্তু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। এখানে 
বালীকি পঞ্চ সহ না বলিয়া পঞ্চাশত শত বলিলেন। তিনি তাঁহার 
চিরাচরিত এককে এক সহত্র বলিবার ধারা কেন পরিত্যাগ করিলেন? 
পর্ধাশত বাঁ পঞ্চাশ, পঞ্চবিংশতি বাঁ পঁচিশের ছিগুণ। তাহারা চক্র 
সমন্বিত মণ্ষা টাঁনিয়া না আনিয়া স্কন্ধে বহন করিয়া আনিল, কেন না 
তাহাকে নড়াইতে পারিল না । তাহার এক এক দিকে ২৫০০ পঁচিশ 
শত লোক তাহাকে বহন করিয়াছিল। স্থৃতরাং এই পঁচিশ কথাটাই 
এখানে প্রয়োজনীয় । সাংখ্যমতে প্রকৃতির ২৪ তত্ব হইতেই বিশ্বের 
স্ষ্টি। সেই ২৪তত্ব ষথা প্রতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্িয়। পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই একুনে ২৪। আর 
পুরুষ ১। এই পঁচিশতত্ব। পুরুষ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জড় প্রকৃতির 
সহিত একস্থানেই অবস্থিত, কেননা তাহারা উভয়েই অনাদি ও 
্য়স্ত। যেমন পিতা ও মাতার কোষাণু একত্রিত হইয়া থাকে। 
তাহাতে ক্রিয়া উত্পন্ন হইয়া বু কোষাণু উৎপাদনে ক্রমে বদ্ধিত 
হয়; নিদ্ষিয় হইলে অও স্থষ্টি হইত না। পিতার কোষাণু ও মাতার 
কোষাণু উভয়েই পঞ্চভূতের উপাদান রূপ প্রকৃতি ও জীবাত্মা রূপে 
আত্মাসন্নিবিষ্ট থাকে । উভয়েরই কারণ ও উপাদান একই বূপ। একটী 
জীবিত একটী মৃত থাকিলে ক্রিয়া উৎপাদন হইতে না পারায় ভ্রণ 
গঠিত হয় না। স্থৃতরাং এই উভয় কোষাণুতেই প্রকৃতি ও পুরুষ 
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সাম্যাবস্থায় থাকে। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যদি আর ক্রিয়া 
না করে তাহা হইলে তাহাদের সাম্যাবস্থায়স্থিতি হয়। এই 
প্রকৃতি ও পুরুষের একত্রে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতির প্রতিরূতি এঁ 
অগ্ুষাটা। আবার সেই অবস্থাতে পুরুষের চিত্শক্তি প্রাঞ্ধ হইয়া 
ক্রিয়াবতী হইলে প্রকৃতির গুণের অসামগ্তস্তে স্থষ্টির উদ্ভব হয়। 
আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃতির জড়ত্ব বেশ বুঝা যায়। মাতার 
কোষাণু তাহার আধারেই (0৪: ) তাহার উপরিভাগে অবস্থিতি 
করে, তাহার নিজের চলিবার যেন শক্তি থাকে না। জরায়ুর 
উভয়পার্থখে তাহার হন্তন্বপ যে কোমল নলদ্ধয় আছে, তাহাই 
বক্র হইয়া তাহাদের যেন অগ্জুলিসমষ্টিযুক্ত প্রাপ্ত দ্বারাই, সেই 
কোষকে গ্রাস করিয়া তাহার (নলের ) অভ্যন্তরের ছিদ্রে প্রবেশ 
করাইয়া, নিজ শক্তিতেই তাহাকে জরায়ুর অভ্যন্তরে পৌছাইয়া 
দেয়। কিন্তু পিতার কোষাণু নিজ শক্তিতেই জরায়ুর ছিদ্রাভান্তর 
দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই পূর্বেস্থিত মাতৃকোষাণুর 
সহিত মিলিত হইয়া তাহার কার্য আরম্ভ করে, আর তার 
ক্রমবর্ধন জন্য সেই মাতৃরূপী প্রতিই উপাদান প্রদান করে। এই 
মঞ্জুধার অষ্ট অচল চক্র তাহার অষ্ট বিকারের অব্যক্ত অবস্থার সুচক। 
পুরুষ নিক্ষিয় বিধায়, তাহার চিংশক্তিতে চেতিত হইয়া সচল 
না হওয়াতে তাহারা যেন জড়পদার্থের ন্যায়ই প্রতীয়মান। চক্র 
অচল হইলে প্রকৃতিও অচল। চক্র চল হইলেই গাড়ী চলে। 
কেননা প্ররুতি জড়। একটা চক্রের ঘূর্ণন কাধ্য প্রকাশ হয় অন্ত 
কোন শক্তির দ্বারাঁ_সেই ঘূর্ণনই তাহার কাধ্যের ব্যক্ত অবস্থা বা 
বিকৃতি। গোল কোন পদার্থ যতক্ষণ ঘৃণিত না হয় ততক্ষণ তাহার 
চত্রত্ব উপলব্ধি হয় নাঁ। এই মগ্জুষা রূপ প্রকৃতির এক এক পার্থ 
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চারি চক্র থাকাতে তাহা অষ্টচক্রা। সুতরাং এই পঁচিশ তত্ব 
সমঘ্িত ২৫ রূপ ছুই পার্শ্ব যুক্ত পদার্থটাকে টানিতে হইলে বা বহন 
করিতে হইলে ২৫৮২ বা তাহার দ্বিগুণ লোকের প্রয়োজন। এই 
পঁচিশ তত অষ্ট প্রকারেই বিকৃত হয় তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। এই অগ্টপ্রকার বিকৃতিই যেন ইহার অষ্টচক্র। একম্ণ 
ওজনের একটী পদার্থের যদি ছুইদিকে দুইটা চাকা থাকে আর 
তাহা বহন করিতে যদি ছুইদিকে ছুইজন লোকের প্রয়োজন হয় 
তাহা হইলে ২৫ মণ ওজনের পদার্থটা বহন করিতে ২৫১২-৫০ 
জন লোকের প্রয়োজন হয়। এই পঞ্চাশত সংখ্যার নির্দেশ থাকাতেই 
এই মঞ্জুষাটী যে ২৫এরই প্রতিরূতি তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

সেই প্রকৃতির অব্যক্ত বিকারকে ব্যক্ত করিতে হইলে পুরুষের 
চিশক্তির প্রয়োজন । কিন্তু পুরুষ নিক্ষিয়, বা নিদ্রিতবশতঃ তাহার 
চিতরূপ শক্তিও নিক্ষিয়। কাজেই সেই মঞ্জুষার চক্র ঘুরাইতে না 
পারিয়া, এই পঞ্চাশত শত লোক তাহাকে তদবস্থাতেই বহন করিয়া 
লইয়া আদিল। তাহারা তাহার দুই পার্থখে সমানভাবে বিভক্ত 
হইয়া তাহাকে স্বন্ধে করিয়া আনিল। মোটরগাড়ীর চক্র যখন 
তাহার অক্ষের সহিত দুট সম্বন্ধ হইয়া ঘুরিতে পারে না, তখন 
তাহা ঠেলিয়া না আনিয়া বহু লোকের স্কন্ধে বা অন্য বৃহৎ গাড়ীতে 
স্থাপিত করিয়া স্থানান্তরিত করিতে হয়। এখানেও তদ্দরপ অবস্থাই 
হইয়াছিল। সেই ২৫ বূপ যঞ্জুষা যেন ২৫ তত্ব সমন্বিত প্ররুতির 
মূর্ত প্রতীক ইহাই এই বর্ণনার তাৎ্পর্যা। যখন সেই মঞ্ুষা 
সভাস্থলে আনা হইল তখন রাম, বিশ্বামিত্রের নির্দেশে অনুসারে 
সেই মঞ্ুষা হইতে ধনু উত্তোলন করিলেন। প্রকৃতিই যদ্দি এ 
মঞ্জুষা হয়, তাহা হইলে গুণ সমদ্বিত ধন্ুটা কি? ধনু অর্থে শুধু 
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তাহার দণ্ডই নহে। দণ্ড ও তাহার গুণ একত্র অবস্থাতেই 
ধন্ধ নামে কথিত হয়। তাই বলা হয় ধনুর গুণ। সেই অঞ্জুষাতে 
এই ধনুদণ্ড সবরলভাবে তাহার শিথিল গুণ সংযুক্ত হইয়া শায়িত 
অবস্থায় ছিল--যেমন রজ্জব কোন স্থানে পড়িয়া থাকিলে শিথিল বা 
এএলমেল? ভাবে থাকে । ধন্গর নিক্প্রান্তে প্রথম গুণসংঘোগ করিয়া 
তাহা! পদদ্বারা স্থির করিয়া, সেই গুণকে টানির়া ধন্্র অন্য প্রান্ত 
ন্মন করিয়া তাহাতে সংযুক্ত করিতে হয়_যেন শিথিল গুণকে 
টানিয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করা হয়। তারপর সেই গুণকে আরও 
আকর্ষণ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে বা তাহাতে আঘাত করিলে 
টং শব্ধ হয়। এ টং শব্দ উখিত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে 
তাহাতে শক্তির সঞ্চার হ্ইয়াছে,। দীর্ঘদিবস পীণ্ডিত রোগী কথা 
বলিতে পারে না, তাহার কিছু “শক্তির সঞ্চার হইলেই সে কথা 
বলিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণ যেন টং শব্ধ করিয়াই 
জানাইল তাহার যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার হইয়াছে । এখন ধন্ুটা কি? 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে মৃতকল্প অবস্থায় দেখিলে ধাত্রী বা 
চিকিৎসক তাহার পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডে আঘাত করে। সেই মেরুদণ্ড 
আঘাত, প্রাপ্ত হইয়াই শিশু রোদন করে। তাহা হইলে এ মেরুদণ্ড 
হইতেই তাহার রোদনের শক্তি উত্তেজিত হইয়াছে । দেহের এই 
মেরুদণ্ড হইতেই তাহার সর্বস্থানে শক্তি সঞ্চালিত হয়। সেই 
মেরুদণ্ডের মধ্যেস্থিত পুগ্ধীভূত রজ্জবর ্যায় স্বায়ুসমষ্টি হইতে অসংখ্য 
শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত দেহে, ত্বকৃ হইতে আনথাগ্র 
বিকীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্েই প্রত্যেক স্থানে 
অনুভূতির কাধ্য করিবার শক্তির সঞ্চার হয়। এই ধনুর দণুই 
যেন প্ররুতির মেরুদণ্ড। যেন তাহাই প্রকৃতির দেহরূপ মগ্জুষার 
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অভান্তরে তাহার মধ্যস্থানে ছিল। আমাদের শরীরেরও মধ্যস্থানে 
এই মেরুদণ্ড স্থিত। ধন্থর বক্রাকারে ছুই প্রান্তে গুণ সংযুক্ত করিয়া 
তাহা আর৪ আকর্ষণ করিলে, তাহা হইতে নিক্ষিপ্ত শর যে শক্তি 
প্রাপ্ত হয় তাহা এ গুণেরই শক্তি। গুণের আকর্ষণেই গুণের 
শক্তিসঞ্চার হয়। তেমনি প্রকৃতির গ্রণসমূহও নাড়াচাড়া খাইয়া 
অসামগ্বন্ প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের কোন কাধ্য করিবার শক্তি 
থাকে না। এই গ্ুণই যেন তাহাকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা 
হইতে বিচলিত করিয়া যেন তাহাকে নমন করিয়াই কারো প্রবুত্ত 
করায়। যেমন বলার চালনে অশ্ব গতিশীল হয় তেমনি এই গুণগুলি 
দ্বার প্রকৃতি চালিত হয়। একটা লোকের প্রতি বা তাহার 
স্বভাব কি তাহা জানা নাই। তাহাকে আঘাত করিলেই যদি 
তাহার ক্রোধের উদয় হয় তাহা হইলে বুঝা যাঁয় সে রজপ্ররুতির 
লোক। মে আঘাত পাইয়া প্রতিআঘাত দ্রিতে উদ্যত হয়। 
বালিরাশি একস্থানে পড়িয়া আছে, তাহাতে কিছু দ্বারা আঘাত 
করিলে সেই বালিরাশিই চারিদিকে উতকীর্ণ হইয়া আঘাতকারীকে 
বিব্রত করে। আঘাত দ্বারা পাপোষ ঝাড়িবার সময় ইহা প্রত্যক্ষ 
হয়। সেই বালিই ঘনীভূত অবস্থাতে তমআকারে ছিল, অর্থাৎ 
নিক্ষির ছিল, তাহাই আবার রজআকারে চলচ্ছক্তি সম্পন্ন হইল। 
তাই রজ বা ধুলিকণার দুষ্টান্তে এই গুণকে রজ বলা হইয়াছে 
অর্থাৎ যাহা চলে। জল তরল অবস্থায় নিশ্চল, তম বা ঘনীভূত 
অবস্থায় তাহা পাষাণ সদৃশ কঠিন শিলা বা প্রস্তর। আবার 
তাহাই বাম্পাকারে চলচ্ছক্তিসম্পন্ন। এখন সেই পূর্বোক্ত বাক্তি 
যদি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রতিহিংসার বশবর্ভী না হইয়া 
প্রত্যাঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা করে, তাহা হইলে .তাহার প্রকৃতি 
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সত্বগুণান্বিত,। কেননা তাহাকে সংলোক বলা হয়। আবার 
সে যদি সেই আঘাতকারীকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লয় তাহা 
হইলে তাহাকে অত্যন্ত তযোগুণান্বিত বলা হয়। তাহার কি পাষাণ 
হৃদয়! পাষাণ হৃদয় না হইলে একটী জীব কারণ বা বিনা কারণে 
হত্যা করা যায় না। আক্রমণকারী ব্যান্্কে হত্য! করা তমোগুণ নহে, 
কিন্ত ভয়ে পলায়িত বা শাবককে স্তন্যদানে রত ব্যাপ্ত হত্য। করা 
পাষাণ হৃদয়ের পরিচয়। পাষাণ বাঁ প্রস্তরের রং কাল, আর তম 
অর্থেও অন্ধকার বা কাল। তাই যে গুণে লোক পাষাণ হৃদয় হয়, 
তাহাকেই তমোগুণ বলা হয়। যাহার অতিনিদ্রার স্বভাব, সম্পূর্ণ 
নিক্কিয় হইয়া ষে কেবল নিদ্রাই উপভোগ করে, তাহাকেও তমোগুণান্বিত 
বলে। পাষাণে আঘাত করিলে যেমন তাহা সহজে ভগ্ন করা যায় না, 
তেমনি অতি দিত্রাগ্রস্ত লোককে জাগরিত করা দুরুহ। লোকটা 
পাহাড়ের মত ঘুমুচ্ছে বলা হয়। তাহা হইলে দেখ! গেল এই 
গ্রণগুলি যেমন লোকের প্রক্কৃতি অর্থাৎ প্র-সম্যক প্রকারে কৃতি বা কাধ্য- 
করণ উদ্রিস্ত করে, এবং তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করে, তেমনি 
স্্টির মূল উপাদান রূপ পদার্থকে এই গুণগুলিই উদ্রিক্ত করিয়া তাহার 
কাধ্যকরণ প্রকাশ করে। তাই সেই মুল উপাদানকেই প্রকৃতি নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । সেই মূল সত্বাটাই প্রকৃতি। শুধু উপাদান 
দ্বারা কোনও পদার্থ নিশ্মিত হইতে পারে না । তাহাকে বিবিধরূপে 
পরিবন্তিত করিতে হইলে একটা শক্তিরূপ কারণের প্রয়োজন । সেই 
শক্তিই হইল পুরুষের চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তি দ্বারা যেন চেতিত 
হইয়াই প্রকৃতি কাধ্য করে। 

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম এই মঞ্জুষাটা তাহারা 
অষ্টচক্রসহ যেন অষ্টধা প্রকৃতি, আর তাহার মধ্যস্থলে স্থিতধনুটী 
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তাহার মেরুদণ্ড ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট গুণ তাহার সাম্যাবস্থ একত্রীভূত 
গুণত্রয়। পুরুষ সেই প্রকৃতির ধন্ুতে শক্তিগ্রদান করিয়া তাহাকে 
কাধ্যকরী করিয়া থাকে। বাল্মীকি বলিলেন, 

পশ্যতাং নৃূসহত্রীণাং বহৃনাৎ রঘুনন্দনঃ | 

আবোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীল মিব তদ্ধন্ুঃ | 

আরোপয়িত্ব! মৌব্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ | 

তদ্বভগ্জ ধন্ুম্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাঁষশাঃ ॥” 
সেই ধর্্াত্মা অর্থাৎ সাধন দ্বারা তাহার ফলরূপ আত্মাধারণকারী 
( আত্মদর্শী ) রাম যেন তীহার দেহস্থ পুরুষের লীলার ন্যায়ই, সেই 
ধন্চতে জ্যা রোপণ করতঃ তাহাকে পর্ণভাবে আকর্ষণ করিয়া শুধু 
টঙ্কারই দিলেন নী, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ রাম সেই 
প্রক্কৃতির ধন্গতেই যেন গুণ সংযোগ করিয়া সেই গুণকে টানিয়া 
তাহাকে উত্যক্ত করিলেন; পরে তাহাকে টক্কার দিয়া তাহাতে ষেন 
তাহার চিৎশক্তি প্রদান করিয়াই তাহাকে কাাকরণোনুখী করিলেন, 
এবং তাহার কাধ্যে নিজে অভিভূত না হইয়া, তাহার মেরুদণ্ডরূপ 
ধন্ুর্তঙ্গ করতঃ তাহাকে আবার নিক্ষিয় করিয়া, একাকীই রহিলেন। 
বাম, ২৫ তত্বের পরিণীরে উৎপন্ন এই দেহরূপ প্রকৃতিতে স্থিত 
তাহার নিজদেহের ধন্থুরূপ মেরুদণ্ডেে যোগস্থিত হইয়া, চিত্তের 
একাগ্রতা সাধন করতঃ, সেই দেহের মেরুদণ্ড রূপধন্থু ভাঙ্গিয়া, দেহরূপ 
প্রকৃতির কাধ্য হরণ করিয়া অর্থাৎ দেহজ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই 
মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত আত্মহৃদি জ্যোতিতে চিত্ত লয় করিলেন এবং 
নিজেকেই সেই পুরুষরূপে উপলব্ধি করিলেন-_প্ররতিকে যেন পরিত্যাগ 
করিয়াই, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া, কেবল বা স্বাধীন হইলেন। এই 
ধনু যে তাহার দেহস্থিত ধনু তাহা আমরা পূর্ধেে দেখাইয়াছি। তিনি 
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'সলীলমিব” যেন লীলা করিবার মতই সাধন করিলেন। পুরুষ লীলা 
করিবার ইচ্ছাতেই এই প্ররূতিকে চিংশক্তি দ্বারা ক্রিয়াশীল করিয়া, 
এই স্থষ্টিব্প লীলা খেলা কিছুক্ষণ করেন; আবার সেই ক্রিয়াতেই 
কিছুকাল মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহার মোহ অপনীত হইলে, সেই লীলা 
খেলা ভাঙ্গিয়া, স্বরূপে যাইয়া পুনরায় একাকীই বিদ্যমান থাকেন 
যেমন শিশু একটা মৃত্তিকা পি হইতে পুতুল নিশ্মীণ করিয়া, সেই 
পুতুলের বিবাহ দিয়া, তাহাদের মিলন স্থখে স্থুখী এবং বিচ্ছেদে, 
মোহাচ্ছ্নবশতঃ সখ দুঃখ কিছুকালের জন্য অনুভব করে, আবার 
তাহারই যখন নিজ গুহের কথা স্মরণ হয়, তখন সেই খেলা অলীক 
মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গৃহে যাইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। 
বাল্ীকি এই ধন্থুর দৃষ্টান্তেই রামের আত্ুদর্শন প্রণালী বর্ণনা করিলেন। 
এই স্থষ্িবূপ লীলা! পুরুষ নিজ ইচ্ছাতেই করেন। তাই উপনিষদের 
ধষি বলিতেছেন, “স এক্ষত,” “নস অকাময়ত” “একোহ হং বহু স্তাম্‌।” 
আর বৈদিক খষি বলিলেন তীহার উগ্র তপস্তার ফলে সঙ্কল্লের 
উৎপত্তি হইতে স্ষ্টির উদ্ভব। পুরাণও তাহাই অন্নসরণ করিয়া তাহার 
শিবরূপ পুরুষ ও পার্বতী রূপ প্রকৃতির মিলনে এক বুহৎ উপাখ্যানের 
স্ষ্টি করিয়াছে । যখন পার্বতী বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া মদন ও 
বসন্ত সহকারে শিবের যোগভঙ্গ করিয়া তীহার সহিত মিলিত হইতে 
যাইলেন তখন তিনি (শিব) নিজ তেজে, তাহার লীলা করিবার অনিচ্ছা 
বশতঃই ম্দন ভম্ম করিলেন। আবার সেই পার্বতীই যখন যোগিনী 
হইয়া তপশ্া করিলেন তখন তাহার সহিত মিলিত হইলেন। এ 
মিলন তীহাদের সেই পূর্বাবস্থায় নিক্ষিয় অবস্থার মিলন। যখন 
দুইজনই মূল ও অনাদি বশতঃ এক জাতীয় অবস্থা হইলেন তখনই 
তাহাদের মিলন হইল। এ মিলন সেই অনাদি অবস্থার মিলন না 
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হইলে পার্বতী গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইত। কুমার পার্বতীর গর্ভ সন্ভৃত 
নহে। এ মিলন তাহাদের স্বাভাবিক মিলন_যে অবস্থায় তাহারা 
উভয়ে স্বয়স্ু হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে অনাদিকাল হইতে মিলিত 
ছিলেন। হিমালয় রূপ অচল মৃতবৎ হিম বা শীতল, নিক্ষিয় অসীম 
পরক্র্ধ হইতে, একদিকে কৈলাসে, ( হিমালয়ের শূঙ্দকে--জলে, লসতি 
যাহা বিভাসিত হয়্‌-_উজ্জবল স্বচ্ছ মণি) শিবরূপ শুভ্র জ্যোতির্শয় 
পুরুষ, অন্যদিকে হিরণ্যগর্ভা, হিরণ্য বা হেমবর্ণা উম! প্রকৃতি রূপে, 
যেন তাহার ( পরত্রক্মের বা হিমালয়ের ) কন্ারূপে--( যাহারা উভয়েই 
এক স্থানেই হিমালয়েই অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ছিল )--যেন 
সেখান হইতেই পৃথকীভূত হইয়া উখিত হইল। আবার তাহারা সেই 
একস্থানে হিমীলয় 'গৃহেই মিলিত হইল। কৈলাস হিমালয়েরই একটা 
শিখর । হিমাচল-হিম এবং অচল। জলও শিলাকাঁরে হিম এবং 
অচল, আবার পর্বত ও অচল। ছুই অচল একস্থানে মিলিয়া হিমালয় 
পর্বত। 


বাল্সীকিও ইহা পুরুষের লীলাইব লীলার ন্যায়ই বলিয়াছেন। 
রাম ইতঃপূর্ববে যোগের অঙ্গীভূত সমন্ত সাধন করিয়া, নিজকে প্রকৃতির 
মোহজনিত সমস্ত কামন| প্রলোভনাদি আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিতে 
সামর্থ লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই প্ররূতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিয়া 
যেন তাহাকেই ভঙ্গ করিয়া, তাহার ঝেষ্টনি বা বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত 
হইলেন তাহা এ ধন্তন্রূপ দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে। আর সে 
ধন্ত যে তাহার দেহস্থিত ধন্ত তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে । যে 
দেবহস্থিত পুরুষ, প্ররুতির ধনু ভঙ্গ করিতে পারে, সেই পুরুষ বা 
আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। রামও, দেহরূপ প্রকৃতির ধন্থুতে 
দেহস্থ পুরুষের সীতারূপ জ্যোতি যখন দর্শন করিলেন, তখন তাহার 
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দ্রেহরূপ প্রকৃতি (দেহ প্রকৃতিরই সমস্ত উপাদানে নিম্মিত তাই 
প্ররুতিরই প্রতিরূতি ) অস্তহিত হইয়া সেই জ্যোতিই কেবল বিদ্মান 
রহিল। স্থৃতরাং সেই জ্যোতি যেন তাহারই জ্যোতি রূপে প্রকাশিত 
হইল, কেননা তখন তাহার দেহাজ্মকজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল; 
অর্থাৎ তিনি সেই জ্যোতি প্রকাশক পুরুষরূপেই প্রিণত হইলেন-- 
তিনি আত্মন্বরপ প্রাপ্ত হইলেন। তাই এই মঞ্চুাটি, দেহরূপ 
প্রকৃতিতে তাহার মেরুদণ্তরূপ ধন্দু ও সেই দ্েহরূপ পুরে শায়িত 
পুরুষ বা আত্মারই,_-প্রতিকৃতি রূপে বণিত হইয়াছে । এই জ্যোতি 
যাহা হ্বদয়গ্রদেশে স্বপ্রকাশিত হয়, তাহা একবার স্থির হইয়া ক্রমে 
বদ্ধিত হইলে, তখন দেহের কোন আকুতি ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে 
না, আর তাহা দেহকে অন্তহিত করিয়া ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া 
বিরাটত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন যেন সমস্ত বিশ্বটাই এ জ্যোতিতে লয় 
হইয়া যায়__ইহাই যোগীর বিরাটরূপে আত্মোপলন্ধি। কিন্তু রামের 
এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি তখনও সিদ্ধ হয় নাই। এই জ্যোতি একদিকে 
স্বপ্রকাশ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সত্বেও মন অন্য বিষয়চিস্তায় 
ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন হয়, সেই সময়টা জ্যোতিটাও ক্ষীণভাবে দৃশ্ঠ হয়। 
তখন বুদ্ধিই মনকে ফিরাইয়। এ জ্যোতির দিকেই লইয়া যাইতে 
চেষ্টা করে। স্থতরাৎ মন জ্যোতিতে লয় হইলেও, বুদ্ধির অস্তিত্ব 
তখনও থাকে । এইরূপ অবস্থায় এক স্থানেই স্বপ্রকাশিত জ্যোতিরূপে, 
আত্মার ও বুদ্ধিরূপে প্রথমবিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতি উভয়েই বিদ্যমান 
থাকিয়া, পৃথক ভাবেই থাকে । সাংখ্যযোগে এই পধ্যস্তই মনুস্ের 
অনুভূতি হয়। ইহার পরে জ্যোতি ও বুদ্ধি উভয়েরই সত্বালোপে 
যে অবস্থা হয় তাহা এই গ্রন্থেরই শেষে আছে । 

এই প্রকৃতির স্বরূপ দেখাইবার জন্য বাল্সীকি এই অষ্টচক্রা 
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মঞ্জষার অবতারণা] করিয়াছেন। এই প্রকৃতি অতি মহৎ। তাহার 
বৃহত্ব দেখাইবার জন্যই এই অতি দীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চাশ শত 
বা পঞ্চ সইঅলোক কর্তৃক যে ইহা বাহিত হইয়াছিল, তাহাই দেখান 
হইয়াছে । এই মঞ্তুষার এক এক পার্থে ছুইদিকে সমান ছুইভাগে 
পঁচিশ শত লোক ছিল। প্ররুতির স্থল বিকারগুলি সবই পঞ্চ- 
সংখ্যক- পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চ কন্েন্দ্রির, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাঁভৃত। 
তাই এই পাঁচেরই গুণবৃদ্ধিতে ২৫ পচিশ দেখাইবার জন্য তাহারও 
দিগুণ পঞ্চাশত শব্দ দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অন্য সংখা? যাহার 
দ্বিভাগ হয় তাহাই বা দিলেন না কেন অথবা পঞ্চসহত্্র দ্রিলেন 
নাকেন? তাহার কারণ আমরা দেখাইতেছি পঞ্চবিংশ দিলে শ্লোকটী 
এইরূপ হইত “নৃণাংশতানি পঞ্চবিংশ ব্যায়তানাং মহাত্মনীম্‌।” এইরূপ 
হইলে অক্ষর বৃদ্ধি হওয়াতে ছন্দভর্গ হইত। কাজেই “নৃণাংশতানি 
পঞ্চাশদ্বায়তানাং মহাত্মনাম্‌।” আর প্রকৃতই যদি সেই ধন্থু সহ মণ্ষা, 
দুই শ্রেণীতে ২৫০« শত লোক দ্বারা বাহিত হইয়া থাকিত, তাহা হলে 
সেই ধনুর দৈর্ঘ্য কত বড় হয় তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে । এই 
২৫০০ লোক যদি এক হস্ত পরিমিত দূরেও দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে 
তাহারা ২৫০০ হস্ত অর্থাৎ প্রায় অদ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল। সুতরাং এই 
অদ্ধক্রোশ দীর্ঘধন্ু উত্তোলন বা তাহাতে টঙ্কার দেওয়া মনুষ্য রামের 
পক্ষে কিরূপ সম্ভব, তাহা! ধীর ও স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সকলেই 
অন্মীন করিতে পারেন। ইহা এক বিষু$ অবতার রামের বিরাট 
বিষ্ণুর কায়া পরিগ্রহেই হইতে পারে। কিন্তু এখানে বাল্মীকি, 
পবন নন্দন হনুমানের পর্বতাকার গ্রহণের ন্যায়, রাষেরও সেইরূপ 
বিরাটাকার ধারণের কথার উল্লেখ করেন নাই । রাম যদি মনুস্ত- 
রূপে আত্ম বিস্বৃত বিষ্ণুই হন তাহা হইলে এখানেও তিনি. আত্মবিস্থূত 
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মানবই ছিলেন কেননা লঙ্কায় সীতার অগ্রিপবীক্ষার সময়, রাঁম 
ব্রন্মাকে বলিয়াছিলেন তিনি নিজকে দশরথপুত্র মন্ুম্য রাম বলিয়াই 
জানেন এবং তাহার আর কোন দ্বিতীয় সত্তা আছে তাহা তিনি, 
জানেন না। তখন ত্রন্গাই তাহাকে বলিয়াছিলেন তিনি বিষুই, 
মন্ুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তংকাল পধ্যন্ত তিনি ঘে 
সকল কার্ধ্য করিয়াছেন তাহা মন্তষ্য সাধ্য শক্তিতে করাই প্রতিপন্ন হয়। 
কেবল এই বূপই যদ্দি তাহার বর্ণনার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে 
“নুণাং সহম্াণি পঞ্চব্যায়তানাং মহাত্বনাং 1” এইরূপ বলিলে ছন্দভঙ্গ 
হইত না! আর তাহার প্রথামত লোকেও বুঝিত ইহা পাঁচজন লোকই । 
পাচজন লৌক সেই লৌহচক্র সমন্বিত মঞ্তুযাঁর ছুইদিকে চারিজন আর 
মধাস্থলে একজন তাহা মন্তকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। পঞ্চাশৎ 
শতর অর্থও পঞ্চসহত্র। কিন্তু তৎ্পরিবর্তে তাহার ণ্তণাৎ শতানি 
পঞ্চাশদ্বায়তানাম্, বলাতে উপরোল্লিখিত সেই পঞ্চবিংশ তত্বরূপ মর্দ 
ভিন্ন আর ইহার অন্ত কি মর্ম হইতে পারে তাহা আমাদের বোধের 
অগম্য। বিচার ও যুক্তিদ্বারা এই ধন্্ভঙ্গের ছুই অর্থ হয় £_- 

(১) তাৎ্কালিক মনুষ্য যত দরীর্ঘহই হউন, বাম, তাহার নিজ 
হস্তের সার্দত্রিহস্ত পরিমিত ছিলেন । স্ৃতরাং সেই ধন্তও তাৎকালিক 
মন্তুষ্য সাধারণের ব্যবহারোপযোগী অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ ছিল, তাই 
সাধারণ ক্ষমতাশালী লোকে তাহাতে টঙ্কার দিতে পারে নাই । রাম 
সাধারণ রাজাদের অপেক্ষা বৃহৎকায়, আজানুলদ্বিত বাহু ও অমিত- 
শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে যে, অতি বুহতৎকায় মনুষ্য 
ছিল, তাহার প্রমাণ স্বদূপ কোন ক্রমপ্রস্তর--অবস্থাপ্রাপ্ত কঙ্কাল 
এ পধ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও প্রত্বতত্ববিদেরা অনেক বৃহৎকায় 
জন্তর বঙ্কালাদির নিদর্শন পাইয়াছেন। স্থতরাং মনুষ্ক রামই এই 


১২৬ রামায়ূণবোধ 


অতিমন্ুয্য দেবরাতের ব্যবহৃত ধন্ুতে টঙ্কার দিয়া সেই দেবরাতেরই 
ন্যায় তাহার বীধ্যবত্ত| দেখাইলেন। 

(২) এক মন্তস্কাই যে সাধনাবলে প্রক্কতি পুরুষের ভেদ বুঝিতে 
পারিয়া, প্রকৃতিকে নিক্ষিয় করিয়া, আত্মজ্যোতি দর্শনে নিজ পুরুষ 
জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং দেবতা গন্ধব্বের 
এবং সাধারণ মন্ুধ্ধ তাহ! পাবে না, তাহাও ইহা দ্বারা প্রদশিত 
হইল। দেবতা, গন্ধর্ধেরা কাল্পনিক হ্টি। এই ছুইরূপ অর্থের 
মধ্যে প্রথমটী বিদ্বান বিচারশক্তিসম্পন্ন লোকের, এবং দ্বিতীয়টী 
বিবেকী সাধকের পক্ষে গ্রহণোপযোগী করিয়া তাহার ভঙ্গিমাময় রচনাতে 
বর্ণন করিয়াছেন । আর সাধারণ সরল অন্ধবিশ্বাপী লোকের পক্ষে 
তিনি, রামের বিষণ অবতার প্রতিষ্ঠার জন্ত, শ্রুতিমধুর বর্ণনারও ত্রুটি 
করেন নাই। 

তাই এই ধন্দু মহাদেব দক্ষষজ্ঞ ধ্বংসের* পর দেবতাদিগকে 
প্রদান করিলে, তাহারা আবার তাহা দেবরাতকে দিলেন। এই 
অসামান্য অদ্ভুত ধন্ধু প্রায় অর্ধাক্রোশ পরিমিতস্থানব্যাপী। এই ধন্থৃতে 
দেবতা, গন্ধবর্ রাক্ষস প্রভৃতি কেহই জ্যারোপণ করিতে পারে না, 
মনুষ্য তো নগণ্য । এই ধন্তর টঙ্কারে, সভাস্থ স্হম্্ম সহ লোক 
ৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ইত্যাদি। স্থতরাং মহাদেব করুক ব্যবহৃত ধন্ু 
এক তাহারই সমকক্ষ দেবতা বিষণ ভিন্ন আর কে ব্যবহার করিতে 
সমর্থ হইবেন? তাই রাম যখন এই ধন্ধ শুধু ব্যবহারই নয় তাহা 
ভাঙ্গিয়াও ফেলিলেন তখন তিনি বিষ্ণু না হইয়াই যান না। 








পাপন পপি শিশাশপাশীপাশপপাোিতপিশািতিশিস 


% এই দক্ষষজ্ঞ সম্বন্ধে আমি খগবেদ, মহাভারত ও শ্রীমস্ভাগবতে বণিত 
'বিবরণের আলোচন! করিয়! প্রবন্ধ লিখিয়াছি, ভবিত্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। 


হরধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ ১২৭ 


রাজষি জনক সাংখ্যযোগসিদ্ধ সাধক ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের 
সাধনার ও তপন্তাৰ ফলে তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা 
সেই সভাতে শতানন্দ মুনির মুখে বিশ্বামিত্র চরিত বর্ণনাকালে 
শুনিয়াছিলেন। শতানন্দ কেবল বিশ্বামিত্রের যোগৈশ্বধ্য লাভ ও 
বিভূতি প্রদর্শনের কথাই বলিগাছিলেন। তাই জনক যখন বুঝিলেন 
যে বিশ্বামিত্রের হ্যা ঝষিরাও আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, 
এবং ইহা তাহাদের বংশের রাজফিদেরই উপলব্ধির বিষয় ছিল, 
তখন যেন একটু গর্ষের সহিতই বলিলেন-যে অন্ত কোন মন্স্ত 
এই কাঁধ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। আর তখন তিনি তাহারই 
স্ববংশীয় ইচ্ষাকুকুলসম্তত স্বকুমারমতি ব্র্ষচ্যবলমপ্ডিত দশরথনন্দন 
রামকে দেই সাংখ্যযোগের উপদেশ দিলেন । 


হষ্ শক্রিচ্ছেছ 





রাম-পরশুরাম-দম্ 


মিথিলাপুরীতে চারিপুত্রের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজ! 
দশরথ যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন ক্ষত্রিয়ান্তকারী, 
জটামগুলধারী, ভয়্করাকার ভার্গব জামদগ্্য পরশুরাম, স্বন্ধে পরশ 
এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্কসমগ্রভঃ ধন্থু ও একটা ভীষণ শর ধারণ করিয়া, 
তাহাদের পথরোধ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া! রাজা অতিশয় ভীত 
হইলেন এবং বশিষ্ঠাদি ধষি তাহাকে অর্ধ্য গ্রদান করিলেন। তখন 
পরশুরাম রামকে কহিলেন “বীর দশরথনন্দন রাম! তোমার অদ্ভুত 
বীর্যের কথা এবং ধন্তরভর্গের কথা আমি শুনিয়াছি। সেইরূপে সেই 
ধ্্ভঙ্গ করা অদ্ভূত ও অচিন্তা ব্যাপারও, স্ৃতরাং আমি তাহা 
শুনিয়া আর একটা ধন্ত লইয়া এখানে আদিয়াছি। তুমি এই মদীয় 
পিতা জমদরগ্রির নিকট লব্ধ ভীষণাকাঁর মহাধন্্ আকর্ষণপূর্বক ইহাতে 
শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করাও] তুমি এই ধন 
আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল জ্ঞাত হইয়া, তোমার 
সহিত বীরগণের প্রশংসনীয় ছবন্দ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তখন রাজা 
দশরথ তাহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেও, পুনরায় তিনি 
রামকে বলিলেন :--“বিশ্বকর্মা, প্রযত্ব সহকারে সর্বলোকাভিপৃজিত, 
শক্রদমন সামর্থা-সমধ্িত দৃঢ় উৎকষ্ট দুইটা দিব্য ধনু নির্মাণ করেন। 
স্থরগণ তন্মধ্যে একটী ধনু ত্রিপুর নিধনার্থ যুদ্ধোগ্যত ত্র্যপ্থক মহার্দেবকে 


রাম-পরশুরাম-ছন্্ ১২৯ 


দিয়াছিলেন। সেই ধনু, যাহা ত্রিপুর বধ করিয়াছিল, তাহা তুমি 
ভগ্ন করিয়াছ। এই দুর্ধর্ষ বৈষ্ণব ধনু তাহারা বিষুণকে দিয়াছিলেন। 
এই বৈষ্ণব ধনু পরপুর বিজয়ী এবং শৈব ধনুর তুল্যই সারবৎ। 
দ্রেবতার! তখন মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবলের সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা 
করেন। ব্রহ্মা তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। 
তীহাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহারা পরম্পরকে পরাজয়ের 
জন্য রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন বিষুর হুস্কারে মহাদেব স্তব্ধ হইয়া 
পড়েন, এবং তাহার সেই ভীম পরাক্রম ধন্ুটীও শিথিল হইয়া যায়। 
পরে দেবতারা খধিগণের সহিত যাইয়া সেই ছুই স্ুরোত্বমকে 
প্রার্থনা করিয়া শান্ত করেন, এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধন্ু স্থলিত 
হইতে দেখিয়া বিষুকে সমধিক বলবান বোধ করেন। মহাদেব 
এইবূপে প্রসন্ন হইয়া বাণের সহিত সেই ধনু, বৈদেহ রাজষি 
দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন এবং বিষুও সেই বৈষ্ণব ধনু ন্যাস 
স্বরূপ ভার্গব খচিকৃকে দেন। খচিক সেই ধনু স্বীয় পুত্র জমদগ্রিকে 
দেন। ইহাই সেই বৈষ্ব ধন্তু। সেই জমদগ্রি আমার পিত|। 
আমার পিতা শন্্ব পরিত্যাগ করিয়া অনবরত তপস্যানিরত থাকেন। 
একদা কার্তবীধ্য অজ্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাহাকে বধ 
করে। আমি সেই অসঙ্গত পিতৃবধ শ্রবণে তাহার প্রতিশোধ লইতে 
অনেকবার ক্ষত্রিয়জাতি উত্সন্ন করিয়াছি; এমন কি, সগ্যোজাত ও 
গর্ভস্থ শিশু পধ্যন্ত বধ করিয়াছি। এইরূপে আমি সমগ্র ভূমণ্ডল 
অধিকার করিয়াছিলাম। তৎপরে যজ্ঞ করিয়া কশ্টপকে সমগ্র 
পৃথিবী দক্ষিণা স্বরূপ প্রদানকরতঃ মাহেন্ত্র পর্বতে তপোবল সমন্বিত 
হইয়া বাস করিতেছি । তুমি সেই হরধনুভঙ্গ করিয়াছ শুনিয়া 
ক্রুতপদে এখানে আসিয়াছি।  ক্ষাত্রধর্ম অঙ্গসারে তুমি এই বৈষ্ণব 
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ধনু গ্রহণ করিয়া ইহাতে এই পরপুর-বিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। 
যদি তাহা করিতে পার, আমি তোমার, সহিত ঘন্দযুদ্ধ করিব ।” 

. ইহা শুনিয়া রাম তাহাকে কহিলেন “তুমি পিতার নিকট অখণী 
হইবার জন্য যে কাজ করিয়াই তাহ! শুনিয়াছি। আমাকে যে হীনবীধ্য 
ক্ষাত্রধশ্শ-অমক্ত মনে করিতেছ তাহা অসহা। এক্ষণে তুমি আমার 
তেজ ও পরাক্রম দেখ।” রাম, তখন পরশুরামের হস্ত হইতে, সেই 
বৈষ্ণব ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রন্থণ করিয়া, তাহাতে জ্যারোপণ পূর্বক 
শর সন্ধান করতঃ সক্রোধে জামদগ্না রামকে কহিলেন__রাম ! একে তো 
তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আমার গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পোত্র, স্থতরাং 
আমার পুজনীয়, এজন্য তোমার প্রাণবিনাশকর শর ত্যাগ করিতে 
পারিলাম না; সেইজন্য তোমার গতিশক্তি কিম্বা তোমার স্বকর্মাঙ্জিত 
লোক সকল বিনাশ করি, কেননা এই পরপুর বিজয়ীশর কখনও বার্থ 
হয় না।” তখন রাম পরশুরামের তেজ হর্ণ করিয়া তাহাকে জড়ের 
ন্যায় পরিণত করিলেন । তখন পরশুরাম কহিলেন, “আমি কশ্যপকে 
পৃথিবী দান করতঃ, আমার প্রতিজ্ঞা বক্ষার্থ পৃথিবীতে রাত্রি যাপন 
করি না। আমাকে দ্রুত সেই মাহেন্দ্র পর্বতে যাইতে হইবে । সুতরাং 
আপনি আমার বল হরণ না করিয়া আমার তপশ্যালন্ধ ফল হরণ করুন । 
অতএব আপনি এঁ শর ত্যাগ করুন|” বাম তাহাই করিলেন। 
তখন তিনিও রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক বলিলেন, “আপনিই স্বয়ং বিষু 
তাহা বুঝিয়াছি” এবং দ্রুত প্রস্থান করিলেন । 
এই উপাখ্যানে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম, বাল্মীকি 
রামের বিষুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর দূশ অবতারের 
মধ্যে পরশুরামও এক অবতার এরপ পুরাণে কথিত আছে। একই 
সময়ে দুই অবতারের আবির্ভাব সম্ভব হইলেও, তাহারা উভয়েই যখন 
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করিয়াছিলেন, যাহা বিষুঃ ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিত 
না। কিন্ত 

“ইমে ছ্ধে ধন্গুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লৌকাভিপুজিতে। 

দুট়ে বলবতী মুখ্যে সকৃতে বিশ্বকর্শণা ॥ 

অন্ধুসষ্ং স্বরৈরেকং ত্র্যন্থকায় যুযুৎসবে 1... 

ইর্দং দ্বিতীয়ং ছুদ্র্যং বিষ্কোর্তিং হরোতমৈঃ ॥ 
বিশ্বকন্মা দুইটী ধনু নিশ্বীণ করিয়া একটা ত্রান্ধককে দিয়াছিলেন 
যাহা রাম ভঙ্গ করিলেন, আর এই ধন্ বিষুকে দিয়াছিলেন। তাহা 
হইলে বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গ নিশ্মিত আর শৈব ধন্ছু বংশ নিম্মিত। স্বতরাং 
ব্রাহ্মণ খচিকের বৈষ্ণব ধন্ শৃঙ্গ নিশ্মিত আর ক্ষত্রিয় দেবরাতের শৈবধন্থ 
বংশ নিম্মিত। বীশের তিন গাইট, পাঁচ গাইট বা সাত গাইটে নিম্মিত 
একটা ধনুদ্রণ্ড ২৪ আহ্ুল হন্তের ৪ হাত পরিমাণ দীর্ঘ হইত। আর 
ছুইটী শৃঙ্গ জোড়া দিয়া একটা শার্শধন্ু নিশ্মিত তইত। আধ্যাবর্তের 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যেখানে ভার্গব খচিক ও বিশ্বামিত্র বাস করিতেন 
সেখানে বৃহ বংশ জন্মে না বলিয়া তাহারা মহিষের শৃঙ্গ ছারা ধনু নির্মাণ 
করিতেন । আর সেই আধ্যাবর্তের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত মিথিলা 
নগরী তখন অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্তী থাকাতে, সমুদ্রতীরস্থ বৃহৎ 
বংশ তথায় অপ্রতুল ছিল না। পূর্বে ব্রাঙ্মণেরা অস্ত্র ব্যবহার 
করিতেন না, তাহারা নিজেদের এবং ক্ষত্রিয়দের যাগষজ্ঞ লইয়াই ব্যন্ত 
থাকিতেন, আর তাহাদের রক্ষণাদি কাধ্য ক্ষত্রিয়েরাই করিতেন। 
খচিকের সময় হইতে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করাতে এই 
খচিক ব্রাহ্ণই প্রথমে এই শাঙ্ধন্ছ আবিষ্কার করেন বা ব্যবহার 
করেন। আর তাহার পুত্র জমদগ্রি পিতার নিকট তাহা শিখিয়া! 
নিজ পুত্র পরশুরামকে সেই ধন্নু দিয়াছিলেন। | 
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পরশ্তরামের প্রধান অস্ত্র ছিল কুঠার। তিনি নিজেও দীর্ঘকায়, 
মহাবলশালী ছিলেন। স্থৃতরাং তাহার এই কুঠারও অতি বৃহৎ ছিল। 
এই কুঠার ছারাই তিনি ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলেন। আমরা এখনও 
যেমন দেখিতে পাই, বৃহৎ লাঠি, হস্তে দ্রুত ও কৌশলে ঘুরাইতে 
পারিলে, তরবারি, শূল বা অন্যকোন অস্ত্র সেই অস্ত্রধারীর অঙ্গে আঘাত 
করিতে পারে না, তেমনি পরশুরাম সেই ক্ষত্রিয়দের ধন নিক্ষিপ্তশরে 
বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত না হওয়াতে এইরূপ ক্ষত্রিয় কুল নির্মৎল করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তাংকালিক নেই কুঠারকে এখন টাঙ্গী বলে। তিনি 
নিজকে, ক্ষত্রিয় সমাজে যতবড়ই বলবান্‌ পুরুষ জন্মগ্রহণ করুক না! কেন, 
তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলবান্‌ মনে করিতেন। তাই এই পৃথিবীতে 
তাহা অপেক্ষা বলবান্‌ কেহ নাই মনে করিয়াই যেন পৃথিবী তাহার 
এবং কশ্ঠপ ব্রাঙ্মণের বংশসভৃত ব্রান্মণদেরই করতলগত মনে করিতেন। 
ইহাই তাহার কশ্ঠপকে পৃথিবী দানের তাৎপধ্য। এখন যখন তিনি 
শুনিলেন পূর্বতন ক্ষত্রিয় বংশ সম্তৃত মহাবলশালী দেবরাতের বৃহৎ 
বংশ নিশ্মিত ধন্ধু বাম আয়ত্ব করিয়া ভগ্ন করিয়াছেন, তখন তাহার 
মনে হইল ক্ষত্রিয় রাজবংশে আবার একজন মহাবলশালী পুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি এত বড় বুহৎ ধন্গ আয়ত্ত করিবার শক্তি 
ধরেন। স্ৃতরাং আবার ক্ষত্রিয় জাতির উথানে ব্রাহ্মণ জাতির 
প্রাধান্ত লোপ হইবার আশঙ্কায় তিনি এই দশরথ নন্দনের পরাক্রমের 
পরীক্ষা লইতে আসিলেন। তীহার বিশ্বাস ছিল রাম বংশনিম্মিত ধনু 
আয়ত্ত করিতে পারিলেও এই শাঙ্গধন্ন তদপেক্ষা ছুনমনীয় হওয়াতে 
ইহাতে শর যোজনা করিতে সমর্থ হইবে না। ইহা তাহার্দের বংশীয় 
দীর্ঘকায় ও মহাবলশালী তীহার পিতামহ খচিক ও তাহারই ব্যবহারো- 
পযোগী। বিশ্বামিত্র ধষি রামকে অনেক দুর্লভঅন্তর শিক্ষা দিয়াছিলেন। 


১৩৪ রামায়ণবোধ 


তিনি খচিকের (তীহার ভগ্নীপতির ) নিকট, তাহার যৌবনে 
রাজত্বকালে এই শাক্গধন্ছ বাবহাঁর করিতে নিশ্চয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
কেননা বশিঠ বলিয়াছিলেন বিশ্বামিত্রের ন্যায় সর্ব অস্ত্রে ও ধন্ুবিদ্যায় 
পারদশী তখন আধ্যাবর্তে কেহই ছিল নাঁ। সুতরাং রাম তাহার নিকটেই 
এই শাঙ্ষধন্ু ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । তাই যখন 
পরশুরাম গর্ব করিয়া তাহাকে সেই বৃহৎ শাঙ্গধন্ুতে শর যোজনা 
করিতে বলিলেন তখন তিনি তাহা অনায়াসে সাধন করিয়া পরশ্ুরামকে 
দেখাইলেন তিনি কত শক্তি ধরেন। বুদ্ধ পরশুরাম বহুকাল 
তপস্যানিরত থাকাতে আর সেই ধনু ব্যবহার করেন নাই, তাই 
বুঝিতে পারিলেন রাম তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিধারী। যেন 
তিনি রামের নিকট হীনবীধ্যই প্রতিপন্ন হইলেন । ইহাই পরশুরামের 
শক্তিহরণের তাৎপধ্য। এই ভূগুবংশীয় ত্রাহ্মণেরা বিষুণ উপাসক 
ছিলেন। কেননা আমরা ভাগবতে দেখিয়াছি ভূগুধষি, মহাদেব 
শিবের নিন্দা করিয়া, দক্ষষজ্ঞে বিষ্ঠুকেই যজ্ঞেশ্বর বলিয়া আরাধনা 
করিয়াছিলেন স্থৃতরাং বংশপরম্পরায় এই ভার্গব পরশুরামও বিষু 
উপাসক ছিলেন। তিনি পূর্বপুরুষদের মুখে শ্রুত হইয়াছিলেন যে 
একমাত্র বিষ্ই এই শার্গধন্স ব্যবহার করিতেন, এবং এই 
শা্ধন্নু তাহার পূর্বপুরুষ, বিষ্ণুর নিকট হইতেই প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। 
স্বতরাং অন্ত মানবের আয়ত্ত-অপাধ্য এই শাঙ্গধন্গ যখন রাম 
আয়ত্ত করিয়াছেন, তখন রামই বিষ্ুর অবতার অথবা বিষুর ন্যায় 
পরাক্রমশালী । তাই তিনি রামকে বিষণ বলিয়৷ অভিনন্দন করিয়া 
প্রস্থান করিলেন । 

তথাকথিত ব্যাসদেবরচিত ভাগবতে * বণিত আছে যে 





মন্জনাল্ডেক রুজু পা জজ জলা? 


রাম-পরগুরাম-দ্বন্দ ১৩৫ 


ভৃগু খষি বিষণ উপাপক ছিলেন এবং তিনি আবার বিষ্ণুর বক্ষে 
পদাঘাতও করিয়াছিলেন এরূপ কোনও পুরাণেও উল্লিখিত আছে 
“ভৃগ্ুপদলাঞ্চিত বক্ষ” রূপে বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। এই বৈদিক ভূপ্ 
খযিই প্রথমে মর ররিপৃজার 2 ছিনেন এবং পরে | বিষুলপ সপ্তণ 


(পপি লে ১ িস্ল অত শিপ এপি টি শত শা শাশীপাপিশীতি 


তাহার কারণ আমর! যাহা বুঝিতে পারি তাহ? এইরূপ--এই ভাগবত প্রথমে 
ব্াসপুত্র শুকদেব ব্রহ্গমশাপে সৃত্াভয়ে ভীত রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন | 
মহাভারতে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে মৃতু অপেক্ষায় ষে কয়দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, 
তাহাতে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, তাহ বাঁস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 
কিরূপে ছগ্মাবেশী তক্ষক, কাঁশ্ঠপ ব্রাঙ্গণ যখন মন্ত্রবলে, তাহ] ছারা দষ্ট ও দগ্ধ বৃক্ষকে 
পুনজ্জাঁবিত করিলেন দেখিয়া, তাহার কাধা বিফল হইবে মুনে করিয়া, তাহাকে 
( কাশ্তপকে ) ধনর£ দানে, রাজনমীপে যাইতে প্রতিনিবৃত্ত করতঃ, সুম্ষ্রকীটরূপে 
ফলমধ্যে প্রবেশ করিল এনং সেই ব্রাহ্মণদর্ত ফল ভক্ষণোছাত রাজা, তন্বার] দষ্ট 
হইয়াছিল, তাহাও বিশদভাবে বধিত আছে। কিন্তু তাহাকে সাম্বনাপ্রদানার্থ 
তাহারই পুত্র শুকদেব যে তাহাকে, (রাজাকে ) তাহারই রচিত ভাগবত শ্রবণ 
করাইয়াছিলেন, এত বড় একটা! প্রয়োজনীয় ঘটনার কোনও উল্লেখ, সেই ব্যাসদেবেরই 
রচিত মহাভারতের কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না ইহা আশ্চধ্য নয় কি? তারপর 
সর্বাপেক্ষা আপত্তির কারণ হইতেছে শুকদেবের জন্ম ও প্রয়াণ__যাহা ব্যাস করুক্ষেত্র 
যুদ্ধক্ষেত্রে, শরশধায় শায়িত ভীগ্মমুথে যুধিঠিরকে শ্রবণ করাইয়াছেন। তাহাতে 
ঘৃতাচি অঞ্ষব্লাদর্শনে কামমোহিত ব্রহ্মচারী উদ্ধরেতা ব্যাসের বীধ্য তাহার হত্তস্থিত 
অরণিতে পতিত ও তাহার ধর্ষণে মথিত হইয়া, কিরূপে রক্তমাংসধারী জটাজুট-ও 
কমওসুধারী শুকের জন্ম হইয়াছিল, এবং সেই শুকই রাজধি জনকের মিকট আত্মজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়! সব্বগত ও ব্রহ্মপদে লীন হইলে, পুত্রশোকাতুর 
পিতাকে পিনাকী শঙ্কর প্রবোধ দিয় বলিয়াছিলেন, তিনি (ব্যাস) ইচ্ছা করিলেই 
পুত্রের ছায়| দর্শন করিতে পারিবেন, এইরূপ বিশদ বর্ণনা আছে। সুতরাং ইহাই 
প্রশ্ন হয় যে সেই বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত শুক কিরূপে প্রায় ৬* বৎসর পরে পরীক্ষিতের 
সভায় পুনরায় স্বদেহে আবিভূতি হইয়া, তাহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন ? ..:- 


১৩৬  রামায়ণবোধ 


ব্রনের উপলব্ধি করেন-_যখন বৈদিক খধি, পুরুষ স্ুক্তে ব্রন্মের 
বিশ্বরূপে বিবর্তন বর্ণনা করিলেন “সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহশ্্াক্ষ সহত্রপাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্বশাঙ্গুলম্‌॥” তারপর সেই বৈদিক খধিই 
পরমাত্মভৃত হইয়া বলিলেন “অহং রুদ্রেভিব্থভিচরামাহম্‌ ইত্যাদি ।” 
আবার আমর! দেখিতে পাই তৈত্তেরীয় উপনিষদে এই তৃগ্তই পিতা 
বরুণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন “অধীহিভগবে! ব্রদ্মেতি।”৮ অর্থাৎ 
আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। তখন বরুণ বলিলেন-_-“যতো৷ বা! 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যত প্রযস্ত্যভি- 
সংবিশস্তি। তদ্ধিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রন্মেতি |” 

অর্থ -ধাহা হইতে ত্রদ্ধা প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, 
উৎপন্ন হইয়া ধাহা দ্বারা জীবিত থাঁকে, এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে 
বিলীন হয়, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই 
ব্রহ্দ। তখন তৃপ্ত তপস্তা করিলেন। পুনঃ পুনঃ দশবার তগপস্া 
করিয়া যখন তাহার আত্মজ্ঞান উপজিত হইল তখন বলিলেন 

“অহমন্তং|  অহমন্াদো। অহমস্মি প্রথমজা খতা। পূর্বং 
দেবেভ্যোহমৃতস্ত না ভায়ি। অহং বিশ্বং ভূবনমভ্যভবাম্‌ ॥৮ 

অর্থ £- আমিই অন্ন এবং আমি অন্নাদ বা অন্নভোক্তা। আমিই 
প্রথমোতপন্ন স্কুল স্ম্্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববত্তী, এবং 
আমিই অযৃতত্বের নাভিম্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্ব নামক মোক্ষ আমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিংস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে 
অভিব্যক্ত আছি। বহুকাল তপস্যা ও সাধনার পর তৃগ্ড খষি 
্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। এই নিগুণ ত্রদ্ষই সগ্ুণ বিষুরূপে বা 
বিশ্বরূপে প্রকাশিত। নিগুণ ব্রদ্ষের উপলদ্ধি হইলে তখন সগুণ বদ্ধ 
অস্তহিত হয়, বা তাহার যেন কোন মৃল্যই তখন থাকে না। তাই 


রাম-পরশুরাম-ছন্দ্ব ১৩৭ 


আশবতঃ নিগুণ ব্রদ্ষে প্রবেশ করিয়া ভৃগ্ড খষি সগ্তণ ব্রহ্ম বিষ্ণুর 
বক্ষে যেন পদাঘাত করিয়াই তাহার অসারতা বা নশ্বরতা প্রতিপন্ন 
করিলেন। এখন তীহারই বংশীয় পরশুরাম সেই সগ্ুণ বিষ্ণুর 
উপলব্ি পর্যন্তই করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাহার বৈষ্ণব ধন্ুই 
তাহার নিকট শ্রেঠ ছিল। তিনি হরের বা নিগুণ ব্রদ্ষের জ্ঞান 
লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম যৌবনে তিনি রজঃ ও তমো 
গুণাত্বক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া বহুকাল নিষ্ঠর হত্যাকার্য্যে 
পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তারপর তিনি তাহার পাপ- 
কার্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, ও পরলোকে স্বর্গ বা বৈকু্লাভের জন্য 
তপস্ার্থ মাহেন্দ্পর্বতে প্রস্থান করিয়া তথায় বাস্। করিতেছিলেন। 
তিনি তীহার উপাস্য বিষ্ুরই তপস্যা করিতেছিলেন। মাহেন্দুপর্বত 
কোন স্থানে স্থিত ছিল, তাহার স্থিরনিশ্যয় করা যায় না। তবে 
তাহা মিথিলার নিকটবর্তীই ছিল ইহা! অনুমান করা যাইতে পারে। 
স্ৃতরাৎ সেই মাহেন্দ্পর্ধতে বাসকালে তিনি জনক রাজধিদের 
বংশীয় দেবরাতের, মহষি কপিলশিষ্য পঞ্চশিখের নিকট আত্মজ্ঞান 
লাভের, প্রতীক হরধন্ছু সম্বন্ধীয় কিন্বদস্তীর বিষয় যে অবগত ছিলেন 
না এমন বোধ হয় না, কেন না বিষুউপাঁসক বিশ্বামিত্র আধ্যাবর্তের 
পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত বিষ্ণুর সিদ্ধাশ্রমে, বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃই, 
যখন বাস করিয়া তপস্ত! করিতেন, তখন তিনিও এই জনকগৃহে রক্ষিত 
স্থনাভ ধন্থুর কথা জানিতেন বলিয়াই রামকে তাহা দর্শনার্থ মিথিলাতে 
লইয়া গিয়াছিলেন। পরশুরামের পূর্বপুরুষ ভূগ্ড আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও 
বংশপরম্পরায় তাহা, তাহাদের বংশে উপদিষ্ট ও রক্ষিত হয় নাই, 
কেননা খচিক, দেবতাদ্দিগের নিকট এ বিষ্ুর ধনুই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন্‌ 
এবং তাহাই সধত্বে রক্ষা করিয়া উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান 


১৩৮ রামায়ণবোধ 


করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার সগ্ুণত্রক্ষক্ূপ বিষ্তুর জ্ঞানই তাহার 
পরবত্তী ভার্গবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল__তাহা পরশুরাম কর্তৃক উল্লিখিত 
এ শিব ও বিষুর মধো, দেবগণ কতৃক প্ররোচিত ব্রক্গা দ্বারা সঙ্ঘটিত 
বন্যুদ্ধের বৃত্তান্তেই অবগত হওয়! যায়। দেবতাদের মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হয়-ত্রঙ্গ সগুণ কি নিগুণ, তাই যেন ক্রহ্গই ব্রহ্মারূপে 
তাহাদের মনের সন্দেহ, উভয়ের এই দবন্দবূপে দেখাইলেন। দেবতাদের 
অনুভূতির শীমা এ সগুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি পধ্যস্ত। ত্রিকালহারী, 
জ্িলোকহারী, জাগ্রত, স্বপ্ন, ন্ুযুপ্তিরপে আত্মার দেহে-স্থিতির- 
ত্রিপুরহারী হরের বা নিগুণ ব্রন্গের উপলদ্ধি তাহাদের হইল না। 
কেনোপনিষদে েখান হইয়াছে দেবতারা যক্ষরূপী ব্রহ্গাকে চিনিতে 
পারেন নাই । স্থৃতরাং নিপুণ ব্রহ্গ ত্রিপুরহারী দেবাদিদ্রেব, 
মহাদেব হর তাহাদের দৃষ্টিতে সগুণ ব্রন্গ বিষুুর নিকট যেন 
পরাজিত হ্ইয়াই অন্তহিত হইলেন। * পরশুরাম তপস্যাদ্বারা 
এ সগুণ ব্রন্ষমজ্ঞানই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন, 
যখন পরশুরাম শুনিলেন আর একজন ক্ষত্রিয-রাজবংশসম্তৃত যুবক 
দেববাত-জনকবংশে রক্ষিত এই ধন্ুর্ঙ্গরূপ সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন, তখন যেন তাহার নিজের হীনতাই, তাহার মন্মে 
কশাঘাত করিয়া তাহাকে সেই ক্ষত্রিয় কুমার রামের উতকর্ষতী 
পরীক্ষার জন্যই চালিত করিল। তিনি চিরকাল তাহার পরশুতেই 
আনন্দ উপলব্ধি করিতেন, “রমতে, তাই তাহার নাম পরশুরাম। 
প্রকৃত আত্মাতে রমণ উপলব্ধি করিয়া আত্মারাম অবস্থার প্রতীকই 
রাম। বিষুই, মধুকৈটভ, মুর, হিবণ্যাক্ষ, হরিণ্যকশিপু ইত্যাদি অনেক 

« ইন্দ্র পধ্যায়ক্রমে ৯৬ বৎসর ব্রন্ষচ্য্য আচরণের পর ত্রহ্মার নিকট ব্রঙ্গজ্ঞানের 
উপদেশ পাইয়াছিলেন | উপনিষদে এই সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। 


রাম-পরশুরাম-ছন্দ ১৩৯ 


ক্ষত বা অনিষ্টকারী দৈত্যবধ করিয়াছেন) স্থতরাং তিনি ক্ষৎ+ত্রা 
+ড লক্ষত্রিয়েরই প্রতীক । তাই বিষ্ুর যত মন্তয্বকৃত প্রতিপন্ন 
মনুষ্যূপে অবতার হুইয়াছে তাহা এই ক্ষত্রিয়বংশেই হইয়াছে-যথা 
রাম, বলরাম বা কৃষ্ণ, বুদ্ধ। পরশুরামও ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের 
ভাগিনেয় পুত্র, এবং তাহার সর্ধপ্রথম পূর্ধব পুরুষ ভৃগুঞষি, বরুণের 
পুত্রবশাৎ, তীহার কোন ব্রাঙ্ষণ বংশ হইতে উৎপত্তির কথাও 
স্বীুত হয় না। আর এই বিষ্ুুঅবতারগুলি, কেহই সেই আদি 
বিষ্ণুর পদান্ুসরণ করিয়া দৈত্য রাক্ষল বধে ন্যুন ছিলেন নী। কেবল 
একমাত্র তথাগত (তথা-্নিগুণ ত্র্ধ হইতে আগত ) বুদ্ধই আবার 
তাহার সেই তথাস্থানে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেল্ল। এই দশরথ 
পুত্র রামও সেই তথা পথে বা অয়ণে যাইবার অধিকার লাভ করিয়া 
প্রকতই রামে পরিণতিগ্রাপ্ত হইবেন, তাহারই বীজ যে তাহাতে 
অঙ্কুরিত হইয়াছে ইহা! প্রণিধান করিবার শক্তি, পরশুরামের দৃষ্টিতে 
আবিভূত হইয়!, তাহার চক্ষুর কুছাটিকা রূপ আবরণ উন্মোচিত করিয়া 
দ্রিল। তাই তিনি বলিলেন “তুমিই অনাদিকারণ নারায়ণ হইতে 
বিষ্ণুরূপে উদ্ভূত হইয়া মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলে |” 

“অক্ষয্যং মধুহস্তারং জানামি ত্বাং স্থরেশ্বরমূ্‌। 

ন চেয়ং মম কাকুস্থ ব্রীড়। ভবিতু মর্হীতি। 

ত্বয়া ত্রেলোকানাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ |” 
এখন সেই ভ্রেলোক্যনাথ তোমা কর্তক আমি যে বিমুখীরুত হইলাম 
তাহাতে আমার কোন লজ্জার কারণ নাই । আমি এতকাল তপস্তা! 
করিয়। যে অসার ফল লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি আমার মন 
হইতে হরণ করিয়া আমাকে তোমার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইতে দাও। তাহা লাভ করিতে আমার অত্যধিক বলের প্রয়োজন 
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ইইবে। সুতরাং আমার সেই বল যাহাতে নষ্ট না হয় তুমি তাহাই 
কর।” এই বলিয়! পরশুরাম রামকে প্রদক্ষিণ করতঃ পৃজা করিয়া, 
আত্মগতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ প্রস্থান করিলেন। 
“রামং দীশরথিং রামে! জামদগ্নাঃ প্রপৃজিত;। 
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং গ্রতৃঃ ॥” 

প্রথমে যখন পরশুরাম রামের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন যেন 
তিনি তমো গুণেরই মৃত্তিমান প্রতীক হইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন? 
তাই তাহার সেই ভীষণ আকৃতির বর্ণনা আছে এবং তমরূপ অন্ধকার 
দিক আচ্ছন্ন করিয়াছিল “তমসাঁ সংবৃতঃ সুর্ধাঃ সর্ব নাবেদিযুদ্দিশঃ ॥” 
আবার সেই পরশুরামই যখন রামের উপলব্ধিতে সব্বগুণান্থিত হইয়া 
প্রস্থান করিলেন তখন “ততো বিতিমিরা সর্ববা দিশশ্চোপদিশস্তথা |” 
সমস্ত দিক অন্ধকার হীন হইয়া আলোকোন্তাসিত হইল। আত্মজ্ঞানী 
ব্রহ্ষবিদ্‌ ভূগুধষির বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরশুরাম আত্মজ্ঞান 
লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহারই নির্মুলীকৃত ক্ষত্রিয় 
বংশোন্ভব দাশরথি রামের নিকট হইতেই তাহা তিনি প্রা 
হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লাভ করিলেই যে প্ররুত 
্রাঙ্মণ বা! ব্রক্মবিদ হইতে পারিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। 
্রাহ্মণবংশীয়ই হউক বা ক্ষত্রিয়বংশীয়ই হউক, তাহাকে সাধন! দ্বারাই 
তাহা লাভ করিতে হইবে। ব্রাঙ্মণও ক্ষত্রিয়ের নিকট আত্মজ্ঞানের 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উপনিষদের অনেক আখ্যায়িকাতেই 
আছে। অজাতশক্র গার্যকে, জনক শুককে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
আর তাহারও বনুপূর্ব্বে বাল্মীকিও, তাহার রামায়ণে এই পরশুরাম 
উপাখ্যানে তাহা! দেখাইজেন। 


পাস 


সগুম পল্লিচ্ছে 


ভরদ্বাজের অতিথি সকার 


সীতা লাভ করিয়া, রাম পিতার সহিত অযোধ্যাতে রাজ্যশামন 
কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দ্বাদশবর্ধ অতিবাহিত করিলেন। তখন রাজ! 
দশরথ প্রায় ৭২ বয়সে বার্দক্য বশতঃ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবার আয়োজন করিলেন। তাহার মহিষী কৈকেয়ী তাহার 
কুটিলমতি দাসী মন্থরার প্ররোচনায়, দশরথের নিকট, তাহার (দশরথের) 
পূর্ব প্রতিজ্ঞাত বরছয় পূর্ণ করিয়া, রামের চতুর্দশ বংমর বনবাস ও 
ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা] করিলেন। রাম, মেই পিতৃসত্য 
পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনবাসের জন্য জ্টাবন্ধল 
পরিধান করতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার পূর্বের তিনি 
সমস্ত ধন সম্পদ নিবিশেষে দান করিয়া গেলেন। তাহারা সেই রাত্রি 
গুঁহকের বনে বৃক্ষতলে পর্ণশষ্যায় ফলমূলাহারে যাপন করিয়া তৎপর 
দিন গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় একদিন 
বাস করিয়! ভরদ্ধাজ খষির নির্দেশ অসন্থসারে চিত্রকৃট পর্বতে যাইয়া 
পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই চিত্রকূটে 
তাহারা মহধি বাল্সীকির আশ্রমে যাইয়া তাহাকে দর্শন করিয়া নিজেদের 
পরিচয় ও বনে আগমনের কারণ সমন্তই বলিয়াছিলেন। 

ইত্যবসরে ভরত পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মাতুলালয় হইতে 
অযোধ্যায় আগমন করিয়া সমস্ত বৃত্াস্ত শ্রবণ করতঃ পিতৃপ্রাদ্ধাস্তে 
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রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া, রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, সমস্ত 
অযোধ্যার পৌরজন ও হন্তী অশ্বাদি সমস্থিত বৃহৎ সৈন্য কটক 
লইয়া, তদন্ুসরণে ভরছ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন । তিনি আশ্রমের 
বহুদূরে সকলকে রাখিয়া কেবল বশিষ্টের সহিত আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়া ভরদ্ধাজ খষির পদবন্দনা করিলেন। তখন খষি ভরতকে 
বলিলেন “তোমার ভ্রাতা রাম চিত্রকুটে বাস করিতেছেন। তুমি 
কলা সেই স্থানে গমন করিও, অদ্য মন্ত্রিগণ সহ আমার আশ্রমে 
থাক।” তখন ভরত কহিলেন “পাদ্য অর্থ্য প্রভৃতি বনে যাহা 
সম্ভব হয়, তদ্বারা তো আপনি অতিথি সংকার করিয়াছেন ।” 
“আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র এবং তজ্জন্য সকলের যথাযথ অতিথি 
সৎকারে অসমর্থ মনে করিয়াই ভরত এইরূপ বলিলেন” ইহাই মনে 
ভাবিয়া তিনি ভরতকে বলিলেন, “তুমি অল্পতেই সন্তষ্ট হও, তাহা আমি 
জানি, কিন্তু আমি তোমার সমস্ত বাহিনীকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা 
করি, স্থৃতরাং তুমি তাহাদিগকে এইস্থানে আনয়ন কর”। তখন 
মৃধির আদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া ভরত তাহাদিগকে 
আনয়ন করিলেন। 

তখন ভরদ্বাজ ঝষি অগ্রি-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধ্যানস্থ 
হইয়া বিশ্বকন্মাকে এইব্ধপে আহ্বান করিলেন “আমি অতিথি সংকারার্থ 
ইচ্ছা করিয়া, স্গ্টি-শক্কি-সম্পন্ন বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি, 
আমার সে সমুদয় সম্যক বিহিত হউকৃ। আমি অতিথি কামনা 
করিয়া ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, 
তাহাতে আমার সম্যক সিদ্ধি লাভ হউক। পৃথিবীতে ও আকাশে 
যে সকল নদী আছে, তাহারা সকলে অন্য এস্থানে আগমন করুক । 
কতকগুলি নদী মৈরেয় মগ্য, কতকগুলি স্থনিষ্পাদিত স্থুরা, অপর 
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নদী সকল ইক্ষাকুরস সহ শীতল জল ক্ষরণ করুক। কুবেরের 
উদ্যান তাহার দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সম্পন্ন পত্র ও দিব্যরমণীগণ রূপ 
ফল স্বরূপ বৃক্ষাদদি দ্বারা শোভিত হইয়া এখানে আসম্থক। দেবতা 
ও গন্ধবরবগণের সহিত অপসরাগণকে এখানে আহ্বান করিতেছি। 
ভগবান্‌ সোমদেব আমার এই আশ্রমে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য, ভোজ, 
চোষ্য, লে প্রভৃতি উত্তম অন্ন প্রস্তুত করুন, এবং বুক্ষ হইতে স্বয়ং 
জাত মীল্য, সুপেয় স্থরা ও নান! প্রকার মাংস বিধান করুন|” 
সমাধি ও অপ্রতিম তেজ সম্পন্ন মুনি, এইরূপে সকলকে তথায় আহ্বান 
করিলেন এবং তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন ।” 

“এবং সমাধিন। যুক্ত স্তেজসাপ্রতিমেন চ। 

শিক্ষান্থর সমাযুক্তং স্ব্রতাশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥ 

মনসা ধ্যায়তন্তস্ প্রাজুখস্ত কৃতাঞ্জলেঃ ॥” 
তখন সেই সকল দেবতারা সেই আশ্রমে আসিলেন, এবং যেরূপ 
সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা এইরূপ--পায়স সরোবরে 
ডূবিয়া আকণ্ঠভোজন, স্থপেয় পানীয় ও মগ্ভপানে উন্মত্ত হওন, 
গন্ধর্বাদির নৃতাগীতশ্রবণ, স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত অট্রালিকায় দুপ্ধফেননিভ 
শয্যায় শয়ন, অপসরা কর্তৃক পাদ সেবন, স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রে স্বখাদ্য 
নানাবিধ আহার ভোজন, গন্ধ সরোবরে অবগাহন, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি 
সমস্ত প্রাণীর স্থখাদা তৃণভোজন। এইরূপ উপভোগ করিয়! সমস্ত সৈন্য 
সামন্ত সেই রাত্রি যাঁপন করিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতে নিজেদের 
মধ্যে পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল কে কিরূপ উপভোগ করিয়াছিল, 
যদিও তখন সেই আশ্রমে তাহার কোন চিহুই পরিলক্ষিত হয় নাই। 

এই রহস্য সমন্বিত অত্যডূত ঘটন1 কিরূপে সঙ্ঘটিত হইতে পারে 

তাহার আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় যে ইহা যেন একটি 
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ইন্দরজালের ব্যাপার। ইন্ত্রজাল বা ভোজবিদ্যা দ্বারা অনেক যাদুকর 
এইরূপ অনেক অত্যাশ্্ধা কাণ্ড দেখায় তাহা! অনেকেই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। এমন কি একজন ৈন্যদল সংশ্লিষ্ট উচ্চ ইংরেজ কর্শচারী 
মেজর (1810) অনেক দিন পূর্বের সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে, ভারতবর্ষে অবস্থান কালে একবার, কোন সময়ে, যে রূজ্জুদ্বারা 
শৃন্ে আরোহণ ব্যাপার তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান 
কেহ বলিয়া দিলে, একটি বৃহৎ পুরস্কার দ্িবেন। তাহার বিবরণ 
এইরূপ-যাদুকর একগাছি রজ্জবুর একগ্রান্ত হস্তে ধরিয়া অপর প্রান্ত 
উপরে নিক্ষেপ করিলে, তাহা ঠিক সরল ভাবে শৃন্তে যেন কার্ট বা 
বংশ দণ্ডের ন্যায় স্থির থাকে, আর তাহাই অবলম্বন করিয়! একটা 
বালক শুন্যে আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই 
বালকের রক্তাক্ত কত্তিত ভিন্ন ভিন্ন অন্গপ্রত্যঙ্গ শূন্য হইতে ভূমিতে 
পতিত হইয়া, দর্শকদিগকে রোমাঞ্চিত করে। পরে যাদুকর যখন 
তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে, তখন সেই বালকই অক্ষত দেহে সেই 
স্তত্তিত দর্শকমণ্ডলীর মধা হইতেই, যেন কোথা হইতে আবিভূ্তি 
হয়। ইহাই ইন্দ্রজাল বলিয়া কথিত হয়। ভরদ্বাজ খষির এই 
আতিথ্য সংকার যদি এন্্জালিক ব্যাপারই হয়, তাহা হইলে সেই 
সমস্ত সৈন্যদলের দৃষ্টিশক্তি মাত্রই ক্ষণমোহে অভিভূত হইত এবং 
তাহার। বলিতে পারিত না যে তাহারা তৃপ্তির সহিত ভোজন ও 
অন্যান্য উপভোগাদিও করিয়াছিল__কেনন! ইন্দ্রজালে আপাতদৃশ্টে 
উৎপন্ন পদার্থের কোন যথার্থ অস্তিত্ব না থাকাতে তাহা ভঙক্ষিত ব! 
ভূপ্জিত হইতে পারে না। 

তাহা হইলে ইহা কি যোগ বিভৃতি প্রদর্শন অনেকেই এইরূপ 
যোগ বিভূতি, হঠযোগিদের দ্বারা প্রদশিত হইীতে দ্বেখিয়াছেন। 
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ছুই এক জন বনুপূজিত গুরু স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ আনন্দনাম্ধারী ব্যক্তিও 
প্রিয়শিষ্যদিগকে, তাহাদের ইচ্ছামত পুশ্পের ঘ্াণ যেন স্বজন করিয়াই 
এবং তুলাকে হীরকাকারে পরিণত করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস 
উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাও সংবাদপত্রের সাহায্যে এবং লোকমুখে 
অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা যোগী নামে বিখ্যাত হইলেও 
তাহাদের যোগসিদ্ধি এ পধাস্তই হইয়াছে বোধ হয়, কেনন| তাহাদের 
স্থরম্য অট্রালিকারাজি শোভিত আশ্রমে নানারূপ উপান্ত দেবতার 
প্রতিমৃদ্তি প্রতিষ্ঠিত ও ভোগরাগাদি দ্বারা পূজিত হইতে দেখা যায়। 
তাহাতেই বোধ হয় তাহাদের শিষ্যেরাও সেই দেই উপাস্য ইষ্টদেবতার 
আরাধন| সম্বন্ধেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের দ্বারা দীক্ষিত 
হন। পাতঞ্জলী যোগশাস্মে কথিত হইয়াছে ইহা (যোগ বিভৃতিসিদ্ধি ) 
যোগের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য স্বরূপসিদ্ধি বা সমাধি লাভের প্রধান অস্তরায়। 
যোগিশ্রেষ্ট তিব্বতী বাবা বলিতেন যাহারা এইরূপ যোগ বিভূতি 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহারা .কম্মিন্কালেও স্বরূপ সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন নাঁ। ভরদ্বাজ ধষি যদি এইবপ যোগ বিস্তৃতি প্রদর্শন 
করিয়া আতিথ্য সৎকার সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি 
আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, এবং সমাধির স্বাদও প্রাপ্ত হন নাই। 
কিন্ত বালীকি বলিয়াছেন “এবং সমাধিনা যুক্তন্তেজসাগ্রাতিমেন” 
অর্থাৎ সমাধিযুক্ত তেজে অপ্রতিম ছিলেন। এই ভরদ্বাজ, যদি 
বালীকির ভূমিকা লিখিত তাহার শিল্ত ভরদ্বাজ হন, তাহা! হইলে 
তিনি তাহার শিষ্ের সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যে বিশেষ অবগত 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । এখন ভরঘ্বাজ অগ্নি গৃহে প্রবেশ করিয়া 
ধ্যানস্থ হইয়া পূর্ববণিতরূপে আতিথ্য সাধন করিলেন । 

বৈদিক খধিরা প্রথমে অগ্নির উপাসনা প্রবর্তন করেন। সেই 


১০ 
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আদিম মন্ুষ্যপমাজের মধ্যে কিরূপে এই অগ্নির পূজা প্রবন্তিত হইয়া 
তাহার ক্রম পরিবর্তনের সহিত তপস্তাও পরিবন্তিত হইয়া শেষে 
অনেক আত্মজ্ঞানী খষির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার একটা 
ধারাবাহিক স্ৃত্রের অনুমান কর! যাইতে পারে। প্রথম কষ্ট মন্তস্ত, 
তাহার আহারের জন্য পাইল বুক্ষের ফলমূলাদি, পানের জন্য নদীর 
জল এবং আশ্রয়ের জন্য তরুছায়া আর শধ্যার জন্য তৃণগুল্মাচ্ছাদিত 
ভূমিতল। ক্রমে দৈববশাং দেখিতে পাইল কাটে কাষ্ঠে ঘর্ষণের 
ফলে একটা নৃতন পদার্থ আবিভূতি হইয়া, তাহার উজ্জ্বল আভাতে 
অন্ধকার নাশ করে এবং তাহার তাপে শৈত্যও দূর করে; আবার 
তাহাই কোন বৃক্ষে সংযুক্ত হইলে তাহার ফলেরও বূপাস্তরবশতঃ 
তাহা অপক অবস্থায় তিক্ত ও কষায় বিধায় অভক্ষ্য হইলেও, এই 
রূপান্তরিত অবস্থায় সুস্বাদু ও ভক্ষ্য হয়। এই পরধাবেক্ষণের ফলে 
তাহারা রন্ধনকার্ধা শিক্ষা করিল এবং এই দীপ্ধ অজ্ঞাত পদার্থের 
উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার উপাসনাও করিতে লাগিল। 
আবার যখন তাহারা দেখিতে পাইল আরও একটী বহু উর্দে শূন্যে 
উদ্ভৃত দীপ্তশিখা দিগবিভাসিত করিয়া কোন বৃক্ষের উপর পতিত 
হইয়া তাহা দগ্ধ করত, সেই পূর্বদৃষ্ট ভূমিতলে উৎপন্ন বিভাশালী 
পদীর্থের ন্ায়ই কাধা করে, তখন তাহারা ইহার অবস্থান দিবে বা 
আকাশে নির্ধারণ করিয়া ইহাকে দেবতা আখ্যায় অভিহিত করিল। 
এই মনুষ্যদমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মেধাশক্তিসম্পন্ন সুঙ্ষদর্শী ভৃগু, 
অঙ্গিরাদি ধষিরাই প্রথমে ইহা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই তীহারাই এই অগ্রি উপাসনার প্রবর্তক | 
এ যুগেও এইরূপ অনেক খষি এইরূপ পর্যবেক্ষণের ফলেই অনেক 
বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিতেছেন। মনুত্ঙ্গাতির পূর্বপুরুষদের 
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মধ্যে তখনও বিবাহপ্রথা প্রচলিত না হওয়াতে এই সমস্ত ধষিদের 
পিতার নির্ধারণ না হওয়াবশতঃ কেহ ব্রদ্ষার মানসপুত্র, কেহ 
বরুণের পুত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৃপ্ত, বশিষ্ট, 
অগন্ত্য বরুণের পুত্র, আবার বাল্সীকি খষিও নিজকে প্রচেতার 
দশম পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভূপগ্ত কিরূপে বরুণবীর্য্ে 
জন্মপ্রাপ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কোনও বিশেষ উল্লেখ কোথাও 
না পাইলেও, অগন্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম যে উর্বসীর উদ্দেশ্তে নিক্ষিপ্ত 
বরুণ ও মিত্রের বীর্য কুস্তে পতিত হইয়া, তাহা হইতে তাহাদের 
উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পুরাণের উপাখ্যানরূপে রামায়ণে বণিত 
হইয়াছে। মিত্র বরুণাদি কাল্পনিক দেবতা । এঁতরেয় ব্রাহ্মণের মতে 
(৪1১০ ) “অহ্্ব্বৈ মিত্রো রাজিরর্বরুণ” ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিতে অহঃ 
মিত্র কেননা দ্বিবাভাগে সমস্ত কাধ্য সুসম্পন্ন হয় এই জন্য দিবা 
মিত্র; পক্ষান্তরে রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত আবৃত থাকাতে দৃষ্টির 
অভাবে তাহা সিদ্ধ হয় না; তাই বু ধাতু আবরণ অর্থে সাধিত 
বরুণ অর্থে রাত্রি। ভৃগু প্রভৃতি খষির জন্ম সম্বন্ধে কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না বলিয়া যেন তাহা অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এই তৃপ্ত 
খষিই প্রথমে অন্ধকাররূপ আবরণে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অগ্নি উপাসক, 
তৎ্পরে তাহার কিঞ্চিং অপসরণে দিবিরও উপরিস্থিত বৈকুণৃষ্টি- 
সম্পন্ন বিষু উপাসক, আবার সেই পিতা বরুণ কর্তৃকই যেন সেই 
অজ্ঞান আবরণ উন্মোচনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মা 
উপাসক আত্মজ্ঞানী সত্যদর্শী মহযি-_-আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শকরূপে 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছেন । 


এখন এই উপাসনার ক্রম অত্যুখখান বৈদিক খষি সমাজে কিরূপে 
সংগঠিত হইয়াছিল-_কিরূপে অগ্নির জ্ঞান হইতে তাহারা আত্মজ্ঞান 
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লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটা আন্মুমানিক প্রণালী চিন্তা করিলে 
তাহার ধারা এরূপও হইতে পারে। অগ্নির দাহ করিবার এবং 
তেজ দ্বারা উত্তাপ প্রদ্দানের শক্তি সকলেরই প্রতাক্ষ। একটা 
স্ষুলিজাকার অগ্নি বর্ধমান হইয়া কত বড় একটী দেহ ও তৎসহিত 
৪1৫ ম্ণ কা্ঠ দাহন করিলে তাহার চিহ্ৃম্বরূপ পড়িয়া থাকে কিঞ্চিৎ 
ভম্ম। ইহার সহিতই যদি আমরা তুলনা করিয়া দেখি, যে 
প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাশি রাশি আহাধ্য পদার্থ 
আমাদের জঠরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পরিণতি দ্রিনমধ্যে একবার 
সময়বিশেষে মলত্যাগ, (চিকিৎসকেরা বলেন যাহার মল অল্প ও 
নাতিকঠিনাকারেে নিয়মিত প্রাতঃকালে পরিত্যক্ত হয়, তাহার অগ্থি 
স্বাভাবিক গুণশালী ও প্ররুতিস্থ) আবার সেইরূপই যে পরিমাণ 
পানীয় গৃহীত হয়, তাহারও পরিণতি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মৃত্র 
ত্যাগ, তাহা হইলে ইহাই অনুমিত হয় যে আমাদের জঠরে অগ্নির 
হ্যায়ই কোন শক্তি আছে যাহা দ্বারা এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, 
নতৃবা বাল্যাবধি বার্ধক্য ও মরণ পর্য্যন্ত এই গৃহীত আহীর্য ও 
পানীয় একস্থানে রাশীকত হইয়া সঞ্চিত হইলে তাহা যথাক্রমে 
একটা ক্ষুদ্র পাহাড়াকারে বা সরোবরাকারে পরিণত হইত। আবার 
সেই অগ্নি সদৃশ পদার্থ যতক্ষণ আহাধ্য পাইয়া প্রজ্জলিত থাকে, 
ততক্ষণ তাহারই ন্যায় এই বিশাল দেহ আনখাগ্র তাহার তাপ 
রক্ষা করে। আর তাহার অন্তর্ধানেই দেহ শবে পরিণত হয়। 

অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে শিশ্ত হইতে বৃদ্ধ পর্যযস্ত বলে 
“পেট জলে গেল” । সৃতরাং বাল্যকাল হইতে বার্ধকা পধ্যন্ত সেই 
জ্বালা সমভাবেই অনুভূত হয়। অগ্রিতে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে 
লোকে বলে জলে গেল। এই অগ্নির গুণকাধ্য আমরা, দুষ্ট অগ্নি 
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হইতেই উপলব্ধি করিয়া তাহাকে “জলা বলি। অভ্যন্তরের সেই 
পদার্থ যাহার গুণে এই 'জলারূপ অনুভূতি হয়, তাহা দেখিতে 
না পাইলেও, একইরূপ পদার্থের একইরূপ গুণ হয়, ইহাই স্থির 
করিয়া আমরা কি বলিতে পারি না যে পেটেও তাহসলে অগ্নি 
আছে? আর সেই অগ্নিই, পাথিব অগ্রি যেরূপ সমস্ত পদার্থকে 
ভম্মাকারে পরিণত করে, সেইরূপ তাহাতে প্রদত্ত আহাধ্যরূপ 
পদার্কে, মলাকারে পরিণত করে এবং নিজ তাপ সমস্ত দেহে 
বিকীর্ণ করিয়া তাহার তাপ সমভাবে রক্ষা করে। পাথিব অগ্নি 
অতি আয়াসে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে একবার উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 
সমভাবে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জলিত রাখিবার জন্যই তখন গৃহে গৃহে নিত্য 
যজ্ঞ আচরিত হইত এবং যে গৃহে সেই অগ্নি রক্ষিত হইত 
তাহাকেই অগ্নিগৃহ বলা হইত। বৈদিক খধিদের যখন এই বাহ 
অগ্নির দৃষ্টান্তে অভ্যন্তরের অগ্নিরও উপলব্ধি হইল তখন তাহারা 
তাহাতেই তাহাদের মনরূপ ইন্ধন প্রদান করিয়া মন দ্বারাই তাহার 
তেজ ও দীপ্তি অনুভব করিলেন-_যেন সেই ইন্ধনরূপ মনই অগ্নি 
সংস্পর্শে প্রজ্লিত হইল। এক কথায় তাহাদের দেহাভ্ান্তরের 
অগ্নি-দৃষ্টি হইল। তখন তাহারা ধ্যানস্থ হইয়া, প্রথমে পাথিব অগ্নির 
স্তায়ই, তাহারও হিরণ্য আভা দেখিলেন। পাথিব অগ্নি কোন 
দাহপদার্থ সংযুক্ত হইলেই, তাহা হিরণ্যাভরূপে প্রতিভাত হয়। 
কিন্তু প্ররুতপক্ষে তাহা বিদ্যুত্রূপে ঈষৎ লাল-আভা শুত্রজ্যোতিশালী । 
মন স্থক্ম পদার্থ বিধায় তাহা দাহা নহে। স্থৃতরাৎ সক্ষম মনে সেই 
বিদ্বাতেরই সুক্ষ শুভ্র জ্যোতি প্রতিভাত হওয়াতে, তাহারা এই সুক্ 
শুভ্র জ্যোতিই, ইন্দিয় নিরদ্ধ করতঃ মনকে স্থক্াকারে পরিণত করিয়া 
ধ্যানস্থ হইয়া, দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রকৃত অগ্নির স্বরূপ নেই 
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বিছ্যুত্বর্ণ এবং তাহী ক্ষণে ক্ষণে আভা প্রদান করিয়া যেন নির্বাপিত 
হইয়াই অনৃশ্য হয়। তীহারা এই অগ্নিকে দেহের সংযোগচ্যুত 
করিবার জন্য সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রিয় সংযোগে 
মন ছারাই দেহজ্ঞান সর্বদা অপ্রতিহত থাকে। স্ৃতরাং ইক্টরিয়রূপ 
দ্বার বন্ধ করিয়া মনকে তংস্থানচ্যুত করিতে পারিলেই দেহজ্ঞান- 
শূন্যতার অবস্থা উপজিত হয়। আর সেই অবস্থা আসিবার সময়ই 
সেই হিরণ্য বা লালবর্ণজ্যোতিই দেখিতে পাওয়া যায়। লালবর্ণজ্যোতিই 
প্রত্যক্ষ অগ্নির জ্যোতি, তাই তাহারা স্থির করিলেন দ্েহাভ্যন্তরেই 
অগ্রিরূপজ্যোতি আছে, কেনন| ইহা বাহির হইতে প্রাপ্ধ নহে। চক্ষু 
বন্ধ সুতরাং ইহা বাহির হইতে আইসে নাই। তারপর আরও 
সাধনায় অগ্রসর হইয়া তীহারা সেই অগ্নির লাল জ্যোতিতেই ক্রমে 
বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ লালআভজ্যোতি দেখিলেন তাহা বিদ্যুতের 
ন্তায়ই সময়ে প্রকাশ সময়ে অগ্রকাশ হইয়া থাকে। ক্রমে সাধনায় 
অগ্রসর হইয়! একাগ্রতা সিদ্ধি হইলে এই ক্ষণদৃশ্'মান বিদ্যুতের ন্যায় 
জ্যোতিই স্থির সৌদামিনীরূপে পরিণত হয়। তিব্বতী বাবা এই 
স্থির সৌদামিনীর কথাই বলিতেন। তখন আর কিছুরই অন্ভূতি 
থাকে না-যেন দেহখানিই জ্যোতির্ময় হইয়া তাহার আকারাদি অদৃশ্য 
হয়। আর ইহাই আম্মার জ্যোতি । খন সাধক উপলব্ধি করে-- 
আমিই আত্মময় আর ইহা আমারই জ্যোতি । তারপর যখন সেই 
জ্যোতি দেহ প্রজ্জলিত করিয়া যেন তাহাকে জালাইয়া, সর্বব্যাপ্ত 
হয়, তখন সাধক উপলব্ধি করেন আমারই জ্যোতিতে বিশ্ববিভাসিত, 
যেন আমিই বিশ্বের স্থষ্টিকর্তী-বিশ্বকন্মী। সেই জ্যোতি দর্শনকারী 
মনও তাহার এই ক্ষুদ্র দ্রেহরূপ পঞ্নর হইতে মুক্ত হইয়া সর্ধব্যাপ্ত 
হয় এবং তাহারও নিজের বিশ্বস্থষ্টিবপ শক্তির অনুভব হয়। তখন 


ভরদ্বাজের অতিথি সৎকার ১৫১ 


সেই বিশ্বব্যাত্ত মনই বিশ্বকর্মা হয়, দেবতা হয়, নদী হয়, স্থাবর 
জঙ্গম হয় এবং তাহার আদেশেই যেন এই সমস্ত তাহার সকাশে 
উপস্থিত হয়। আর সেই সমষ্টি মনই ব্যষ্টি হইয়া প্রত্যেক প্রাণীদেহে 
প্রবিষ্ট হইয়াও ভূমা অবস্থাতে থাকে যেমন মোটরের কেন্দ্রীভূত 
সমষ্টি শক্তি ব্যষ্টি হইয়া চক্র ও যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজশক্তি 
অব্যাহত রাখে । সেই মটরের শক্তি অপহৃত বা ব্যাহত হইলে 
সেই সমস্ত চক্র ও যন্ত্ও হৃতশক্তি হয়। যেমন সমষ্টি জলের 
উংসপ্রত্ধণ হইতে অতি ক্ষু্দ ক্ষুদ্র জলবিন্দু উৎসারিত হইয়া সমস্ত 
্ষুত্র ক্ষুদ্র স্থান সিঞ্চিত করে, তেমনি এই সমষ্টি মন হইতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ব্য্টি মন উংহষ্ট হইয়া সমস্ত দেহের সমস্ত মনকে অভিভূত 
করিয়া, সেই সমষ্টিমনে যাহা কামনা করে তাহাই সেই সমস্ত 
মনে সঞ্চালিত করে। সেই সমষ্টিমনে যে কামনা সিদ্ধ হয় তাহাই 
সমস্ত দেহস্থ মনেও যেন সিদ্ধ হয়। তারপর এই মনের লয়েই 
সমাধি-যেন মনেরই সমাধি সাধিত হয়। তখন সমস্ত শৃন্যাকার 
সষ্টিই যেন তখন সেই শৃন্যে লীন হইয়াছে । পুনরায় সেই সমাধি 
হইতে ব্যুখিত যোগি ক্রম অবতরণে সেই সর্বব্যাপ্ত শুত্রজ্যোতি দর্শন 
করিতে করিতে ক্ষুদ্র জ্যোতি দর্শন করিয়া, তাহা অগ্নিরূপে দর্শনকরতঃ 
পুনরায় ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লিপ্ধ হইয়া জাগরণ অবস্থাপ্রা্ধ হয়। তখন 
আর সেই পূর্ববৃষ্ট অসাধারণ দর্শনের কোন নিদর্শন থাকে না। 


এখন “সমাধিযুক্ত অপ্রতিমতেজ সম্পন্ন যোগী ভরদ্বাজ যদি ধ্যানস্থ্‌ 
হইয়া নিজ দেহস্থ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তৎপরে উপরে বণিত 
প্রণালীতে কাধ্য করেন এবং সমষ্টি মনের প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্য 
মন প্রত্যেক সৈনিকের দেহে সঞ্চালিত করিয়া নিজের কল্পিত কামনা 
সিদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত সৈন্তদের মনেও সেইরূপ ভোগ 


১৫২ রামায়ণবোধ 


কামনা সিদ্ধ না হইবার কোন হেতু নাই। নিজের মনে চিন্তিত 
বিষয় অন্যমনে সংক্রামিত করিবার দৃষ্টান্ত আধুনিককালেও বিরল নহে। 
হৃতরাং ইহা যোগ বিভূতি নহে। ইহা আত্মজ্ঞ সমাধিজ্ঞানসম্পন্ন 
যোগির আত্মার প্রসার মাত্র। আর এই স্বান্তুভূতি বাল্মীকির নিজস্ব 
ছিল, এবং তাহাই তিনি রূপকাকারে এই বহস্যান্বিত অদ্ভুত কাহিনীতে 
বর্ণনা করিলেন। ইহারই অনুকরণে, ব্যাসদেব মহাভারতে দ্রৌপদী 
কতক দুর্ববাসার পারণ বর্ণনা করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে 
কষ্ণকে আত্মার স্থানে স্থিত করিলেই তাহার সমন্থয় হয়। দ্রৌপদীর 
আত্মা তখন কৃষ্ণময় হইয়াছিল আর সেই কৃষ্ণময় আত্মাই সেই 
সশিত্ত দুর্বাসাকে ভোজন করাইয়াছিল-_যেন কৃষ্ণই তাহা করিলেন। 
এখন এই অগ্নি যে জঠরেই আছে তাহার জ্ঞান কোথা হইতে 
আসিল? সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় লোকের দেহের তাপ 
অপেক্ষা মুখাভ্যন্তরে তাপ বেশী। তাপমান থারমমিটার যন্ত্রেই তাহা 
প্রমাণিত হয়। এই মুখ হইতে আরম্ত করিয়া কণনালী বাহিয়া, 
তাহার অস্তে যে একটা আধার আছে, তাহাতেই আহাধ্য পদার্থ 
গ্রাসিত হইয়া স্থিত হয়, এবং তথাতে তাহ ভন্মের আকারে আরও 
চুর্ণিত হইয়া বালুকাকারে পরিণত হয়, তাই বৃহদারণ্যকে বলা 
হইয়াছে যে অশ্বমেধের অশ্বের উদরে জীর্ণ যে ওদধ্যং তাহাই 
পিকতা! অর্থাং বালিরাশি। ভরদ্বাজ খধির আতিথ্য সংকার যে 
এইবূপই হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কি কষ্ট-সাধ্য বলিয়া এখনও 
বোধ হইতে পারে ? 


অস্টম পব্রিচ্ছে 


পপর 


রাম কতক জাবালি ভৎসন৷ 


ভরত চিত্রকট পর্বতে গমন কিয়া, রামকে অনেক কাকুতি মিনতি 
করতঃ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে প্রার্থনা করিলে, রাম তীহাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন তিনি পিতার সত্যরক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
বনবাস গ্রহণে যে দৃঢ় পণ করিয়াছেন তাহাই পান্নুন করা তাহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তখন দ্বিজবর জাবালি “জাবালি ব্রাহ্মণোতিম” 
রামকে এই কথা বলিলেন “ভাল রাম! তুমি স্ববুদ্ধি ও তপন্থী, 
অতএব দামান্য মানুষের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য পালন বিষয়ক 
এইরূপ নিরর্থক বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। দেখ! এই জগতে কে 
কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্‌ ব্যক্তি কি পাইয়া থাকে? 
জীব একাকীই জন্ম লয়, আর একাকীই বিনষ্ট হয়; অতএব ইনি 
মাতা, ইনি পিতা এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত 
হয়, তাহাকে বাতুল জ্ঞান কর; বস্তুতঃ কেহই কারও নয়। যেমন 
লোক গ্রামাস্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্তীগে বাস করে, পরের 
দিন সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি পিতা, মাতা 
গৃহ ও ধনসম্পত্তি মন্ম্তগণের আবাস মাত্র। এজন্য সাধুরা বিষয়ে 
আসক্ত হন না। নরোতম! পৈত্রিক রাজ্য ছাড়িয়৷ দুঃখময় 
কণ্টকাকীর্ণ বিষম কুপথে বাস করা তোমার উচিত হয় না। তুমি 
সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাতে রাজপদে অভিষিক্ত হও, বিরহিণীর ন্থাঁয় 


১৫৪ রামায়ণবোধ 


একবেণীধরা নগরী তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে । দশরথ তোমার 
কেহই নহেন, রাজা স্বতন্ব, তুমিও স্বতন্ত্র ব্যক্তি; অতএব আমি যাহা 
বলিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবনের বীজ অথাৎ নিমিত কার্ণ 
মাত্র। খতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান 
কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে মন্ুষ্তের জন্ম হয়। সেই নৃপতি 
যে স্থানে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই স্থানে যাইতে হইবে । সুতরাং 
তোমার সহিত তাহার সন্বন্ধ কি? ভূতসকলের স্বভাবই এইরূপ । 
কিন্তু তৃমি পুরুষার্থ ভোগে বীতম্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহার!: 
প্রতাক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ পার- 
লৌকিক ধর্ম আশ্রয় করিতে উৎস্থক হয় আমি তাহাদ্দিগের জন্ত 
ছুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করিনা, কেননা তাহারা! 
ইহলোকে ছুঃখভোগ করিয়া পরলোকে অভিলধিত ধশ্মফলও পায় না। 
কারণ ফলভোক্তারই সত্বা নাই। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্য 
শ্রাদ্ধ করাতে কেবল নিজ ভোগসাধন অন্নাদিরই বিনাশ হয়, 
কেনন! মৃতব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে ভোজন করিলে 
সেই ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে যায়, তবে প্রবাসস্থব্যক্তির 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক | কৈ এরূপ করিলে তাহা পথিকের 
পাথেয় হয় না| দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্জদীক্ষা গ্রহণ কর, 
তপন্তাকর এবং সন্গাস গ্রহণ কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায় 
স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্তগণ স্বার্থ সম্পাদন কারণ ও পামর- 
গণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তত করিয়াছে । মহামতি ! 
ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্মাদি কিছু নাই, তুমি নিজ বৃদ্ধি বলে 
ইহা অবগত হও। যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর 
অন্নমানগ্রাহ পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর। প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের 


রাম কর্তৃক জাবালি ভৎসনা ১৫৫ 


সর্বলোকসন্মত বুদ্ধিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তুমি রাজ্যশাসন 
কর”। | 

রাম কহিলেন “আপনার উপদেশান্সারে আমি সত্য প্রতিপালনে 
গ্রতিজ্ঞাহীন হইলে পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া কিরূপে 
স্বর্গপ্রাপ্ত হইব? মুনিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া 
থাকেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন, পরলোকে তিনি অক্ষয় 
ব্র্ষলোকে গমন করেন! লোকে সত্যই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর সতা- 
পদ বাচ্য। ধশ্নম 'সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে । দান, যজ্ঞ, 
হোম ও তপন্তা প্রভৃতি ক্রিয়া সকল, যে বেদে বিহিত হইয়াছে, 
সেই বেদই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্য্বরূপ্র ঈশ্বরের শ্বাস 
প্রশ্বাসের ন্যায়, ঈশ্বর হইতে বেদ আবিভূর্তি হইয়াছে। আপনি 
আমাকে রাজ্য গ্রহণ করিয়৷ নিজের হিতসাধন করিতে যে উপদেশ 
দিলেন ইহা আমার নিকট অন্যায়া। বোঁধ হইতেছে । আমি ফলমুল ও 
পুষ্পদ্বার পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন পূর্বক তাহাই ভোজন 
করিয়া পঞ্চইন্দ্িয়েরও সন্তোষ বিধান করতঃ শ্রদ্ধাবান ও কার্ধ্যাকার্ধয 
বিচক্ষণ হইয়া, পিতার সত্া পালন পূর্বক জীবন-যাত্রা নির্বাহ 
করিব। এই কম্ম ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া কল্যাণকর কর্ম অন্ুষ্টানই 
কর্তব্য । কারণ অগ্নি, বায়ু ও সোম এই দেবতাত্রয় কর্শের ফলভাগী 
অর্থাৎ স্বীয় কশ্মান্ছারে এ তিন দেবলোকই পাওয়া যাঁয়। দেবরাজ 
ইন্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং 
মহষিগণ উগ্রতপস্তা করিয়াই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ।. সত্য, 
ধর্ম, চান্জ্ায়নাদি তপস্যা, সর্ধবজীবে “দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব, 
দ্বিজ ও অতিথি সংকারকেই সাধুগণ স্বর্গের পথ বলিয়া থাকেন। 
আমার এই কথা অন্ুদারে অপ্রমত্ত ব্রাক্মণগণ অনুকুল তত্ব অবলম্বন 


১৫৬ রামায়ণবোধ 


করিয়া ষথাবিধি ধন্ম আচরণ করিয়া বেদবাক্য প্রতিপালন করতঃ, 
অভিপ্রেত লোকাদি প্রাপ্তি বিষয়ে আকাজ্ফা করিবেন। আপনি 
এইমাত্র যে বিষম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধর্মপথের বিরুদ্ধে নাস্তিকের মত 
কথা বলিলেন তাহার জন্য আমি, আমার পিতা যে আপনাকে যজ্ঞ- 
কার্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত আমার পিতার সেই কৃত কাধ্যের 
নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দপ্ডার্থ, বুদ্ধ তথাগত নাস্তিক ও 
আপনিও সেইরূপ দগ্ডার জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধি পরিশ্তুদ্ধির জন্ব 
নাস্তিক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা রাজার কর্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তি 
অধার্মিক নাস্তিক ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপও করে না। আমি 
সত্য প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, অতএব লোভ, মোহ বা 
অজ্ঞতাবশতঃ মুগ্চচিত্ত না হইয়া পিতার সত্যন্বরূপ নি্দেশ পালন 
করিয়া, আমি ক্ষাত্র ধন্ম পরিত্যাগ করিব না” মহাতেজা রাম 
সক্রোধে এইরূপ বলিতে থাকিলে, দ্বিজবর জাবালি তখন আস্তিক্য 
যুক্ত স্থপথ্য সত্যবাক্য বলিলেন “আমি নাস্তিকদের কথা বলিতেছি না 
আমি নিজেও নাস্তিক নহি। নাস্তিক বলিয়াও কিছু নাই “নচ নাস্তি 
কিঞ্চন। সময়ক্রমে আমি আস্তিক হইলাম । সময় বশতঃ কথন 
নাস্তিক ও হই। যে সময় নাস্তিকের ন্যায় কথা বলিয়াছিলাম, সে 
সময় ক্রমশঃ গত হইয়াছে । রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত 
হইবার জন্যই আমি এইরূপ কথা বলিয়াছিলাম।” 

পরে রামকে ক্তুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন “রাম! 
জাবালি নাস্তিক নহেন। ইনিও লোকালোকে গতাগতির বিষয় 
সম্যক অবগত আছেন। কেবল তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ব 
করিবার মানসেই তিনি এসব কথা বলিয়াছেন” বশিষ্ঠ তখন 
বলিলেন “কারণোপধি পরব্রদ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যত্বাদি গ৭যুক্ত 


রাম কর্তৃক জাবালি ভর্সন! ১৫৭ 


শাশ্বত ও অব্যয় ব্রন্মা সমভ্ভূত হন্‌; ব্রহ্মা হইতে মরীচি। মরীচি 
পুত্র কশ্তপ, তৎপুত্র বিবস্বান্‌, তৎপুত্র মন্ছ এবং মনুর পুত্র ইক্ষাকু 
প্রথমে অযোধ্যার রাজা হন্। আর সেই ইক্ষাকু বংশেই তুমি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ। এই বংশে অগ্রজ সম্ভানই রাজা হন্‌। জোট্ট বর্তমান 
থাকিতে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাভিষিক্ত হয় নাঁ। সুতরাং তোমার এক্ষণে 
সনাতন কুলধন্ম বিনষ্ট করা কর্তব্য নহে। তুমি পিতার ন্যায়, বনু 
রাজ্যশালী এই পৃথিবী পালন কর। পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে, 
আচার্য, পিতা ও মাতা এই তিনজন তাহার গুরু হন্। পিতা পুরুষকে 
জন্ম দেন, আচাধ্য তাহাকে জ্ঞান দান করেন। এজন্য তিনি গুরুপদ 
বাচ্য। আমি তোমার পিতারও সেই আচাধ্য॥ অতএব তুমি 
আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কদাচ সদগতি হইতে ভরষ্ট হইবে 
না। রাম কহিলেন পিতামাতা নিয়ত সম্ভানের জন্য তাহার 
জন্নীবধি তাহাকে লালন পালন করিয়াইযেরূপ বাবহার করেন, তাহার 
প্রতিদান কখনই সম্ভব নহে। সেই রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা 
পিতা, তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহার সে বাক্য 
মিথ্যা হইবে না।” 

জাবালি ব্রাহ্মণোত্বম, দশরথের যজ্ঞের খত্বিক। তাহার কর্তৃক এই 
নাস্তিকোচিত বাক্য যেন চার্বাকমুখ নিঃস্ত নাস্তিকযরই উদশীরণ 
বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বুঝা যায় তখন বা তৎপূর্বর হইতেই চার্বাক 
দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ তখন কোথা 
হইতে দেখা দিলেন? বুদ্ধদেব তো, তাহার প্রায় ছুই সহশ্ম বৎসর 
পরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার তথাকথিত শুন্যবাদও নির্ববাণমুক্তির 
বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না তাহা! 
পাঠক মনীষী পঞ্ডিত হীরেন্ত্রনাথ দত্ব মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ 


১৫৮ রামায়ণবোধ 


“বুদ্ধের নান্তিকতা” শীর্ষক গ্রন্থে বেশ দেখিতে পাইবেন । আমাদেরও 
মেই মত। বুদ্ধের শৃন্যই উপনিষদের ব্রহ্ম “যৎ শৃন্যবাদিনাং শৃন্ত 
ব্রহ্ম ব্রহ্মবাদিনাং” ইহা উপনিষদেই আছে । আমরা এই গ্রন্থে স্থানে 
স্থানে ব্রদ্ষকে শৃন্তাকারেই উল্লেখ. করিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
খষিও তাহা হইলে শৃন্বাদী, কেন না তিনি বলিয়াছেন “তস্মাৎ বা 
এতম্মাৎ আত্মনঃ আকাশ: সন্তৃতঃ।” আকাশও শূন্য । সুতরাং আকাশ 
যাহা হইতে সম্ভৃত হইয়াছে, সেই জন্মদাতা আত্মাও শূন্য । আবার 
বৈদিক খধিও জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,“অহৎ স্ুবেপিতরমস্য 
মুর্ধন্।” আমি এই পিতরং রূপ আকাশের গ্রসবয়িতা ও তাহারও 
শীর্ষোপরি । একটা কিছু না থাকিলে তাহা হইতে আর একট! কিছু 
জন্মিতে পারে না। বীজ না থাকিলে তাহা হইতে অঙ্কুর হয় না। 
“অসতো সদজায়তঃ”। ঘদ্দি একটা কিছু ছিলই, তাহা হইলে তাহা 
শূন্তাকারেই ছিল। শৃন্যরূপ আঁকাশ হইতে পর পর বায়ু, জল ও পৃথিবী 
হইল। স্থতরাং আকাশ শূন্য হইলেও একটা বসন্ত! আমরা তাহা 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কাজেই তাহার সত্বাও উপলব্ধি করিতে 
পারি না। গণিতেও বলে শুধু শৃন্ের পর যাহা থাকে তাহার মূল্যও 
শূন্ত। কিন্তু শূন্ট আকাশ হইতে যাহা হইয়াছে তাহার মূল্য আছে। 
এই আকাশ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভ্রষ্টব্য নহে। কাজেই আপাত-দৃশ্ত শূন্য । 
আকাশকে নীলবর্ণ কটাহাকারে দৃষ্ট হয়। তাহা আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি। 
আমরাও সেই শূন্যের সত্বা উপলব্ধি করিতে পারি না, তাই বলি শূন্য 
আকাশ-সত্বাহীন। বুদ্ধ ও জাবালি এই শূন্যের সত্বা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । সুতরাং জাবালির উপদেশকে নাস্তিকতা অভিহিত 
করিয়া, তাহাকে চার্ববাকের পর্যায়ে ফেলিয়া, আবার তাহার সহিত 
বুদ্ধেরও নাস্তিকতা উল্লেখ করিয়া একটা সমভাবের সমাবেশ করা 


রাম কর্তৃক জাবালি ভ্সনা ১৫৯ 


হইয়াছে । তাই বোধ হয় ইহা পরবর্তী, বৌদ্ধধশ্মের উৎসন্ন করিয়া, 
নির্বাপিত প্রায় তথাকথিত ত্রান্গণ্য-ধর্মের কঙ্কালসার বৈদিক যাগ- 
যজ্ঞাদির পুনঃ প্রচলন জন্য, মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম বলম্বীরূপপাষগ্ুদলনকারী 
্রাঙ্মণগণ কর্তৃক, বিশেষ চাতুর্যের সহিত এইস্থানে প্রক্ষিপ্র হইয়াছে। 
আর তাহাই মূল বাল্মীকি রামায়ণে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহা ষে 
বাল্ীকিরই উক্তি তাহাই প্রমাণিত করা হইতেছে। 
জাঁবালি কি প্রকৃতই নাস্তিক ছিলেন? তিনি নিজেই বলিয়াছেন 

তিনি যখন নাস্তিক ছিলেন, সেই সময় ক্রমশঃ অতিবাহিত হইয়া 
এখন ধীরে আস্তিকতার কালই আসিতেছে । তিনিও প্রয়োজন বোধে 
কখনও নাস্তিক আবার কখনও আস্তিক সাজেন। 

«নিন্দাম্যহং কর্মরত পিতুত্তদ ন নান্তিকানাং বচনং ত্রবীম্যহং 

যত্বামগুহ্থাদ্বিষমন্থ বৃদ্ধিম্‌। ন নাস্তিকোহহং ন চ নান্তি কিঞ্চন। 

বুদ্ধানয়ৈবং বিধয়া চরস্তং সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোহভবম্‌ 

স্থনান্তিকং ধর্মপথাদপেতম্‌ ॥  তবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥ 

যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ স চাপি কালোহয়মুপাগতঃ শনৈ-_ 

স্তথাগতং নাস্তিকমত্্র বিদ্ধি॥ . ধর্থ! ম্য়া নাস্তিক বাগুদীরিতা। 

..-উবাচ পথাং পুনরাস্তিকঞ্চ . নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ 

সত্যং বচঃ সাচনয়ঞ্চ বিপ্রঃ | প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্‌ |” 
অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে দশরথের যজ্ঞভূমিতে খত্বিকরূপে ব্রতী 
হইয়া যজ্জফলে বিশ্বাসী, সুতরাং আস্তিক রূপে সমাদূত | তখনকার 
রাঁজারা প্রা অধিকাংশই অশ্বমেধাঁদি যাঁগষজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া স্বর্গলাভ 
প্রয়াসী ছিলেন। বেদেও কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণড ছুই প্রকারই আছে। 
জ্ঞানকাণ্ডে সাধনা ও তপস্যা ছার! নিশ্রেয়সঃ বাঁ, ত্রহ্মজ্ঞান লাভ, আর 
কন্মকাঁণ্ডে যাগযজ্ঞাদির ফলে অগ্নি, বরুণ ও সোমের লোক বা স্বর্গলাভ। 
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জ্ঞানকাণ্ডে সমস্ত সাংসারিক স্ুখভোগাদ্ি পরিত্যাগ করিয়া, অধিকাংশ 
অবস্থায় লোকালয় বা জনপদ হইতে দূরে থাকিয়া নিজ্জনে বাস 
করিয়া সাধনাই মুখ্যপন্থা। তাই তাহাকে আরণ্যক উপনিষদের জ্ঞান 
কহে। এই তত্বজ্ঞান, রাজাভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া অঞ্জন 
করা অসম্ভব । স্ৃতরাং রাজারা এই জ্ঞান মার্গের আচরণ করিতে 
অধিকারী হইতে পারিতেন না। তাই ত্রাহ্ণগণ তাহাদিগকে কশ্ম 
মার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া, স্ব্গাদিলাভের প্রলোভনে, .এই যজ্জাদি কম্মের 
প্রচলন করিয়াছিলেন। জাবালি খধি ত্রান্মণোত্তম অর্থা২ একজন 
শ্রেষ্ঠ ব্রা্ণ ছিলেন। তিনি জবাল! নায়ী কোন ব্রাঙ্গণেতর নারীর 
গর্ভে অঙ্ঞাত পিতি ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃনামেই জাবালি নামে 
পরিচিত। তিনিই পরে ত্রাঙ্গণোত্তমগণ করুক ত্রাহ্মণপদ্দে উন্নীত 
হইয়া সত্যকাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহার ত্রন্ষজ্ঞান 
লাভেই, তিনি জাতিগত ব্রাঙ্গণ্যপদ প্রাপ্ত না হইয়াও প্রকৃত ব্রাহ্মণ- 
পদবাচ্য হওয়াতেই, সমস্ত ব্রাহ্মণোত্তমগণ সহিত রাজা দশরথের 
গৃহে খত্বিকপদে বৃত হইয়া, বশিষ্ঠাদি কর্তকও সমাদৃত হইতেন। 
তাহার নাস্তিক, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্ষজ্ঞানই প্রমাণিত হয়। এই 
আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষদিগকেও সাধারণতঃ নাস্তিকই বলা 
হয়। তাই বেদাস্তভাষ্তকারী আচাধ্য শঙ্করও গুপ্তনান্তিক বা প্রচ্ছন্ন 
বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা, 
অছৈতবাদী ব্রহ্মবিদ্‌ খষি যাঁজ্ঞবন্ধ্, তীহার পত্বীকে অমৃততপ্রাপ্তির 
উপায় বলিতে যাইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই, জাবালির 
উক্তির সহিত তুলনার জন্য, অনধীত পাঠকবর্গের বিদিতার্থ, সংক্ষেপে 
সরল ভাষায় উল্লেখ করিতেছি। ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিত 
আছে। 
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যে যাজ্ঞবন্ধ্য ধষি রাজধি জনককে ব্রদ্ষজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন 
তিনি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাহার স্্বীপ্ধয় মৈত্রেয়ী ও 
কাত্যায়নীকে তাহার ধন-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে, মৈত্রেয়ী 
বলিলেন “এই ধন-সম্পত্তি তে। ধ্বংসশীল, ইহা হইতে কি অমৃত 
পাইব? তখন যাজ্ঞবস্ক্য বলিলেন, “তুমি আমার প্রিয় কথাই 
বলিয়াছ। ইহা তো সামান্য, তুমি সমস্ত পৃথিবীর বিভব পাইলেও 
অম্ৃতের সন্ধান পাইবে না যেহেতু এই পৃথিবীটা বিনাশশীল। তখন 
মৈত্রেয়ী বলিলেন, “আমি এই তুচ্ছ ধনসম্পত্তি লইয়া কি করিব, 
আমাকে সেই অমুতের সন্ধান দিন।” তখন যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, 
“অরে মৈত্রেয়ী ! পতির কামের (প্রীতির ) জন্ত পতি কখনই পত্বীর 
প্রিয় হয় না; পরন্ত আত্ম-গ্রীতির জন্য পত্রী পন্ছির প্রিয়া হইয়া 
থাকে। পতি যে পত্বীকে ভালবাসে সে নিজের স্বার্থের জন্যই-_ 
তাহার বংশরক্ষা করিতে হইবে, সেই সন্তানকে লালন-পালন করিতে 
হইবে, গার্স্থ্য সমস্ত কাধ্য স্ুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করিতে হইবে, 
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইবে, আর জরাবস্থায় সেবাও চাই-_- 
এই সমস্ত কামনা সিদ্ধির জন্য । পক্ষান্তরে পত্রী স্বামীকে ভালবাসে 
নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য-_তাহার স্বামী তাহার অন্ন বস্্দাতা 
ভয়ন্ত্রাতা ও ইন্দ্রিয় ভোগের সহায়। পিতা তাহাকে বিদায় করিয়া 
বাচিয়াছেন, তিনি নিজ সম্পত্তি নিঃশেষে পুত্রগণকে দিয়া তাহাকে 
তাহাতেও বঞ্চিত করিয়াছেন; তাহার দীড়াইবার স্থান কোথায়? 
তাই স্বামীর প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, তাহার একমাত্র আশ্রয় 
স্থানই স্বামীপদতল। পিতা! পুত্রকে ভালবাসে, পুত্র পিতাকে ভালবাসে 
এইরূপেই নিজ নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য । দরিদ্র পিতা, সন্তানকে 
মানুষের মত করিবার জন্য, নিজে আধপেটা খাইয়াও তাহার চেষ্টা 

% 
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করে-ভবিষ্যতে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে ভরণপোষণ করিবে । 
আর বিত্তশালী পিতা বাঁ পেনসনভোগী পিতা অতি দীর্ঘজীবী হইলে 
সন্তানের নিকট সেবা পাইবার জন্য এবং নিজের বংশগৌরব রক্ষার 
জন্য, পুত্র পৌত্রের জন, বিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখেন। পেনসন ভোগী 
পিতার না কতই আদর। পুত্রও পিতার নিকট কড়ায় গণ্ডায় আদায় 
করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করে; বিত্তশালী পিতার দীর্ঘপরমায়ু 
হইলে, তাহার মৃত্যুকামনাও করে। মাতাও পুতজ্রের লালন পালন 
করে- পুত্রের নিকট ভবিষ্যৎ প্রতিদান প্রাপ্চির কামনায়। নিয়মিত 
রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেই, প্রজা প্রিয় হয়, রাজাও প্রজারগ্তক হয়। রাজাও 
গ্রজার হিতার্থ অর্থবায় করিলে “রামরাজা" হয়। প্রবাসের ভোগস্ুথ 
বিলাসে প্রমত্ত রাজা তাহার প্রজার প্রিয় হন কি? নিজের গ্রীতি 
ও মঙ্গল সাধনের জন্যই দেবতার পূজা কর! হয়, আবার সেই 
দেবতাই যখন বারমাসে তের পার্বণে পৃজাভোগাদি খাইয়াও, একটা 
প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, তখন অকৃতজ্ঞ বোধে 
পরিত্যক্ত হন। দেবতাও যদি সত্য পূজা ভোগ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত 
হন, তাহা হইলে সেই মামুলি সেবা পাইবার আকাঙ্ষাতেই, তাহার 
পূজককে প্রিয় মনে করেন। বস্ততঃ পক্ষে “অপরের জন্য কাদে 
হেন জন আছে কি ধরায়?” তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জাবালি 
খষি ও যাজ্ঞবাঙ্ক্য একই রূপ উক্তি করিয়াছেন। জীব যে একলা 
নিঃসম্বল আমে আবার একলা নিঃসম্বল যায়, ইহা তো লোকের 
সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে । দুদিনের জন্য আসিয়া লীলাখেলা 
বইতো নয়? তাই কবি অমৃতলাল বলিয়াছেন “হেসে নাও 
দুদিন বইতো! নয়। কে জানে কবে কার সন্ধ্যা হয়”; গিরিশচন্্ 
গাহিলেন 
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“মন আমার দিন কাটা*লি, মূল খোয়ালি' ভাল বাসাদ ক'বূলি ভবে। 
একল! এলে একলা যাঁ'বে, মুখচেয়ে কার আছ শবে। 

কে তুমি? বলছ কারে! দেখ ভেবে আর ভাববি কৰে 

তোর ভাঙ্গবে মেলা, ভবের খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে ॥ 

শাস্ত্রে বলে যজ্ঞাদি ধর্ম কর্ম সম্পাদনে পরলোকে স্বর্গস্থখ ভোগ হয়। 

কে কবে মৃত্যুর পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়! তাহার স্ৃতি পুনজনে 
অব্যাহত রাখিয়া সেই অবস্থার কথা বলিতে পারিয়াছে? বড় 
জোর শুনিতে পাওয়া যায় কোন কোন শিশু তাহার পূর্বজন্মের 
কথা কিছু স্মরণ রাখিয়া তাহা বলিতে পারে। তাহার মৃত্যু হইতে 
পুনজন্মস গ্রহণের মধ্যভাগে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহার 
কথা কেহই বলিতে পারে না। যদি উপনিষদের মতে, জীব জলৌকার 
(জৌঁকের) মত একই সময়ে একদেহ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় 
দেহ আশ্রয় করে তাহা হইলে আর মধ্যবর্তী কোন কাল থাকে 
না এবং শ্রাদ্ধাদি কাধ্য দ্বারা পিতৃপিগুদানেরও কোনও সার্থকতা 
থাকেনা । অধুনাতন উত্তরাধিকারন্ত্রে পিতৃবৃত্তি প্রাপ্ত বা দারিজ্রয 
হইতে স্বীয় পৌরুষবলে উপাজ্জিত ধনে বিত্তশালী ব্যক্তিরা, যে মহ 
আড়ম্বরে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন তাহার অধিকাংশই নিজদের ধনগর্ব 
প্রকাশের বা ষশাকাজ্কা প্রকাশেরই প্রতীক নহে কি? কেহ হয়তো 
তাহাদের এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃও 
তাহা করিয়া থাকেন। শান্ত বিশ্বাপীরাই এই শ্রাদ্ধাদিকাধ্য বিনা 
আড়ম্ববেই অনুষ্ঠান করেন। তাই বোধ হয় ইহাই অব্যাহত 
রাখিবার প্রয়োজন বোধে, আবার সেই উপনিষদকারই বলিয়াছেন 
এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন কোন জীবাত্বা তাহার লিঙ্গশরীর সহ 
প্রেত বা সুক্ষ শরীরে থাকে এবং যতদিন তাহার ধর্াধশ্ম বা কন্মাকর্মের 


১৬৪ রামায়ণবোধ 


ভোগের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান না প্রাপ্ত হয়, ততদিন স্কুল দেহ 
ধারণ করে না। লোকের সদীচরণে ও ধর্ম প্রবৃত্তি লওয়াইবাঁর জন্য 
এই উক্তি বিশেষ সহায়, অন্যথা সমাজে উচ্ছজ্খলতা ও অধর্শ বুদ্ধি 
হইলে সমাঁজবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জনসমাজ ধ্বংসের পথে যাইবার 
সম্ভব। যদি এই উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে এ লিঙ্গ দেহে মন 
থাকাতেই এ জাতিম্মরগুলি তাহাদের পূর্জন্মের স্বৃতি বহন করিয়া 
আনিয়াছিল। যদি মনই ছিল, তাহা হইলে কেন তাহারা এই মধ্যবর্তী 
অবস্থার কথা বলিতে পারে না? লিঙ্গদেহে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ির়। পঞ্চকর্মেব্দিয় ও পঞ্চতন্নাত্র এই আঠার ১৮ তত্ব 
স্ক্মভাবে থাকে ইহাই সাংখ্যমত। যদি লিঙ্গদেহ পিতৃ, বরুণ, চন্দ্র 
লোকাদি বা স্বর্গাদি স্থানে যথাষথ ভোগ করিয়াও ধশ্মীধশ্ম ও কশ্মাকর্মের 
ফলান্ুযায়ী, শান্সকারদের মতে, পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করে, তাহা 
হইলে জাতিম্মরদের সে স্থৃতিও অব্যাহত থাকিত। কিন্তু এরূপ কেহ 
কখনও শ্তনিয়াছেন কি? স্থতরাৎ প্রমাণাভাবে শাস্ত্কারদের সহিত 
এবিষয়ে অনেকেই একমত না হইতে পারে। হয় জীব লিঙ্গদেহে 
শৃন্েই, কিছুকাল তাহার আশ্যস্থান নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত থাকে, 
অথবা সে লিঙ্গদেহ বঞ্জিত হইয়া মুক্ত হয়। তাই সেই শূন্য অবস্থায় 
মনের কিছু দৃষ্ট না হওয়ায় সে স্থানের অবস্থারও কোন স্থৃতি থাকে না। 
লিঙ্গদেহ বর্জিত হইতে হইলে তাহার মনে যে কামনার বা ভোগের 
সংস্কার বা বস্ত্রের ছাপের ন্যায় দাগ বা গন্ধ দারা সংশ্লিষ্ট হওয়ার ন্যায় 
ভাব থাকে তাহাও পরিত্যক্ত হওয়া চাই। দাগশৃন্য শুত্রবস্ত্র বা 
গন্ধশূন্ত বিশুদ্ধ বস্ত্র, অনেক ধোপের পরই হয়। সেই রূপ এই 
মনকেও শ্তদ্ধ করিতে হইলে বা তাহাকে সমস্ত কামনা বাসনার ছাপ, 
দাগ বা গন্ধভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে অনেক ধোপ 


রাম কর্তৃক জাবাঁলি ভন! ১৬৫ 


খাওয়াইতে হয় এবং তাহা নিজেই করিতে হয়। সেই আচরণ 
সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা কৃত হয়। উপযুক্ত গুরু, সেই ধৌত করার 
উপাদান বা মালমসল্লা ও তাহার প্রণালীর উপদেশ দিতে পারেন। 
রজকের ন্যায় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমটা নিজকেই করিতে হয়। 
এইক্প অনেক “আছড়ানে, ধোপ খাইলে সেই বস্ত্বের লিপ্ত ছাপ বা 
দাগ বাগন্ধ ভাব রূপ অক্রিন্ন পদার্থ হইতে মনও মুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত 
হয় এবং মনও লয় হয়। কেননা মন, নিশ্মল নিশ্চল স্থির সমুদ্রের ন্যায় 
পরমাত্মায়, তাহাতে ( সমুদ্রে ) বাত্যা বিতাড়িত ক্ষুব্ধ তরঙ্গের উত্থানের 
ন্যায় চঞ্চলতারূপে উখিত হয়। এই বাত্যাই পরম্ধত্মার কল্পনা বা 
কামনা বা ঈক্ষণ। সেই কামনা প্রশ্থত মন দ্বারাই পরমাত্মার বিভূরূপে 
প্রকাশ । আবার সেই কামনারূপ বাত্যার অভাবেই তরঙ্গের স্তায়ই সেই 
মনও পরমাত্মায় লীন হইয়! অদৃশ্য হয়, ও তাহার সহিত একাকার হয়। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জীবের এই ছুই পরিণাম। হয় 
তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ, অথবা তাহারই মত 
একবারে সমুদ্রজলে বিলীন হইবার পর পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য 
মিলন বাঁ তাহাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হওন। মনের এই বিনাশপ্রাপ্তিকেই 
নির্বাণ কহে। আর এই অবস্থাই জীবের মুক্ত অবস্থা। এই 
অবস্থায় মন না থাকাতে তাহার স্থৃতিও থাকে না। সুতরাং সে 
অবস্থা হইতে ফিরিয়৷ আসিলেও সে অবস্থার কথা বলিবার অসাম্থয 
হেতুই তাহা অবর্ণনীয়। মৃত্যুর পরের অবস্থার কথা, মৃত্যুপ্রা্ 
হইয়া যে মৃত্যুতে স্থিতি হয়, সেই মৃত্যুই বলিতে পারে। যমই 
এই মৃত্যুর প্রতীক। তাই কঠোপনিষদে আছে যমের দ্বারস্থ হইয়াই 
নচিকেতা মৃত্যু বা যমকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মৃত্যুর পর 
জীবের কি অবস্থা হয়। মৃত্যুকূপী যম তাহাকে বলিলেন-_ 


১৬৬ রামায়ণবোধ 


“যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি |” নিজ নিজ কন্ম ও জ্ঞান অনুসারে 
কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাঞ্ধ হয়, অর্থাৎ 
শুক্রশোণিত সংযোগে উৎপন্ন হয়। অপর কোন কোন দেহী স্থান 
অর্থাৎ বুক্ষ পাষাণাদি দেহ লাভ করে । তারপরে বলিলেন অগ্রিষথৈকো 
ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোর্বভৃব । একক্তথ! সর্ধভৃতান্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চ।” 

এই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্ববক বিভিন্ন দাহাপদার্থ সংযোগে 
তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ধবভূতের অভ্যন্তবস্থ 
আত্মা এক হৃইয়াঁও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুরূপ বলিয়! প্রতীয়মান 
হন। এইবূপে বায়ুর সহিত উপমাদির পর বলিলেন-_ 

“সুধ্যো যথ! সর্বলোকন্ত চক্ষু নলিপাতে চ চাক্ষুষৈ বাহা দোষৈঃ। 

একক্তথা সর্বভৃতান্তরাত্ম। ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহাঃ ॥” 

অর্থাৎ যেমন একই স্ৃ্য সর্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্ত রূপে চক্ষুর 
অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুসন্বন্ধীয় বাহা পদার্থের দোঁষে লিপ্ত হন্‌ না, 
তেমনি সর্বভূতের অন্তরাত্বী এক হইয়াও লোক দুঃখে লিপ্ত হন্‌ না, 
কারণ তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও বাহা অর্থাৎ সর্বতোভাবে 
অসঙ্গ । শেষে বলিলেন__ 

“একো বশী সর্বভূতান্রাত্মা একং বূপং বনুধা য করোতি। 

তমাত্বস্থং যেহ্পশ্যান্তি ধীরা স্তেষাং স্থখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ |” 

বশী ( সর্ধনিয়ন্তা ) ও সর্ধভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ যিনি এক হইয়াও 
স্বীয় একটা বূপকে দেব, তিধ্যক ও মন্ুষ্ঠাদি ভেদে বহু প্রকার করিয়া 
থাকেন। নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল 
বিবেকিগণ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাহার্দেরই নিত্যস্থখ লাভ হয়, 
অপরের হয় না। 


রাম কর্তৃক জাবালি ভৎসন। ১৬৭ 


আমরা বৃহজ্জাবাল্যোপনিষদে দ্বিতীয় ব্রাঙ্মণে নিম্নলিখিত ক্সোকটা 
পাই । ভূষগ্ডঃ নামক কাক কালাগ্রিরুদ্রকে ভন্মস্নানবিধি জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন “অগ্মিষখৈকো--.এবং ভম্ম সর্ধরূপান্তরাত্ম! 
রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চ 1” ইহা! সেই কঠোপনিষদের শ্লোকটা 
সম্যক উদ্ধৃত, কেবল একক্তথা স্থানে ভম্ম বলা হইয়াছে। এই 
ভন্মের রূপই ইহাতে নানাপ্রকারে দেখান হইয়াছে । ইহার প্রথম 
ব্রাহ্মণে খগবেদের সেই প্রসিদ্ধ স্ক্তের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে, 
“কামন্ত্গ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ | 
মতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীস্কা কবয়োক্ষীযো ॥” 


অর্থাৎ ইহার মনে যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃস্ত হইয়াছিল, 
তাহাই আরস্তে কাম ( অর্থা২ জগৎ স্থষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিন্বা 
শক্তি) হইয়াছে । জ্ঞানীরা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা 
নির্ধারণ করিয়াছেন ষে ইহাই অসতের মধ্যে অর্থাৎ মূল পরত্রহ্মের 
মধো সংএর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের প্রথম সন্বন্ধ। এখন যদি 
ইহা জাবালির বাক্যই হয়, তাহা হইলে প্রায় ৪০০ বৎসর পর 
কঠ খষিকর্তক রচিত এই শ্লোক এস্কানে জাবালি বাক্যরূপে স্থান 
পাইল কিরূপে? কঠঞ্ষি মহাভারতের কালে বর্তমান ছিলেন ইহা 
মহাভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হয় 
যে জাবালিও যাহা বলিয়াছিলেন কঠও তাহাই বলিয়াছেন । উভয়েই 
আত্মজ্ঞানী ছিলেন। স্থতরাং উভয়ের বাক্য ষে একরূপ হইতে পারে 
তাহাতে আশ্চধ্য হইবার কি আছে? এরূপ অবস্থায় জাবালি কিরূপে 
নাস্তিক প্রতিপন্ন হইলেন? বিবেকচক্ষুতে দেখিলে জাবালির কথাগুলি 
আত্মজ্ঞানীরই উক্তি । সুতরাং রাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই, 
তাই তিনি পিতৃসত্যপালনে ক্ষাত্রধন্ম গ্রতিপালনই শ্রেষ্ঠ ইহাই 
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বলিয়াছিলেন। অছৈতবাদী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই বলেন “অহং ব্র্মান্মি” 
“সোহহং” | তিনি আত্মজ্ঞ। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে 
' নিজেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। যখন আত্মারূপী অহং বলিয়াছেন, 
তখনই আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্ৃতরাং এই বাক্যবাদী 
আস্তিক নহেন কোন বিচারে? এই আত্মারূগী আমিই ব্রহ্ম এইরূপ 
বলাতে ব্রন্মেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ এই তিনি 
দ্বৈবাদীর ন্যায় নিজকে দাস ভাবিয়া “তিনিই ইহা করিতেছেন, 
'তাহারই ইচ্ছায় ইহা হইতেছে বলিয়া দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। এই সমস্ত আত্মজ্ঞানী খষিদিগকে নাস্তিক বলিলে “অহং 
রুদ্রেভিবস্ৃভিশ্চরাম্যহরুতবিশ্বদেবৈঃ ইত্যাদি” বাক্য বক্তা খগ বেদের খাষি 
হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উপনিষদকার খষিদ্িগকেও নাস্থিক বলিতে 
হয়। তাহা হইলে বেদ বেদান্ত উপনিষদ সমস্তকে মিথ্যা বলিয়া 
দেব দেবতা বিশ্বাসী ও তাহাদের পূজা উপাসনা প্রবর্তক এবং 
যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রচারক পৌরাণিক খধিদের বাক্যই একমাত্র সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় উক্ত আত্মজ্ঞানী খষির 
বাক্য, বেদে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে বেদবাকাও মিথ্যা হয়, স্থতরাং 
বেদবাক্যান্ুুসারী শ্রুতি গ্ন্থগুলিও অসার প্রতিপন্ন হয়। ইহার বিচার 
সুধী পাঠকদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা বিচারের উপরই নির্ভর করে। 
আবার জাবালিই বলিয়াছেন “আমি নাস্তিক ছিলাম, আবার সময় 
বিশেষে আন্তিকও হই”। অর্থাৎ জ্ঞানী সমাজে আমি আত্মবিশ্বাসী 
আস্তিকরূপে নাস্তিক, আর দশরথের ন্যায় ষজ্ঞফল বিশ্বাপীর যজ্ঞের 
ব্রতী হইয়া আমি এখন তথাকথিত আসন্তিকও হইয়াছি। কাজেই 
তৎপুত্র তোমার নিকটে আবার আমার আস্তিক্য স্বীকার করিতেছি। 
সেই আত্মজ্ঞানের সত্যযুগ এখন তিরোহিত হইয়া এখন যাগযজ্ঞাদির 
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গ্রসার ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে (যাহার ধারাবাহিক বিবরণ মহাভারতে 
জনমেজয়ের যজ্ঞ পধ্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়) অর্থাৎ সেই আদিজ্ঞানী 
কপিল খষির ও বৈদিক খষিদের আত্মজ্ঞানসম্তৃত জ্ঞানরাশি তখন 
গ্রজ্লিত থাকাতে তাহা মুনি সমাজের অনেকেরই আত্মজ্ঞান লাভের 
কারণ হইয়াছিল। এখন তাহা নির্বাপিত প্রায় হওয়াতে, তাহাদেরই 
বংশধরের! সেই পরমস্রেয়সঃ জ্ঞান হারাইয়া রাজপ্রসাদলাভার্থ রাজাদের 
যজ্ঞে যজ্ঞান্থঠানের খত্বিকরূপে পরাধীন হইয়া তাহাদেরই তুষ্ট 
সাধন করিতেছেন । কাজেই এখন যে কাল ক্রমে আপিতেছে তাহাতে 
আত্মজ্ঞানের নিদর্শনও ক্রমে অন্তহিত হইতেছে । তাই তিনি বলিলেন 
সে নাস্তিকতার কাল গিয়াছে, এখন আস্তিকতারই প্রাছুর্ভাব বেশি 
হইয়াছে । তিনি নাস্তিক হইলে ব্রহ্মষি বশিষ্ঠ তীহাকে আস্তিক 
ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া তাহার বাক্যের অন্থুমোদন করিতেন না। 
ব্রাহ্মণোত্বম আত্মজ্ঞানী জাবালির মুখে এই কথা বলাইবার 
বাল্মীকির একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রথমে বিশ্বামিত্র কর্তৃক 
দীক্ষিত রামকে মনসংযম শিক্ষা দেওয়াইয়া, তাহার দ্বারাই, সেই 
কপিলোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, রাজধষি জনকের নিকট উপদিষ্ট 
করাইলেন। আত্মজ্যোতিদর্শন একবার হইলেই আত্মজ্ঞান চিরকাল 
সমভাবে অটুট থাকেনা । একজন লোককে বহুবংসর পূর্বে দেখিলেই 
যে তাহার স্থৃতি মনে চিরস্তন জাগ্রত থাকে ইহা কোথায়ও দেখা 
যায়না । তাহাকে যদি মধ্যে মধো দেখা ঘায় তাহা হইলে তাহার স্থৃতি 
জাগরুক থাকে এবং তাহার রূপের ক্রম পরিবর্তনেও তাহার ব্যত্যয় 
হয়না। এইজন্য নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে অনেককে এইরূপ 
সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । ভাওয়ালের সন্ন্যামী তাহার 
প্রকৃষ্ট দৃষটাস্ত । সুতরাং এই বিছ্যুদাকারে দৃষ্ট আত্মজ্যোতি দর্শনেই যে 
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আত্মজ্ঞান প্র্ষ্টরূপে লাভ হয় তাহা নহে। সমভাবে দীর্ঘকাল 
কঠোর অভ্যাস করিলেই তাহা স্থির সৌদ্ামিনী হয়। তিব্বতী 
বাবা ইহাই বলিতেন, এবং আরও বলিতেন “ভারবাহী কুলির 
ন্যায় যত মোট বহন করিতে পারিবে ততবেশি উপাজ্জনও সঞ্চয় 
হইবে”। আর এই সৌদামিনী স্থিরা হইলেই আত্মান্ুভৃতিও স্থির 
হয়। দ্বাদশবধ অযোধ্যা রাজপ্রানাদে জানকী রামের সহচরী ছিলেন, 
কিন্তু আত্মজ্যোতিরূপা বৈদেহী সীতাও কি তাহার মানসনয়নে 
তদ্রপ বিদ্যমান! ছিলেন? যদি প্রকৃত সেই বৈদেহী তাহার হৃদয়ে 
সতত জাগরুক খাকিত তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বনবান যাত্রাকালে 
তিনিই অগ্রে তাহাকে বলিতেন “তুমিই আমার চিরসঙ্গিনী, রাজ্য 
পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিন11” 
কিন্তু যখন রাম একাকী যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সীতাই তাহাকে 
প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে যাইলেন। আর যদি আত্মজ্ঞানলাভই 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে তিনি বলিতেন তাহার এখন 
সাধনার প্রয়োজন । যতদিন পিতা তাহাকে নয়নান্তরাল করিতে পারেন 
নাই, ততদিন তাহার সেকার্ধ্য সুষ্ঠবূপে আচরিত হয় নাই, এখন পিতার 
এই সত্য পালনরূপ বনবাসে, সে সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাহার 
অভীষ্ট সিদ্ধির পথের বাঁধা দূর হইল। জাবালির সেই সারগর্ভ 
উপদেশে যদি রাম উপরোক্তরূপ বলিয়া! স্বেচ্ছায়ত্যক্ত রাজপদ গ্রহণে 
ব্বীকূত না হইতেন তাহা হইলে আত্মজ্ঞানী রামের পক্ষে শোভন হইত । 
কিন্ত তপরিবর্তে তিনি কুপিত হইয়! বলিলেন পিতার প্রতি রুতজ্ঞতা 
প্রদর্শনার্থ কৈকেয়ীকে দত্ত তাহার (পিতার ) প্রতিশ্ররতি পালনের 
সাহায্যের জন, ক্ষাত্রধশ্ম পালন উদ্দেশে তিনি বনে আগমন করিয়াছেন । 
তিনি ফলমূল পুষ্পদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন পূর্বক 
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তাহাই ভোজন করিয়া পঞ্চইন্দ্িয়েরও সন্তোষ বিধান করতঃ শ্রদ্ধাবান 
ও কাধ্যাকাধধ্য বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্যপালন পূর্বক জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিবেন এবং অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যে দেবলোক 
প্রাপ্ধ হওয়া যায় (ইহাতে যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন) তিনি তাহাই 
শ্রেয়স্কর মনে করেন। আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং স্বর্গাদি কাম্য 
ভোগ উপেক্ষা করিয়াই তবে আত্মজ্ঞানলাভে দিদ্ধ হন। তাই দেখা 
যাইতেছে রাম জাবালি কৃত উক্ত আত্মজ্ঞান সমন্বিত বাক্শ্রবণে তাহার 
সার মন্্ অন্রধাবনে অসমর্থ হইয়া তাহার বাহক ছদ্মবেশ রূপ 
আবরণটাই দেখিতে পাইলেন। রামের যে আস্মাদ্শন ক্ষণস্থায়ী 
এবং দূ হয় নাই তাহাপরে বাল্পীকি দেখাইয়াছেন। আবার বশিষ্ট 
খষি তাহাকে ইক্ষাকুকুলোচিত রাজধন্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ 
দিলেও তিনি তাহা গ্রাহ করিলেন না। এই সত্য পালনের 
মর্ধ্যাদাও তিনি সমভাবে তাহার শেষ জীবন পধ্যস্ত অক্ষুপ্ন রাখিতে 
পারিয়াছিলেন কিনা তাহাও পরে দ্রেখা যাইবে । 


"পপ পাপা পাস 


নন্রম পল্িচ্ছেদ 
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বিফলমনোরথে ভরতের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পর রাম কিছু 
কাল চিত্রকূট পর্বতে বান করিলেন। একদিন সেই স্থানস্থ আশ্রম 
বামী মুনিদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে তাহাদের 
উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাম! করিলেন। তখন তাহারা বলিলেন “আমরা 
এই বনে বাম করিতেছি। এখন এখানে তোমার আমার পর 
হইতে অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব বাড়িয়াছে। খর ও দূষণ নামে 
রাবণ ভ্রাতা ছুই রাক্ষস, তাহাদের অন্ুচরগণ সহ এই আশ্রমস্থ 
তাপদদিগকে বড়ই নিগীড়ন করিতেছে । এই বন মধ্যে যে কোন 
ধর্মাচারী তপস্বী অশ্ুচি অথবা অপাবধান থাকেন, তাহারা তাহাকে 
ভক্ষণ করে। সেই অদাধু নিশাচরগণ পুরোবন্তী মৃদুষ্বভাব মুনিগণকে 
গীড়ন করিবার জন্ত সতত প্রস্তুত রহিয়াছে; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাত- 
সারে প্রবেশ পূর্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপদগণকে বিনষ্ট করিয়া 
গ্রীতিপ্রকাশ করিতেছে । তাই আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 
নিরাপদ স্থানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি তুমি এই পথঘ্বারাই ছুর্গম 
বনে প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে রাম তথা হইতে প্রস্থান করিয়া 
দ্তকারণ্য নামে মহাবনে প্রবেশ করিলে, সেই বনস্থিত আশ্রম্থ 
ধষিরা তাহাকে বলিলেন “বঘুনন্দন! আপনি নগরেই থাকুন বা 
বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা, আমরা! আপনার রাজ্যেই বাস 
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করিতেছি সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা সতত ইন্দ্রিয় 
সকল ও ক্রোধদমন করিয়া তপস্তাচরণে ব্যাপূত থাকি। আমরা 
সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রুণের ন্যায় আত্মরক্ষায় 
অপট; এই কারণে আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার সর্বতোভাবে 
কর্তব্য।” তৎপরদিন তাহার! ক্রমশঃ গভীর বনে প্রবেশ করিলেন । 
কিয়ন্দ'র অগ্রসর হইয়া তাহারা এক ভীষণ দর্শন বিকটাকার 
মহাঁকায় বাক্ষপকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই রাক্ষস মুখ 
ব্যাদান করিয়া তাহীদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া বলিল, “আমার নাম 
বিরাধ। আমি খধিদের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই বনে অবাধে 
ভ্রমণ করিয়া থাকি । দুইজন তাপসের একটি রমণীর সহিত এব্প 
বাস অসঙ্গত হওয়ায়, তোদের সংশ্রবে আসিয়া মুনচরিত্র দুষিত 
হইতেছে । এই পরমাস্থন্দরী নারী আমার ভাধ্যা হইবে। তোরা 
পাঁপাচারী, আমি যুদ্ধে নিহত করিয়া তোদের রক্ত পান করিব |” তখন 
সে সীতাকে তাহার ক্রোড়ে স্থাপিত করিলে, সীতা! ভয়ব্যাকুলিতা হইয়া 
কাপিতে লাঁগিলেন। বাম তদবস্থ সীতাকে দেখিয়া বলিলেন “লক্ষণ ! 
কৈকেয়ী দেবী ভরতের জন্য রাজা লাভ করিয়া তৃপ্ত না হইয়া, আমাকে 
বনে প্রেরণ করিয়া নিগৃহীত করিবার যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা 
পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল। সীতার অঙ্গেও পরপুরুষের হস্ত স্পর্শ হইল, আর 
আমার নিগ্রহের কি বাঁকি রহিল ?” তখন লক্ষ্মণ কহিলেন “আপনি 
কেন অধীর হইতেছেন; আমার ন্যায় ভৃত্য আপনার সতত সহায় 
থাকিতে আপনি অধীর হইতেছেন কেন? আমি এখনই এই রাক্ষসকে 
বধ করিতেছি”। তাহাদিগকে যুদ্ধোছ্ত দেখিয়া সেই রাক্ষস কহিল, 
“আমি তপন্যাদ্বার! ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছি যে আমি অস্ত্দ্ধারা! 
অচ্ছেছ্য ও অভেছ্য হইব, অতএব তোরা যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়াই এই 
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গ্রমদ্াকে ছাড়িয়া পলায়ন কর্‌” রাম তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ 
পূর্বক তাহাকে জঞ্জরিত করিলে, সে অবাধে তাহার গাত্রকম্পন 
করতঃ, সেই সমস্ত শর গাত্র হইতে নিক্ষেপ করিল এবং সীতাকে 
ভূমিতলে রাখিয়া, তাহাদের ছুই ভ্রাতাকে ধৃত করিয়া স্ন্ধোপরি 
স্থাপন করতঃ, ভীষণ বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন রাম 
লক্ষমণকে বলিলেন “লক্ষ্মণ ! এই রাক্ষদ আমাদিগকে লইয়া এই পথ 
দিয়া গমন করুক। এই রাক্ষম আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইতে 
ইচ্ছা করিতেছে, সেইখানেই লইয়া যাউক, কারণ যে পথ দিয়া এ 
যাইতেছে, তাহা আমাদিগেরও গন্তব্যপথ।” তখন তাহাদিগের কতৃক 
পরিত্যক্তা সীতা, বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া, উচ্চস্বরে বিলাপ করতঃ 
বলিলেন “রাঙ্গপ্রেষ্ট আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি এ 
দুই ভ্রাতাকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর।” তখন সীতার সেই 
বিলাপ শুনিয়া তাহারা সেই রাক্ষপকে বধ করিতে উদ্যোগী হইলেন । 
তাহারা দুইজনে সেই রাক্ষমের ছুই বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং 
বাক্ষন মৃচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলে, তাহাকে মুষ্টি ও পদদ্বারা 
প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাহার মৃত্যু না হওয়াতে, 
তাহারা গর্ত করিয়া তাহাকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। তখন 
সেই রাক্ষন তীহাদিগকে বলিল “আমি তুম্বরু নামক গন্ধবর্, কুবেরের 
অন্ুচর ছিলাম। কোন সময়ে বস্তার প্রতি আসক্তিবশতঃ, তাহার 
নিকট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, তিনি আমাকে শাপ দিয়া 
বলিলেন “তুই রাক্ষদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি এবং যখন রাম তোকে 
বধ করিবে, তখন তুই পুনর্ধার গন্ধর্ধশরীর প্রাপ্ত হইবি।” 
আপনার কৃপায় আমি উদ্ধার পাইলাম। আপনি এই স্থান হইতে 
অর্ধযৌজন দুরে মহাতেজন্বী শরভঙ্গ নামক তপন্বীকে দেখিতে 
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পাইবেন। তিনি আপনার মঙ্গলবিধান করিবেন”। তখন তাহারা 
সেই বিশাঁলকায় রাক্ষপকে উত্তোলন করিয়া সেই গর্ভে নিক্ষেপ 
করিলেন । 

এই বিরাঁধ বাক্ষসের তাতপধ্য কি? বিরাধ যখন সীতাকে 
তাহার ক্রোড়স্থ করিল, তখন রাম হীনবীধ্য কাপুরুষের ন্যায়ই, বিরাধের 
ভীষ্ণদর্শন মুক্তিতে ভীত হইয়া, সীতার উদ্ধারের কোন প্রযত্ব বা চেষ্টা না 
করিয়া নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেছিলেন, এবং কৈকেয়ীর 
অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। তখন তাহার 
ভ্রাতা সৌমিত্রি, স্-মিত্রের ন্তায়ই তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেদ যে 
এই বিশালকায় রাক্ষপকে তিনি স্বীয় বীধাদ্বারাই বধ করিয়া 
মীতাকে মুক্ত করিবেন । এই প্রথম লক্ষণের কারের পরিচয় পাওয়া 
গেল। এই লক্ষশই রামের পৌরুষস্বরূপ--তাহার মূর্তপ্রতীক, এবং 
তিনি যে তাহাই, তাহা পর পর ঘটনাবলীতে বাল্মীকি স্পষ্টভাবেই 
দেখাইয়াছেন। তাই লক্ষণ স্থমিত্রানন্দন সৌমিত্র-স্থ বা পরম 
বন্ধুরই প্রতীক। লোকের পৌরুষই তাহাদের স্থমিত্র। যখন দুর্দিন 
প্রা হইলে আত্মীয় বন্ধু স্বজন সকলেই পরিত্যাগ করে, তখন 
লোকের এই স্থুমিত্র পৌরুষের সাহাযোই পুনরভ্যুথান হয়। লক্ষণ 
রামের বাহাপ্রাণ সদৃশ । বাহ্থপ্রাণ অর্থেষে প্রাণের সাহাযো বাহক 
দেহ তাহার কাধ্য করে অর্থাৎ দেহের শক্তি। আর অন্তঃপ্রাণ 
অর্থে সেই শক্তির আধার আত্মা_যাহা হইতে এই শক্তি নিঃস্যত 
ও প্রকাশিত হয়। যাহা প্রকাশিত হইলে লোকে প্রকৃত পুরুষের 
যোগা কর্ম করে, তাহাই তাহার পৌরুষ। আত্মার শক্তি পৌরুষ 
রূপেই প্রকাশিত হয়। পুরুষ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই শক্তির নাম 
পৌরুষ। যতক্ষণ পুরুষ দেহে থাকে ততক্ষণ তাহার শক্তিরূপ পৌরুষও 
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বিদ্যমান থাকে । মনের অবস্থার সহিত এই পৌরুষের প্রকাশের সম্বন্ধ 
আছে। তাই ছুর্ধল ব1 মলিন মন দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে কখন কখন এই 
পৌরুষ তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। জীবের আত্মরক্ষাই 
সতত মুখ্য লক্ষ্য। তাই লোকে নিজকেই, আসন্ন বিপদ বা মৃত্যু হইতে 
রক্ষা করিতে সর্বাগ্রে চেষ্টা করে। গৃহে অগ্নি সংযোগ হইলে, 
ভূমিকম্প হইলে, জলে ডুবিলে, জীব সর্বাগ্রে নিজেকেই রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করে। নিজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে, যেন তাহার অজ্ঞাত- 
সারেই কাহারও কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াই, উপস্থিত হইলে, তখন 
তাহার মমত্বের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ “আমার পুত্র কলত্রের” কথ! 
মনে হয়। এবং সে নিজেকে বাচাইয়া ষতদূর সাধ্য তাহাদের উদ্ধারের 
চেষ্টা করে। যাহার সাহায্যে বা যাহার প্রেরণায় সেই জীব নিজকে 
প্রথম বীচাইতে চেষ্টা করে__তাহা পুরুষেরই অর্থাং দ্রেহস্থিত আত্মারই 
কাধা এবং প্রেরণা । সুতরাং এই পৌরুষ, কুধ্যের ভাতির ন্যায় 
আত্মারই ভাতি। তাই বলা হয় “আত্মানং সততং রক্ষে২”; 
“আপনি বাচলে বাপের নাম।” আবার বিশ্বামিত্র খষিও এই 
আত্মানৎ এর রক্ষার্থই ঘোর ছুভিক্ষের সময় অনাহারকিষ্ট হইয়া, 
চগ্তালের গৃহে কুকুরের মাংস অপহরণ করিয়া নিজ প্রাণ বক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাই রামের দেহস্থ পুরুষই তাহার ভাতি বা পৌরুষ 
প্রকাশ করিয়! যেন লক্ষণরূপেই রামকে সীতা! বা তাহার জ্যোতিকে 
মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতে প্রেরণা দিলেন। অস্ত্র যুদ্ধে বিমুখ হইয়া 
বিরাধের করতলগত হইলে, আবার লক্ষণ প্রদরশিত পথেই তাহার 
বাহুদয়ভঙ্গ করিয়া তাহারা মুক্ত হইলেন । এখানে বিরাধস্বন্ধে স্থাপিত 
ও বাহিত হইয়া রাম কি বলিয়াছিলেন তাহা তরষ্টব্য। তিনি 
বলিলেন £₹-_ 
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“বহত্বয-মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ। 

যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষস: । 

অয়মেব হি নঃ পন্থাঃ যেন যাতি নিশাচরঃ 1” 
আমরা যে পথে বনে প্রবেশ করিব, রাক্ষম সেই পথেই 
আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে । সুতরাং যথা ইচ্ছা! 
আমাদিগকে লইয়া যাউক। ইহাতে যেন তাহাদের সাহাষ্যই হইবে 
এইরূপ অভিপ্রায়। সীতা যে পরিত্যক্তা হইয়া অসহায় বনমধ্যে 
পড়িয়া রহিল তাহা তাহার মনেই হইল না। এখানে তিনি 
সীতার ( আত্মজ্যোতির ) কথা বিশ্বৃত হইয়া তাহার সত্য বক্ষার্থ 
বন্গমনরূপ ক্ষাত্রধম্ম পালনার্থ ই যে তাহার শ্রেম্স ও মুখ্য উদ্দেশ্য 
ইহাই প্রকাশ করিলেন। তখন পরিত্যক্তা সীতা, রাক্ষসকে, ভ্রাতৃদ্য়কে 
মোচন করিয়া তাহাকেই লইয়া যাইতে অন্থরোঁধ করিলেন। এই 
পরিত্যক্তা সীতার করুণ অনুনয় ও তীহার স্বেচ্ছায় আত্মদানের কথা 
শুনিয়াই যেন রামের হতজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার লীতার 
কথা মনে হইল। যেন রামের হৃদয়স্থ পুরুষই তাহার জ্যোতিরূপ 
সীতার মুখে বলাইলেন যে, যে সীতারূপ আত্মাপ্রকাশক জ্যোতির দ্বারা 
তাহাকে সে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যাহা তাহার 
সর্বতোভাবে রক্ষণীয় ছিল জানিয়াও এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
যখন তাহার বনগমনরূপ ক্ষাত্রধন্ম প্রতিপালনই তাহার শ্রেয়; মনে 
করিল, তখন সীতার রাক্ষস কবলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দেহস্থ পুরুষ, 
দেহীকে সততই তাহার দেহস্থ বুদ্ধি দ্বারা তাহার শ্রেয়ঃ অশ্রেয়পথ 
প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। বিবেকবিচারসম্পন্ন দেহী তাহার শ্রেয়: 
পথই অন্থুলরণ করে। এখানেও রামের বিবেকবুদ্ধি পুনরুদ্দীপিত 
হওয়াতে পুরুষ পুনরায় তাহার পৌরুষ স্থাপিত করিলেন এবং সেই 


১২ 


প্ 
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উদ্দীপ্ত পৌরুষরূপ লক্ষ্রণই যেন রাক্ষসের হস্তভঙ্গ করিয়া তাহার সাধনার 
ক্খলন হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। 

তাহা হইলে বিরাধ রাক্ষসের স্বরূপ কি? বিরাধ-বি+-বাঁধ। 
রাধ ধাতু হইতে আরাধনা । বেদেও ইহার এইরূপ অর্থেই রাধ শব 
বাবহৃত হইয়াছে । বি অর্থে শৃন্ বাঁ নাই অর্থাৎ কোন বিষয় হইতে 
চ্যুত হওয়া যেমন বিদেহ অর্থে দেহশূন্ত, বিফল -ফলশূন্য ইত্যাদি। 
তেমনি আরাধনাশূন্য অবস্থা বিরাধ। যে বিরূদ্ধ শক্তির প্রভাবে 
আরাধনা হইতে চ্যুতি হয়, তাহাই বিরাধ আর তাহারই মূর্তপ্রতীক 
এই বিরাধ রাক্ষপ। আরাধনার একটা লক্ষ্য থাকে--একটা আরাধ্য 
থাকে যাহার প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করা হয়। এখানে রামের 
আরাধ্য তাহার আত্মা এবং তাহার জ্যোতিরপ সীতার প্রকাশই 
সতত মনশ্চক্ষে রক্ষা করাই এই আরাধনার ধারা। আর এই 
আরাধনার ধারাই বৈষ্ণবদের রাধানামে-_তাহার মূর্তপ্রতীক। এই 
আরাধনার ধারাকে যে শক্তি হরণ করে--সেই বিরুদ্ধ শক্তিই তাহার 
শক্র বিরাধ। তাই বিরাধ রাক্ষস সীতারূপ সেই রামের আরাধনার 
সাধন-সহায় জ্যোতিটাকে হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বৈষ্ণবের 
রাধা 7১081611896 আর বিরাধ তাহার [6880 [00089০-- 
অর্থাৎ একটা অগ্রসর হইবার সহায় আর একটী তাহার বাধা। 
বান্মীকি দেখাইলেন যতদিন লক্ষ্ণরূপ পৌরুষ রামের অঙ্গাীভাবে 
থাকিবে ততদিন কোন বিরাধশক্তিই তাহাকে তাহার সাধনা হইতে 
চাুত করিতে পারিবে না। কখন কখন পদস্থলনের আশঙ্কা হইলেও 
বা তাহা আসন্ন হইলেও সাধক তাহা! নিজ পৌরুষ সাহাষ্যে পুনস্থাপন 
করিতে পারে। নির্বাপিত-প্রায়-পৌরুষ রাম অস্্ধারা বিরাঁধকে বধ 
তে! করিতেই পারেন নাই বরং তাহার কবলস্থ পর্যন্ত ইইয়াছিলেন; 


বিরাধ রাক্ষম বধ ১৭৯ 


আবার উদ্দীপিতপৌরুষ রাম সেই বিরাধকে ভূপাতিত করিয়া তাহার 
দেহ উত্তোলন করতঃ তাহাকে গর্তে প্রোথিত করিয়াছিলেন। বিরাধ 
রাক্ষদ কেন? রাক্ষল সমস্ত জীবজন্ত গ্রাস করে। রক্ষ ধাতুর অর্থে 
রক্ষণ করা। কোন পদার্থ মুখে গ্রাস করিয়া তাহা রক্ষা করা হয় যেমন 
চোর মুখে গ্রাস করিয়া তাহার চুরির মাল রক্ষা করে। বানর পকেট 
হইতে টাকা পয়সা লইয়া মুখে গ্রাস করিয়া রক্ষা করে ইহা আমার 
প্রত্যক্ষ । তাই গ্রাস বা রক্ষণ একইবিধক্রিয়া। গ্রাস বা রক্ষণের 
ূর্তপ্রতীক রাক্ষদ। রামায়ণের রাক্ষলগণ সেইভাবেই বা ৪৫779০-এই 
ব্যবহৃত হইয়াছে । তাই বিরাধরূপী বিরুদ্ধ শক্তি রামের সাধনার লক্ষ্য 
সীতাকে যেন গ্রাসই করিয়াছিল। 
যখন রাম অত্রিখষির আশ্রম হইতে দপগ্তকারণ্যে প্রবেশ করেন 

তখন মুনিরা বলিয়াছিলেন_- 

“রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপানি রাঘব । 

বসন্ত্যম্মিন মহার্ণ্যে ব্যালাশ্চ কুধিরাঁশনাঃ ॥ 

উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ধশ্মচারিণম্‌। 

আদন্ত্যম্মিন মহারণ্যে তান্‌ নিবারয় রাঘব ॥৮ 
রাঘব! এই বনপ্রদেশে বাক্ষসগণ অতিশয় উপদ্রব করে। নরমাংস- 
ভক্ষক নানারূপ রাক্ষলগণ এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে । এই বন 
মধ্যে যে সকল ধন্মাচারী তাপস অশুচি বা প্রমত্ত থাকেন, তাহারা 
তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, যে সকল শিক্ষা- 
নবিশ (1005109 ) তাপস মনশুদ্ধি করিতে পারে না বা ভোগে প্রমত্ত 
থাকে তাহাদিগকেই এই সকল রাক্ষম ভক্ষণ করে। এখানেও দেখ 
যাইতেছে এই সকল মনের বলশৃন্ত তাপসদের সাধনাই, এই সকল 
বিরুদ্ধ শক্তিরূপ রাক্ষম যেন গ্রাস করিয়াই তাহাদিগকে সাধনমার্গ হইতে 
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স্থলিত করে। তাপসদিগের পক্ষে ইহা মৃত্যুরই তুল্য । এখানেও এই 
বিরাধশক্তি রাক্ষপাকারেই তাহার ভীষণ মুখব্যাদান করিয়। রামের 
সাধনা গ্রাস করিতে বা তাহার পদম্থলন করাইতে ভীতি প্রদর্শন 
করিয়াছিল। বুদ্ধদেব ও সাধক ঞ্রবও এই ভীতি প্রদর্শন রূপ 
ব্যাঘাতকে জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিরাধ উপাখ্যানের 
ইহাই তাতপর্ধ্য। 


লিম্পম শক্রিস্ছেদ 


১ 


রামের রাক্ষস বধ প্রতিজ্ঞায় সীতার উক্তি 


অতঃপর তীহীরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইলেন। 
তিনি তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া তাহার নিজতপন্তা! গ্রভাবে লব্ধ 
অক্ষয় শ্ুখগ্রদ স্বর্গলোকও ত্রদ্ষলোক গ্রহণ করিতে বলায়, রাম 
বলিলেন তিনি নিজ তপ প্রভাবে সেই সকল লোক উপার্জন 
করিবেন। তারপর তাহারা শরভঙ্গ খধির নির্দেশ মত স্তীক্ষণ 
মুনির আশ্রমাভিমুখে প্রস্থানোগ্ভত হইলেন। তখন সেখানে সমস্ত 
মুনিগণ উপস্থিত হইয়া রামকে কহিলেন “মুনিরা ফলমূলভোজী হইয়া 
যেপরম ধর্ম উপার্জন করেন, ধরন্মান্ুসারে প্রজাপালক রাজা 
তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। আপনি উপস্থিত থাকিতেও, রক্ষাকর্তা 
থাঁকিতেও সেই মহান্‌ বাণপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্ষণগণ অনাথের ন্যায় রাক্ষস 
কর্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। রাম! আমরা রাক্ষপগণ কর্তৃক উৎপীড়িত 
হইতেছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।” তখন রাম কহিলেন 
“আপনারা আমাকে অনুরোধ না করিয়া বরং আদেশ করুন। কেবল 
পিতার আদেশ পালনের জন্য আমাকে যখন বনে আসিতে হইয়াছে 
তখন আপনাদিগের প্রতি রাক্ষলগণ কর্তৃক উৎগীড়ন আমি অবশ্যই 
দমন করিব। আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্ই এইবনে প্রবেশ 
করিয়াছি; আমার এই বনপ্রবেশ আপনাদিগেরও স্বার্থ সাধক 
হইয়া উঠিয়াছে। স্থৃতরাং আমার বনবান অতিশয় ফলজনক হইবে। 


১৮২ রামায়ণবোধ 


“তশ্য মেহয়ংবনে বাসো ভবিষ্যাতি মহাফল। 

তপন্থিনাং রণে শক্রুন্‌ হস্ত মিচ্ছামি রাক্ষসান্‌। 

পশথন্ত বীর্যামুষয়ঃ সন্ভাতুর্মে তপোধনাঃ ॥ 
আমি আপনাদিগের শক্র রাক্ষপদিগকে নিধন করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি; আপনারা আমার এবং আমার ভ্রাতার বলবীধ্য দেখুন” 
রাম এইরূপে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তীহাদিগের সহিত স্থতীক্ষু 
মুনির আশ্রমে যাইলেন। তৎপরদিন প্রাতে রাম সেই মুনিদের সহিত 
দণ্ডকারণ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন সীতাদেবী ভ্রাতৃদয়কে 
ছুইটী উত্তম তুণ, ধন্ত্র ও বিমল খড়া দিলে, তাহারা তাহা ধারণ করিয়া 
যাইতে লাগিলেন। পরে যখন রাম স্থৃতীক্ষ মুনির আজ্ঞান্নসারে 
দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাইতেছিলেন তখন সীতা তাহাকে স্থমধুর বাক্যে 
বলিলেন, স্বামিন্! অতিস্ুম্্মর বিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা 
ইইয়াও অধর্শশ সঞ্চয় করিতেছ; কিন্তু যদি কামজন্ত ব্যসনে পরাজুখ 
হও, তবে আর তোমার কোন অধন্ম হয় না। পনিবৃত্তেন চ. 
শক্যোহয়ং বাসনাং কামজাদিহই 1” ইহলোকে কামজন্য তিন প্রকার 
ব্যসন হইয়া থাকে; প্রথম মিথ্যা কথা, দ্বিতীয় পরস্থ্ীগমন, তৃতীয় 
বিনা শক্রতায় প্রাণীহিংসা। প্রথম ব্যসন উৎকট দোষাবহ সত্য কিন্ত 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও উতৎকট। রঘুনন্দন! 
কোন কারণেই তুমি মিথ্যা কথা বল নাই, এবং ভবিষ্যতেও বলিবে 
না। অধন্শজনক পরদারগমনও তোমার নাই; পূর্বেও তাহা! হয় নাই, 
এবং পরেও হইবেনা। তুমি নিয়তই নিজ পতীর প্রতি আসক্ত) 
তোমার মনেও পরকলত্র বিষয়ক অভিলাষ নাই । তুমি জিজেন্দিয় 
এ কথা সকলেই জানে । কিন্তু শত্রুতা ব্যতিরেকে মোহবশতঃ পর- 
প্রাণ হিংসারূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন এক্ষণে তোমার উপস্থিত 


রামের রাক্ষম বধ প্রতিজ্ঞায় সীতার উক্তি ১৮৩ 


হইয়াছে। বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যস্থিত খষিদিগের রক্ষার জন্য যুদ্ধে 
রাক্ষলিগকে বধ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞ করিয়া এই কারণেই 
ধ্র্বাণ হস্তে তথায় যাইতেছ। সেইজন্য তোমার প্রতিজ্ঞা পালন 
রূপ ব্রত জানিয়৷ তোমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চিন্তা করিয়া 
আমি চিন্তাকুল হইয়াছি। তোমার দণ্ডকারণ্যে যাওয়া! আমার 
অভিপ্রেত হইতেছে না। কারণ ভ্রাতার সহিত তথাতে যাইয়া 
যদি তৃমি সমস্ত বনচরদিগকে দেখিয়া বাণ ক্ষয় কর, তাহা হইলে 
দর্ধল হইয়া পড়িবে । যেমন তৃণ কাষ্ঠাদি দাহ বস্ত অগ্নির নিকাটস্থ 
হইয়া তাহাদিগের তেজ বুদ্ধি করে, তেমনই ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষত্রিয়দিগের 
নিকটবর্তী হইয়৷ তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে । তাই 
পণ্ডিতেরা, শঙ্্ সংযোগ, অগ্নি সংযোগের ন্যায় বিকার হেতু বলিয়া! 
থাকেন। আমি তোমাকে মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা 
দিতেছি না। তুমি কোন কারণে বিনা শক্রুতায় ধন্ু ধারণ করিয়া 
দণ্ডকারণ্যস্থ রীক্ষপগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না, কেননা 
কাহাকেও বিনা অপরাধে বধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ক্ষাত্রধর্ম পরায়ণ 
বীর্যবান্‌ ক্ষত্রিয়গণের আর্তদিগকে রক্ষার জন্তই ধন্নু ধারণ করিয়া 
বনে বিচরণ করা উচিত। কোথায় শন্ত্ আর কোথায় বন, কোথায় 
্ষাত্রধর্মদ আর কোথায় তপস্যা? অতএব আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় 
পরস্পরবিরোধী হইয়াছে। স্থতরাং তপোবনানুষ্ঠানের ধর্মেরই অনুষ্ঠান 
করা উচিত। নিয়ত শস্্ব ব্যবহার করিলে, সকলেরই নীচ ব্যক্তিদের 
বুদ্ধির ন্যায় ধর্দমবিরোধিনী বুদ্ধি জন্মে। অতএব তুমি অযোধ্যায় 
যাইয়া পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম-প্রতিপালন করিও । তুমি রাজ্য ছাড়িয়া 
বনবামী হইয়াছ, এক্ষণে যদি মুনিদিগের পালনীয় ধর্ম প্রতিপালন কর, 
তাহা হইলে আমার শ্বশুরেরও শ্বজ্বর অক্ষয় আনন্দ হয়। সুদক্ষ মানবেরা 


১৮৪ রামায়ণবোধ 


অতিশয় যত্ব সহকারে নানারূপ নিয়ম দ্বারা শরীর কর্ষণ করিয়া ধর্্ 
লাভ করেন, কারণ শারীরিক স্বখদায়ক উপায় দ্বারা স্থখহেতু ধর্মলাভ 
করা যায় না। অতএব তুমি সর্বদা পবিত্রচিত্তে তপোবনান্ষ্ঠানের 
ধর্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোক সম্বন্ধে তাবং বিষয়ই জান। ভ্রাতার 
সহিত বিচাঁর করিয়া যাহা! উপযুক্ত হয় তুমি অবিলম্বে তাহাই কর।” 

“অপরাধং বিনা হস্ত লোকো। বীর ন মতস্যতে । 

_ক চ শস্ত্ুং ক চ বনং কু চক্ষাত্রং তপঃ ক চ। 

ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভিদেশধর্মস্ত পৃূজাতাম্‌। 

__পুনগত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধন্মং চরিষ্যসি | 

_আত্মানং নিয়মৈ স্তৈস্তৈঃ কষয়িত্বা প্রযত্বতঃ। 

প্রাপ্াতে নিপুণৈ ধর্শো ন স্ুখাললভতে স্ুখম্‌ | 

নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।” 


রাম সীতার সেই সারগর্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “এই 
দগ্তকারণ্যবাসী মুনিগণ রাক্ষলদিগের কর্তৃক নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছেন 
জন্যই, আর্ত হইয়াই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা 
করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন তাহারা তপ প্রভাবে 
নিজেরাই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সঞ্চিত 
তপন্তার ক্ষয় করিতে তীহাঁদের ইচ্ছা নাই, কেননা একেতো তপস্যার 
অনুষ্ঠানই অতি কঠোর; তাহার উপর তাহাতে অনেকানেক বিস্ব ঘটিয়া 
থাকে এবং জজ্জন্তই রাক্ষসেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আসিলেও 
তাহারা তাহাদিগকে অভিশাপ দেন নী। তাই আমাকে বলিয়াছেন 
তুমিই আমাদের রক্ষক; আমরা তোমারই শক্তি প্রভাবে অরণ্যে 
অবস্থান করিয়া থাকি। তুমি এ বিপদ হইতে আমার্দিগকে রক্ষা কর?। 
তাহাদের এ কথ শুনিয়া আমি তাহাদিগকে সম্যকপ্রকারে রক্ষা করিব 


রামের রাক্ষস বধ প্রতিজ্ঞায় ীতার উক্তি ১৮৫ 


এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আর তুমি বলিয়াছ আর্তদিগকে রক্ষা 
করাই ক্ষত্রিয়ের ধন্ম | গ্রতিজ্ঞা পালনই আমার ধন্ম। আমি তোমাকে, 
লক্ষণকে, অধিক কি প্রাণ পধ্যন্ত বিসঙ্জন দিতে পারি, কিন্তু কাহারও 
নিকটে বিশেষতঃ ত্রাহ্মণদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার অন্যথা 
করিতে পারি না।” রামের এই কথা শুনিয়া সীতা আর দ্বিরুক্তি 
করিলেন না । 

ঠিক উপযুক্ত সময়ে সীতার এই উদ্ভি, যেন রামের প্রতি তাহার 
মতকীকরণ উদ্দেশ্েই উক্ত হ্ইয়াছিল। আমরা পরব্তী অধ্যায়ে 
দেখাইব রাম সীতার এই উক্তির কিরূপ ম্ধ্যাদা রাখিয়াছিলেন। 
পরে যে ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হইবে তাহার বীঙ্গ যে এইখানেই 
রোপিত হইল তাহাই বালীকি আভাসে এখানে বলিয়! গেলেন । 


এক্সাদম্ণ পকিস্ছে 
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অতঃপর তীহারা দণ্ডকারণ্যে অনেক মুনি ঝষিদের আশ্রমে বাস 
করিয়া প্রায় দশ বংসর অতিবাহিত করিয়! পুনরায় স্তৃতীক্ষ মুনির আশ্রমে 
ফিরিয়া আসিলেন। তথাতে কিছুকাল বামের পর রাম মুনিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন মহি অগন্ত্য এই দণ্ডকারণ্যের কোন স্থানে বাস 
করেন, তাহার একান্ত ইচ্ছা তাহাকে দর্শন করেন। তখন স্থৃতীক্ষ 
খষি অগন্ত্য খষির অদ্ভূত কর্মের বিষয় সমস্ত রামকে বলিয়া তাহার 
আশ্রমের স্থানের নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন “এই আশ্রম 
হইতে দক্ষিণাভিমুখে চারি যোজন পথ অতিবাহিত করিলে অগন্ত্য 
ভ্রাতার আশ্রম, এবং তাহারও এক যোজন দক্ষিণে অগন্তয খষির 
আশ্রম'। রাম তীহার নির্দেশ অনুসারে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া 
অগন্তযভ্রাতার আশ্রমে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে রাম লক্ষণকে 
বলিলেন তিনি স্তৃতীক্ষ মুনির নিকট শুনিয়াছেন যে অগন্ত্য খষি 
মানবগণের হিত কামনায় যমতুল্য অস্থরকে বলপূর্বক নিগৃহীত 
করিয়া এই দিকৃকে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন । “একদা এই 
প্রদেশে 'বাতাপি' ইন্বল” নামে ত্রার্ণঘাতী অভিক্রুর মহীস্থর ছুই 
ভ্রাতা ছিল। সেই নির্দয় ইন্বল ব্রাঙ্গণরপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত বাক্য 
উচ্চারণ করতঃ শ্রাদ্ধের ছলে ব্রান্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, পরে সে 
মেষরূপধারী ভ্রাতাকে যথাবিহিত সংস্কৃত করিয়া শ্রাদ্ধবিহিত বিধান 
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ক্রমে, ব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস আহার করাইত। পরে সেই সকল 
্রাহ্মণগণ আহার করিয়া উঠিলে সেই ইন্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে “বাতাপে ! 
তুমি বাহির হও, ইহা বলিত। তাহার আহ্বান শুনিয়া মেঘের 
ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিয়া বাঁতাপি, ব্রাঙ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া 
বাহির হইত । সেই কামরূপী মাংসভোজী অস্থরেরা এইরূপে নিয়তই 
বহু ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করিত। তৎ্পরে দেবতাগণ মহষি অগন্ত্যের 
নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধ ব্যাপার মনে করিয়া 
সেই মহাদৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে ইন্বল তীহার হাতে 
জল দিয়া ভ্রাতাকে “নির্গত হও” বলিয়াছিল। ইন্থল ভ্রাতাকে এরূপ 
বলিলে অগন্ত্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন “আমি মেষরূপধারী তোর 
ভ্রাতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, মে যমালয়ে গিয়াছে, তাহার আর 
বাহির হইবার শক্তি কোথায়?” তখন ইন্বল তাহাকে ধর্ষণ করিতে 
উদ্যত হইলে, জলম্ততেজা! মুনি অগ্রিতুল্য নেত্রে দৃষ্টি করিয়া তাহাকে 
দগ্ধ করিলেন। ব্রাক্ষণগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তিনি এই 
দুষ্ষর কন্ম করিয়াছিলেন। এই দক্ষিণ দ্বিক সেই ভগবান অগন্ত্য 
খষির প্রভাবে ভ্রুরমতি রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও বাসযোগ্য হইয়াছে । 
পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক হৃর্যের পথ 
অবরোধ করিতে আর বদ্ধিত হইতেছে নাঁ। আমরা এই অগস্তয 
খষির আশ্রমেই বনবাসের শেষ পধ্যস্ত বাস করিব |” 


তাহারা খষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলে, 
তাহার আদেশে তৎ সমীপে উপনীত হইয়া তাহার পদ্বন্দনা করিলেন। 
তিনি তাহাকে অর্ধ্য ও ফলমূলাদি দিয়া উপবেশন করিতে বলিয়া 
তাহাদের কুশলাদি প্রশ্নের পর বলিলেন ?পুরুষমিংহ রাম! দেবরাজ 
ইন্দ্র আমাকে বিশ্বকর্মা নিশ্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিছ্বার! ভূষিত দিব্য মহৎ 
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এই বৈষ্ণব ধন্ধু, সুষ্যতুল্য প্রভাবশালী অমোঘ ত্রদ্ধদত্ত নামক উৎকষ্ট 
স্বর্ণ নিশ্মিত হেমবিভূষিত শর এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী তীক্ষবাণ- 
সমূহ পরিপূর্ণ অক্ষয় সায়ক তুণছয় প্রদান করিয়াছেন। পূর্বে বিষণ 
কাম্ম্ক দ্বারা যুদ্ধে, শ্রেষ্ঠ অস্থরদিগকে বধ করিয়া দীপ্তিমত্তী 
লক্মীকে লাভ করিয়াছিলেন। তুমিও জয়ের নিমিত্ত এই অস্তরগুলি 
গ্রহণ কর।” 

“ইদং. দিব্যং মহাচাপং হেমবজবিভূষিতম্‌ । 

বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নিশ্মিতং বিশ্বকম্মণা ॥ 

অমোধং হ্ধ্যসঙ্কাশো ব্রন্মদত্ত শরোত্মঃ। 

দত্তো মম মহেন্দ্েণ তুণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥ 

সম্পূর্ণো নিশ্চিতৈর্বাণৈ জ'লগ্িরিব পাবকৈঃ। 

মহারজতকোশোহয়মসিহেমবিভূষিতঃ ॥৮ 
মহাতেজন্বী অগন্ত্য সেই সকল অস্ত্র রামকে প্রদান করিয়া কহিলেন 
“রাম! তোমার এই সীতা বনেও তোমার সঙ্গিনী হইয়া অতিশয় 
ছুঃসাধ্য কাধ্য করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে ইহার চিত্ত প্রসন্ন থাকে 
তুমি সেইরূপ কাধ্য কর। নারীগণ বিদ্যুতের চপলতা, অস্ত্রের তীক্ষতা 
এবং বাযুর দ্রুতগামীতার অনুকরণ করে, কিন্তু তোমার এই পত্বীতে 
সে সকল দোষ নাই। ইনি দেবতাগণের মধ্যে অরুত্বতীর ন্যায় 
পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্য ও প্রশংসনীয় । এই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইল, 
কেননা তুমি বিদেহনন্দিনী ও স্থমিত্রানন্দন্সহ এখানে বসতি করিবে ।” 

অলঙ্কতোহয়ং দেশশ্চ যন্ত্র সৌমিত্রিণা সহ। 

বৈদেহ্া! চানয়! রাম বত্হ্যসি ত্বমরিন্দম |” 
রাম কহিলেন “আপনি আমাদিগের গুরু । আপনি স্থান নির্দেশ 
করিয়। দিন, আমরা তথাতে আশ্রম নিম্নাণ করিয়! .বাস করিব।” 
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অগন্ত্য বলিলেন, “এই স্থান হইতে ছুই যৌজন দূরে পঞ্চবটা নামে 
বিখ্যাত প্রদেশ আছে, তথাতে কুটির নিম্মীণ করিয়া বাস কর।, 
কিন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া এক্ষণে যে জন্য স্থানান্তরে বাস করিতে চাহিতেছ, আমি 
ধ্যানে তোমার সেই মনোগতভাবও জানিতে পারিয়াছি। ভজ্জন্যই 
বলিতেছি যে তুমি পঞ্চবটাতে গমন কর। গোদাবরীর নিকটস্থ 
সেই প্রদেশ এখান হইতে অধিকদূর নহে।” পরে রাম সেই মুনির 
অনুমতি পাইয়া পঞ্চবটা নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্র! করিলেন। 


অগন্তযঞ্খষির কতকগুলি অত্যভূত ও অলৌকিকু কাধ্যের বিষয়, 
স্বতীক্ষ ধষি রামকে বলিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় এই দেশীয় 
হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন। অন্ততঃ অগস্ত্যের 
সমুদ্রশোষণ ও বিষ্ধ্যপর্ত যখন ক্রমে মস্তক উন্নত করিয়া সু্যের 
গতিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে প্রণত 
অবস্থায় “তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার উখান বন্ধ করতঃ সৃধ্যের চলাচলের 
পথ বাধাশৃন্য করিয়া দিয়াছিলেন ইহা! প্রায় সকল হিন্দুই জানেন, 
এবং তাহাদের কতকাংশ ইহা যে বিশ্বাস না করেন তাহাও বলা 
যায় না। কিন্তু এই রূপকে-বণিত বিবরণের অন্তরালে কি প্রচ্ছন্ন 
রহস্য নিহিত আছে তাহা হয়তো অনেকেরই অরগতি নাই । প্রথমে 
বাতাপি ও ইন্বল শব্দের বুুৎ্পত্তি অর্থে কি বুঝায়? বাত-+-অপি 
_বাত অর্থে বায়ু, বাতাস এবং অপি অর্থে সমুচ্চয়। বাতাপি- 
বায়ু সমুচ্চয়। ইল+বলচ.-ইন্বল। ইল ধাতু গত্যর্থে-ইল--গমনে। 
ইন্বল-্যাহা বলের সহিত গমন করে। এই বাতাপি মেষরূপ ধারণ, 
করিলে শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন, আবার তাহাই 
ইন্বলের আহ্বানে তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া! বাহির হইত। যদি, 
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তাহ প্রক্কতিজ প্রাণী মেষ হইত, তাহা হইলে খণ্ডিত ও অগ্রিসংযোগে 
পক হইয়া পুনরার জঠরানলেও রূপান্তরিত হইয়া, পূর্বরববৎ শরীর 
গ্রহণকরতঃ নির্গত হইতে পারিত না এবং ইন্বলের আহ্বানও শুনিতে 
পাইত না। তাহা হইলে ইহা অন্য কিছু । আবার মেষ শব্দ মিষ 
ধাতু হইতে সাধিত। মিষ-ম্পর্ধা। স্ৃতরাং ইহার অর্থ এইরূপ £-- 
সমস্ত বাহিরের বায়ু স্পর্ধা সহকারে সজোরে সংগ্রহ করিয়! নিশ্বাস 
দ্বারা অভ্যন্তরে টানিয়া লইলে তাহাই আবার বলের সহিত বাহিরে 
আসে। এই বায়ু অভ্যন্তরে কিছুকাল রাখিলে দেহের কম্পন করিয়া 
ইহা বাহির হয়। এইরূপে বাছু অভ্যত্তরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিলে সময়ে সময়ে চেতনা লোপও হইতে পারে। তাহাই মৃত্যু 
সদৃশ । অন্থ ব্রাহ্মণদের এইরূপ দশা! হইলেও অগন্ত্ খষি তাহা জীর্ 
করিয়াছিলেন। সুতরাং অগন্ত্য ধষির ও সেই সকল বিনাশপ্রাপ্ত 
ব্রাহ্মণদের শক্তির পার্থক্য ছিল। তাহা কিরূপ? 

অগন্ত্য খষি ব্রন্ধষি ছিলেন এবং তাৎকালিক সমস্ত খষিদের 
শীর্ষোপরি ছিলেন, তাহা বাল্সীকিই তাহাকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অগন্ত্যষি তাহা হইলে যোগসিদ্ধ 
ছিলেন। যোগসিদ্ধ না হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয় না। এই যোগের 
প্রণালী কিরূপ? প্রথমে প্রাণায়ামে বাহির হইতে সমস্ত বায়ু (বাতাপি) 
নিশ্বাসের ছারা অভ্যন্তরে টানিয়। লইয়া তাহাকেই রুদ্ধ করিয়া স্থির 
করিতে হয়। তখন কুস্তক হয়, যেন বাতাপিকে জীর্ণ করাই হইল। 
কুস্তকে স্থিতির সময় অজ্ঞাতসারে ৃছু ৃছু শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়া দেহের 
কাধ্য চলে। কিন্তু এই কুস্তক সাধন করিতে হইলে মনকে কোন 
নিদ্দিষ্ট বিষয়ে আকুষ্ট করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা মন যদি কেবল 
বায়ুর চলাচলই লক্ষ্য রাখিয়া! তাহাই রোধ করিবার চেষ্টা করে, 
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তাহ! হইলে প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাধ্য জন্য তাহা সাধন করিতে পারে না, 
বরং তাহার ফলে একটা শ্বাসরোধ জন্য অন্বস্তি ও কষ্ট উপস্থিত 
হয়, আর তখনই সেই রুদ্ধ বাষু সজোরে বাহির হয়। ইহাই ইন্বল। 
যেমন মনুষ্য যখন দৌড়াইতে থাকে ততক্ষণ অনেকটা বামু রুদ্ধ 
অবস্থায় থাকে, তারপর থামিয়াই জোরে শ্বাস ত্যাগ করে বা হাপায়। 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় বা শুনিতে পাওয়৷ যায় যাহারা গুরু উপদেশ 
বা প্রদশিত প্রণালী অন্গসরণ না করিয়া যোগসাধনার্থ প্রাণায়াম 
করে, তাহারা অনেকসময় কঠিন গীড়াক্রান্ত হয়, এবং পরিণামে 
সৃত্যুমুখেও পতিত হয়। ধ্যেয় বিষয়ে মনের একাগ্রতা সাধন করিতে 
পারিলে, মন যখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে পারে না 
তখনই এই বাতাপিরপ নিশ্বসিত বায়ু ইল হইয়া! বেগে বাহির হইতে 
পারে না। তারপর পরিমিত বা অল্লাহারও যোগের একটী অঙ্গ। 
উদরপৃত্তি করিয়া শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ যে সকল ব্রাঙ্ষণ মেষের মাংস 
“আক ভোজন” করতঃ যোগ সাধনের জন্ত প্রাণায়াম করিতে চেষ্টা 
করিত, তাহাদেরই বাহির হইতে সংগৃহীত সমৃচ্চয় বায়ুরূপ বাতাপি 
অভ্যন্তরে যাইয়া তাহাদের “হাঁসফাস'রূপ একটা শ্বাসরোধ জন্য অস্বস্তি 
ও কষ্ট উৎপন্ন করিত। খন প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে সবেগে 
সশবে ইন্বলরূপে বাহির করিয়া তাহারা স্বন্তিবোধ করিত। তাহাদের 
প্রাণায়াম দ্বারা ষোগসি্ধ হইত না এবং তাহাদের সংকল্পও নাশ 
হইত। অভ্যস্ত যোগসিদ্ধ উপযুক্ত গুরুর উপদেশ না পাইয়া! যাহারা 
স্বাধীনভাবে এরূপ আচরণ করিত, তাহারাই এরূপ দশা প্রার্চ হইত। 
ধাহারা যোগ অভ্যাস জন্য প্রাণায়ামে শ্বাসরোধের চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন! কিছুক্ষণ একটা ধ্যেয় বিষয়ে 
তন্ময় হইয়। থাকা সময়ে যেন আর শ্বাস চলাচল হয় না বোধহয়, 
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কিন্তু যে মুহূর্তে মন তার ধ্যেয় বিষয় হইতে অন্যন্ত্র ধাবিত হয়, 
তখনই একটা প্রশ্বাস নাসিকার উচ্চশব্ধ দ্বারা বহির্গত হয়--যেমন 
নাকের ক্লে বাহির করিবার সময় শব্ধ হয়। ইহাই ইন্বল। তাই 
মহাযোগী অগন্ত্য খষি, নবীন ব্রাঙ্ণ তাপস যাহারা এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত 
হইয়া হতমনোরথে তপস্তা পরিত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, 
তাহাদিগকে এরূপ বাতাপি ভক্ষণে তাহা জীর্ণ করিয়া ইন্থলরূপে 
তাহার বহিগমন বন্ধ করিবার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দান করিয়া 
দেখাইয়াছিলেন_-কিরপে এবং কি উপায়ে মনঃসং্যম করিয়া 
প্রাণায়াম দ্বারা যোগমার্গের সোপান আরোহণ করা যায়। ইহাই 
বাতাপি ইন্বল বধের তাতপধ্য। শরভঙ্গ মুনি রামকে বলিয়াছিলেন 
স্বতীক্ষ মুনির আশ্রমে যাইলে তীহার মঙ্গল হইবে । এই স্থৃতীক্ষ মুনির 
নিকটই রাম অগন্ত্য থষির অদ্ভুত কর্মের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে 
গিয়াছিলেন। অগন্ত্যদর্শনে যে রামের মঙ্গল হইয়াছিল তাহা রামের 
মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল--যখন তিনি বলিয়াছিলেন, “আপনি আমাদের 
গুরু” | সেই মঙ্গলটা রামের কিরূপে সাধন হইল? 

ইতিপূর্বে রাম বিশ্বামিত্রের নিকট আধ্যাত্মিক ও শত্ম বিষয়ে 
উপদিষ্ট হইয়া! তাহাকেও গুরুসপ্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি শরভঙ্গ 
খধিকে সগর্বেব বলিয়াছিলেন “আমি নিজেই তপস্যা ও সাধনাদ্বারা 
আমার প্রাপ্লোক অঞ্জন করিব।” এখন সেই প্রাপ্য ব্রহ্ধলোকের 
জন্য কিরূপ সাধন! করিতে হইবে তাহাই অগন্ত্য খষি তাহাকে উপদেশ 
দিলেন। খধি তাহাকে হেমবজ বিভূষিত বৈষ্বধন্থু দিলেন। এই 
বৈষ্ণবধনু সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও 
কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বৈষ্ণবধন্থ অর্থে পরমাত্মাকে 
বিশ্বরূপে প্রণিধান। তিনি প্রকাশিত অবস্থায় যেন এই অখণ্ড অসীম 
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বিশ্বপ্রতীকে বিদ্যমান । তাই বৈদিক খষি বলিয়াছেন_-( খগ ১০1৯০ 
স্ক্ত )-- 
“সহশ্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্ত্রাক্ষ সহত্পাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্দ্দশাঙগুলমূ্‌ ॥” 
অর্থা২ সর্ধপ্রাণী সমষ্টিরপ ব্রহ্মাগুদেহঃ বিরাডাখ্যঃ যঃ পুরুষঃ | 
তাহার সহম্্র অর্থে অনন্ত মস্তক, অনস্ত চক্ষু, অনন্ত পদ। তিনি 
ব্রহ্মাগুগোলকরূপ বিশ্ব পরিবেষ্টন করিয়া থাকিয়াও দশঅঙ্কুলি 
(উপমা জন্য ) বাহিরে আছেন অর্থাৎ তিনি ক্রহ্ষাগময় হইয়াও 
তাহা হইতে অতিরিক্ত । 
“পুরুষ এবেদং সর্ববং য্ভুতং ষচ্চভব্যম্‌। » 
উতামৃৃতত্বস্তেশানো যদন্নেনাতিরোহতি |” 
যাহা এই বর্তমান জগৎ তাহা সবই পুরুষ, যাহা ছিল, যাহা হইবে 
তাহাও এই পুরুষই । অমৃতত্বের প্রভৃও তিনি। অমৃতলাভের 
অধিকারী । স্ৃতরাং যিনি সেই ত্রহ্মভৃত হইতে পারেন তিনিই 
অমৃতত্ব পাইতে পারেন। এই বেদের পুরুষই পুরাণের ও রামায়ণের 
বিষু। আর বৈদিক খষিরা এইরূপেই প্রতাক্ষদৃষ্টিতে পরমাত্মার 
সগুণরূপে--তীহার একটা বিরাট আকারের রূপে উপলদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। তার পর তাহারা সাধনমার্গের আরও উচ্চ বা শেষ সোপানে 
আরোহণ করিয়া তখন পরমাত্মভূত হইয়া বলিলেন-- 
“অহং রুদ্রেভিব্ববস্থভিশ্চরাম্য২মাদিত্যৈরতবিশ্বদেবৈঃ | 
অহংমিত্রাবরূণৌভা বিভন্ষ্যহমিন্্রাগ্রী অহমশ্থিনোভা ॥ 
**অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানাভুবনানি ধিশ্বা।* ইত্যাদি 
( দ্েবীস্ুক্ত ) 
অর্থাৎ এই রুত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতাসহ সমস্ত 
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বিশ্বদেবতাকে আমিই ধারণ করিয়া আছি। আমি তাবৎ বিশ্বভবনে 
বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আবুত করিয়া রাখিয়াছি। যে পুরুষকে 
ভূভূবিশ্বঃ ব্যাপিয়া ব্রহ্মা্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এখন তাহাঁকেই 
বলিলেন সে আমি অহং। সমস্ত দেহে অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত 
পদার্থরপ পুরে শায়িত যে আমি বা অহংরূপ পুরুষ আছি, সেই 
আমারই প্রতীক এই বিশ্বতৃবন। এই বিশ্বতৃবনরূপ দেহ লইয়া 
যে অহং বা আমি বা পরমাত্ম বিরাট অবস্থায় বিদ্যমান বৈদিক 
পুরুষ সহস্রাক্ষ ইত্যাদি, তাহারই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্র প্রতিকৃতিরূপে এই 
দেহ ও আত্মাসমন্বিত আমিও একটী পুরুষ। বিরাট বিশ্বরূপ দর্পণে 
তাহার যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত ঠিক তাহারই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এই 
ক্ষুদ্র দেহরূপ দর্পণে প্রকাশিত। সেই বিরাট বিশ্বরূপ দর্পণ অদৃশ্য 
হইলেও এবং ক্ষুদ্র দেহরূপ দর্পণ অদৃশ্য হইলেও সেই একই বিরাট 
অহং পুরুষ বিদ্যমান থাকেন, কেননা অমৃতত্বের ঈশান বা প্রভূ 
তিনি। এই ক্ষুত্র দেহপুরে শয়ন করিয়া যে পুরুষ ক্ষণতরে নিজকে 
ক্ষদ্র মনে করেন তিনিও একজন ক্ষুদ্র বিষ্ু। আর এই ব্রন্ধাণ্ড 
বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া যিনি সেই বুহৎ পুরে ওতপ্রোতভাবে শয়ন করিয়া 
আছেন সেই পুরুষই বিরাট বিষ্ণু । এই বিরাট ত্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত 
সর্বপ্রাণীর দ্রেহরূপ পুরে, সর্বব স্থাবর জঙ্গমরূপ সর্ধপুরে তিনি 
একইভাবে ওতঃপ্রোতভাবে বিচ্কমান অহং রূপে আছেন । অহং বা 
আমিও যখন সেই বিশ্বত্রদ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত তখন আমাঁতেও তিনি 
সেই অহংরূপেই আছেন ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হয়। অনস্তরূপে অন্ত 
আকারে এই বিশ্ব প্রকাশিত, স্থতরাং অনন্ত রূপ ও অনস্ত আকারের 
প্রত্যেকটাতেই সেই আত্মা বা পুরুষ বিদ্ধমান। তিনি সর্বগত, 
সর্বস্থান ব্যাপ্ত তাই সর্ধজ্ঞ। এই প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে 
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অবকাশ বা ফাক আছে তাহাতেও তিনি ব্যাপ্ত, কেননা সেই 
পুরুষই এই ব্রক্ষাগুরূপে ব্যক্ত । তাহা হইলে এই প্রত্যেক পদার্থের 
রূপ বা আকারটি নষ্ট বা! অনৃশ্ত হইলেও তাহার অধিকৃত স্থানটাও 
ফাক! হইল। এরূপ অবস্থায় পরস্পর পৃথক রাখিবার ষে ফাকা স্থান, 
তাহার সহিত এই নৃতনরূপে পরিণত ফীকা স্থানও এক হইয়াই 
অভেদ হইল। তখন সেই অদৃশ্ঠ পদার্থের স্থিতির ফাকা স্থানটা 
কি আর নির্দেশ করিয়া বলিতে পারে কোন স্থানটী তাহার অধিকৃত 
ছিল? কিন্বা তাহার সীমানির্দেশ করিতে পাবে কি? সে তখন 
নিজকে অসীম অবস্থাতেই দেখে । চৌবাচ্চার জলে ঘটিবাটাপূর্ণ জল, 
সেই ঘটিবাটা ভগ্ন হইলে বলিতে পারে কি আমি ঘটির জল, আমি 
বাটার জল? শূন্য অভ্যন্তর কলসি বা ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার 
অভ্যন্তরে যে সীমাবদ্ধ আকাশ বা অবকাশ ছিল তাহাকে কেহ নির্দেশ 
করিয়া বলিতে পারে কি এইটী কলসি এইটা ঘটির আকাশ বা শূন্তস্থান? 
আর কলসি ও ঘটের আকাশও তখন অনস্ত আকাশে মিলিয়াই যেন 
বলে আমি তো অনস্ত অসীম। তেমনি এই অসংখ্য দেহস্থ পুরুষ বা 
আত্মার যখন তাহাদের দেহবরূপ কলস ও ঘটরূপ পুর, ভগ্ন হয় বা 
বিনাশ হয় তখন সেই ফাকা অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই বা শুন্তাকার 
হইলেই, শৃন্যরূগী পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া, তাহার নিজত্্‌ 
তুলিয়া, ক্ষুত্র আমিত্ব হারাইয়া, একটা বিরাটাকার উপলব্ধি হয়। 
অবশ্ আত্মার সেই শৃন্তত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া চাই; তাহার মন ষে 
ছাপ বা দাগরূপ সংস্কার বহন করে তাহারও নাশ হইয়া শুদ্ধ নির্মল 
হওয়া চাই, তাহার বুদ্ধি, অহঙ্কারের লোপ হওয়া চাই, শুধু দেহ হইতে 
মুক্ত হইলেই যথেষ্ট নয়। এই সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষই তখন শৃ্য 
হইয়া, মুক্ত হইয়া এক বিরাট শৃন্যাকারে পরিণত হয়। এই শৃন্যাকারে 
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যে সত্বা বা অস্তিত্ববিশিষ্ট সৎ অবস্থা তাহাই বেদাস্তের ব্রন্ধ, তাহাই 
বৈদিক খধির পরমাত্া। 

এতক্ষণে সম্ভবত: আমরা বিষ্ণু ও ব্রদ্মের যে কতটুকু পারমীথিক 
ভেদ তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে সমর্থ হইলাম। অগন্ত্য খষির এই 
বৈষ্ণবধন্ুুই সেই বিরাট পুরুষের অনুভূতি প্রাপ্তির জ্ঞান। তিনি 
রামকে এই বিষণুরূপ সগুণ ব্রদ্মের উপদেশ দিয়া তারপর তাহাকে 
নিগুণ ত্রন্মের উপদেশ দ্রিলেন। সেই উপদেশই ব্রহ্ম দত্ত-শর যাহা 
্রক্ষের নিকট হইতেই আসিয়াছে। এই ব্রহ্ম হইতে নিক্ষিপ্ত শরই 
রঙ্গের, পুরুষ বা আত্মারপে এক একটী পৃথকভাবে স্থিতি। এই 
্রশ্মদত্ত শর ব্রন্থী হইতেই আসিয়াছে আবার তাহাতেই প্রত্যাবর্তন 
করে। এই ব্রহ্মদত্ত শর যেন ব্রদ্দেরই বা পরমাত্মারই নিজ দেহ হইতে 
নিক্ষিপ্ত বা দত্ত একটা একটা আত্মা বা পুরুষ_পরমাত্মারই অংশ। 
এই বৈষ্ণব ধুতে যোজন করিয়া লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, সন্ধান করিয়া 
সেই শর পুনরায় নিক্ষেপ করিতে . প্ররিলে, ব্রন্মের শর ত্রঙ্গের 
নিকটেই যাঁয়। অর্থাৎ সেই শররূপত্রন্মের অংশ নিজদেহস্থ 
পুরুষকে প্রথমে চিনিয়া বাঁ উপলব্ধি করিয়া. যখন তাহাকে ব্রহ্ধ 
বলিয়া অনুভূত করা যায়, তখন সেই আত্মারূপ পুরুষেরই ব্রন্মাকার 
বা পরমাত্মাবূপে উপলব্ধি হয়-_ষেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অংশ তাহার 
সহিত মিশিয়াই যায়। প্রথমে ব্র্ষকে তাহার সগ্ুণ বিষুরূপ বা 
বিষ্তু্ূপে সাধনা বলে উপলব্ধি করিতে হয়, অর্থা আমিই যেন এই 
বিশ্বরূপে প্রকাশিত। তারপর সেই শরের ন্যায়ই, সেই লক্ষ্যস্থান 
ব্রন্মে যাইতে হয়। তখন বিশ্বও অনৃশ্ঠ আর আমিও সেই নিগুণ 
ব্রহ্ম সত্বাতেই যেন সেই শররূপেই উপনীত হইয়ান্ছি। শর যেখান 
হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই গেল, আর অহংরূপ আমিও যেখান 
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হইতে আসিয়াছিলাম সেইখানেই আমার শাশ্বত স্থানে স্থিতি প্রাঞ্ধ 
হইলাম । এই ্রঙ্ম, ব্রহ্মবিদ্গুরুও, শিশ্ুকে প্রদর্শন করাইতে পারেন 
না। শিশ্ক নিজ সাধনাতেই, স্বান্থভৃতিতেই এই ব্রন্ষপদ প্রাপ্ত হয়। 
তাই অগন্ত্য খধি ধন্স দিয়া তাহ! দ্বারা শর নিক্ষেপের ভার রামের 
উপরেই ন্তন্ত করিলেন। ক্ষমতা হয় শর সন্ধানে লক্ষ্যভেদ কর।» 
বিষুর একটী আবাসস্থান নির্ণয়, পুরাণ কর্তারা বৈকুণে স্থির করিয়াছেন। 
যিনি কোন আবাসে বাস করেন তিনি সেই আবাসেরই পরিমিত 
অথবা তদপেক্ষা ছোট কাজেই সীমাবদ্ধ। ব্রন্মের কোন আবাস 
সম্বন্ধে বেদ বা শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় নাই । কেননা তাহার আবাসও 
তিনিই_যেহেতু তিনি অসীম ও সর্বগত। অগন্ত্য খধি আত্মারপে 
দেহপুরে স্থিত অহং উপলব্ধি করিয়া, যখন সেই অহংকেই সর্বত্র 
সর্বভৃতেস্থিতূপে উপলব্ধি করিলেন তখনই তিনি নিজে ব্রহ্মপদ 
লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন সোহহং। এই সর্বভূতে যে অহংরূপী 
আত্মা "দ” রূপে আছেন সেই 'দ, আর অহংরূপী আমিও একই। 
বান্মীকি খষিও এইরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই আনি অগস্ত্য 
খধষির উপলব্ধি যেন নিজেরই উপলব্ধির প্রতিরূপ ভাবেই রূপকে, 
বর্ণন করিয়াছেন। আর বর্তমান কালে যেন সেই অগন্ত্য বাল্সীকি 
বূপেই মহাযোগী খষি তিব্বতী বাবা তাহা উপলব্ধি করিয়া, গুরুগম্ভীর 
স্বরে ভারতকে শুনাইলেন মোহহম্‌। 

ইতিপূর্বে রাজধি জনক উপদেশে রাম দেহরূপ পুরেস্থিত পুরুররূপ 
দ্র বিষ্ঠুর উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন_-সেই দেহরূপ ধস্থুতে টঙ্কার 
দিয় সীতারূপ আত্মজ্যোতি দর্শন ছারা । এখন অগন্তযঞ্খষি তাহাকে সেই 
্থু্র বিষ্ণুর উপলব্ধি হইতে বিরাট বিষ্ুরূপ বিরাট পুরুষের উপলব্ধি 
লাভের উপদেশ দিয়া ও পন্থা দেখাইয়া বলিলেন “এই সীতা বিদ্যুতের 
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ম্থায় চপল! অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় নহে” অর্থাৎ ইনি চপলা বিদ্যুতের 
ন্যায় প্রথমে প্রতিভাত হইলেও সাধনা ও অভ্যাস বলে এই সীতারূপ 
জ্যোতি স্থিরা সৌদামিনীরপে পরিণতা হইতে পারেন, “অতএব 
তুমি ইহাতে রত হইয়া সতত ইহার প্রীতি সম্পাদন করিবে। 
অর্থাৎ সততঃ এই আত্মহদি জ্যোতিরূপ সীতাকে তোমার মানস 
নয়নে রাখিলে ইনি যেন স্থিরাই হইবেন, তখন ইনিই তোমাকে পথ 
প্রদর্শন করাইয়া সেই জ্যোতি প্রকাশক পুরুষের স্থানে লইয়া! যাইবেন। 
এক কথায় তুমি এই জ্যোতিকে স্থির করিতে পারিলে, তাহারই 
অনুসরণে পুরুষের উপলব্ধি করিতে পারিবে 1” তাই বলিলেন £_- 

"অলঙ্কৃতোহয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ। 

বৈদেহাা চানয়া রাম বতস্যসি ত্বমরিন্দম ॥” 
এখানে অগন্ত্যষি সীতাকে বৈদেহী বলিয়াছেন এবং লক্ষ্ণকে 
স্থমিত্ররূপ তাহার পৌরুষ রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরও 
রাম যখন বলিলেন দগ্ডকারণ্যে আমাদের বাসের জন্য একটী ভাল 
স্থানের নির্দেশ করিয়া দিন, আমি সেখানে পর্ণকুটির রচনা করিয়া 
বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিব,” তখন খষি বলিলেন 
“তুমিই না বলিলে অবশিষ্ট সময় তুমি আমার আশ্রমে কাটাইবে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, এখন আবার অন্যত্র যাইতে চাহিতেছ, ইহাতে 
তোমার অন্য অভিপ্রায় আছে তাহা আমি ধ্যান যোগে বুঝিতে 
পারিতেছি।” | 

“দেশো বহুমুগঃ শ্রীমান্‌ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ ॥ 

তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা! সৌমিত্রিণা সহ। 

রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমন্গপালয়ন্‌ ॥ 

বিদ্দিতো! হেষ বৃত্তাস্তো মম সর্বস্তবানঘ। 
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তপসম্চ প্রভাবেণ নেহাদ্দশরথন্তচ ॥ 

হৃদয়স্থ্চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া | 

ইহ বাসং গ্রতিজ্ঞায় ময়! সহ তপোবনে ॥” 
আমি ধ্যানে তোমার পিতৃসত্য পালনার্থ বনে আগমন ইত্যাদি 
তোমার ও দশরথের বৃত্তান্ত অবগত আছি, তোমার হৃদয়ের ছন্দও 
আমি জানিতে পারিয়াছি অতএব তুমি এখান হইতে ছুই যোজন 
দুরে পঞ্চবটা নামে বন আছে সেখানে যাইয়া আশ্রম নিশ্মাণ করিয়া 
পিতৃসত্য পালন কর এবং ষুগমাংদ আহারাদি করিয়া তৃপ্তি লাভ 
কর। আরও তোমার মনে যে কি আছে তাহাও আমি জানিতে 
পারিয়াছি। অর্থাৎ রাম যে রাক্ষদ বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ 
বীর্য প্রদর্শন করিবেন তাহার সে মনের অভিপ্রায় তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তাই যেখানে প্রচুর বধামগ ও রাক্ষস আছে 
দণ্ডকারণ্যের সেই প্রদেশের, তিনি নির্দেশ করিয়া, দিয়াছিলেন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন রামের বনে আগমন কেবল পিতৃসত্য পালনার্থ। 
তাহার সাধন। দ্বারা আত্মোন্লতি লাভের জন্য তিনি সেখানে আসিলে 
তিনি তাহার ( অগন্ত্ের ) আশ্রমেই থাকিয়া তাহা সাধন করিতেন । 
ইহাতে রামের সাধনায় শিথিলতা পক্ষান্তরে তাহার ক্ষাত্র ধর্ম 
প্রতিপালন বূপ রাক্ষমবধের আকাজ্ষাই যে বলবতী হইয়াছে তাহাই 
বাল্মীকি দেখাইলেন। সীতার ভবিব্ৃদ্ধাণী সিদ্ধ হওয়ার এই প্রথম 
সোপান । 

আমর! অগন্ত্য খধির ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়া তাহার স্থান যে 

কত উচ্চে বান্মীকি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা দেখাইলাম । এখন 
তাহার পর্য্যবেক্ষণশীলত! ও ভূয়োদৃষ্টির সম্বন্ধে দেখাইব। রামায়ণে 
ইহার সামান্য উল্লেখ আছে, যথা 
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“মার্গং নিরোদ্ধ ২ সততং তাস্করস্যাচলোত্বমঃ | 
সন্দেশং পালয়ং স্তশ্ত বিদ্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে ॥% 


বিদ্ধ্যাচল ক্রমে উর্দমুখে উখিত হইয়া সুধ্যের ভ্রমণপথ রোধ 
করিতেছিল। অগন্ত্য খষিকে দেখিয়া বিদ্ধ্য মন্তক অবনত করিয়া 
প্রণাম করিলে তিনি আদেশ করিলেন “আমি যাবৎ দাক্ষিণাত্য হইতে 
প্রত্যাবর্তন না করি তাবৎ তুমি এই প্রণত অবস্থায় থাকিবে ।” অগস্তযও 
দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই আর বিন্ধ্যাচলও তদবধি 
মস্তক উন্নত করে নাই। এইরূপ পুরাণে কথিত হইয়াছে । কিন্ত 
আমরা রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখিতে পাই রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 
করিলে অগন্ত্য ,খষি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। হয়তো তিনি 
বিদ্ধ্যকে এড়াইয়া অন্য পথে অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার 
তা্পধ্য আমরা! পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে হায়দ্রাবাদে একটা নিখিল 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলন হয়। তাহাতে তাহার সভাপতি 
মিঃ ওয়েষ্ট যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ । 

172 01951006191 9.001955 (9১০০০) ০ ভু. ভা. 7). 
৬55৮ 0 010 (601921091 507%6৮ 0 1[11019 01500591116 006 
0118111 017%210700916 17. [10019 :-%11060101810, 0119100- 
00916--]116 0০011721106 01 14810700916 117 [17019 195 ৪. 
12280চ ০01 006 1526 [19100 10105 01019105 0096 1190. ০0010111560 
00০ 100101510 19015 0? 10018 01117215168 20 
09511121চ 010099১, চা1120 8 70616 ০01 10001069111 11001001106 
09 48105) 006 17110819595 ৪5 021010 00 00. 616 5166 01 
1180 1790 196617 [01951009]য 211 63061015156 968. 1 15 912101- 


20917 (7986 99701009165 215 117911015 0011951160 00 21599 01 


রামের অগস্ত্যাশ্রম দর্শন ২০১ 


1906176 01 101659116 09 10001100911 1010190017১ 8170 00215 15 
110 00111) 091 0765 01121178166 ড01)617 00০ 19015 01 ৮76 075 
79০৮019 99 615৮ ৪16. ০0100799560 6০ 100) 626 10010091175, 
[1] [21711901191 1[11019. 11001176911 [01109010171 1199 1010 0০899৫ 
810. 002 412%81169) ড1100152, 2110 520119, 110101709105 21 
17 105 1956 508255 ০£ 0908 2100 50 [6০ 1010) 98110- 
01171.95. 3716 076 77177918555 2100 006 10101101915 ০1 
[30100171568] 2100 130171091 216 01 150017 10110021017 2170 
561]1 00101001102 20006 19075052095 01 01911 210), 
(010550061011% 1 15 11] (0০ ড101101 01 07556 1010111019119 
01791 69100011095 26 170%% ০0০০1111115. [5০৮ 816 11] 190 
211010996 901101615 001791790 6০ 606 10101] ০ ৪. 1110 10117115 
1301118% 0০ 1)91101 8170 1)611)1 (0 (91000, 210. 0015 2199. 
1119% 196 1617760 119 02:1561-20106 ০0: 111019. [106 195 ০01 
11019. 50100 01 0015 1106 15 21] 2168. 01 007108186৮5 59£০% 
10 701)101] 10711101 91100150001. 10017111902 0255917 
০610601চ 22100009152 1195 79911 001001060 1776121% ০ 
[3০1001015020) 589৪9]] 800. 13017791), £১59810 09016000915 


01 1897) 1:512675১ 79095, 01৮17 61791, 1954, 08965) 7935. 


তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীর মহাস্পন্দনের সময় ভারতের উত্তরাংশে 
একটা মহা আলোড়ন হইয়াছিল, সেই সময় ইয়োরোপস্থ আল্প পর্বত 
হইতে আরম্ত করিয়া হিমালয় পর্যস্ত একটী পর্বতশ্রেণী পৃথিবীর 
মেখলার ন্যায়, পূর্বের যাহা বিশাল সমুদ্র ছিল তাহারই বক্ষ হইতে 
যেন উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবার উত্থানের তৃতীয় ও 
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চতুর্থ স্তরের সময়ে সংঘটিত হয়। ইহা! বেশ বুঝতে পারা যায় যে যে 
ভূখণ্ডে অধুনা পর্বত নিশ্মিত হইতেছে, তাহারই সমীপবত্তী স্থানেই 
এই ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী এবং প্রায় সেখানেই ইহা সীমাবদ্ধ 
কঠিন প্রত্তরময় পর্বত নিশ্মিত হইবার সময়, শৈল উপাদান দৃ়ভাবে 
ঘনীভূত হইবার সময় ফাটিয়া যায়, এবং তাহার শক্তিতে তত্রস্থ ভূখণ্ড 
আন্দোলিত হইয়া কম্পিত হইয়াই ভূমিকম্প হয়। দাক্ষিণাত্যে বহুকাল 
হইতে পর্বত নিশ্মাণ বন্ধ হইয়াছে। আরাবল্লি, বিন্ধ্য এবং সাতপুরা 
গিরি সকল বরং এখন তাহাদের জরা অবস্থায় আসিয়াছে এবং 
সেইজন্যই ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে আর কোন ভূমিকম্পের প্রকোপ 
নাই। পক্ষান্তরে, হিমালয়, বেলুচিস্থানের পর্ববতশ্রেণী এবং ব্রহ্মদেশের 
পর্বত সকল যেন তাহার্দের শেষ বদ্ধনাকাজ্ষায় ফুলিয়৷ ফুলিয়! 
উঠিতেছে। সেইজন্য এই পর্ববতগুলির নিকটবত্তী ভূখণ্ডেই ভূমিকম্পের 
আবিভাব হইতেছে । বলিতে গেলে, যদি একটা রেখা দ্বারা 
বোম্বাইকে দিল্পীর সহিত ও দিল্লীকে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত কর! 
যায়, তাহা হইলে এই রেখার উত্তরাংশেই ভূমিকম্পের স্থান নিদ্দিষ্ 
হয় এবং এই স্থানেই ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশী। ইহার দক্ষিণাংশে 
অপেক্ষাকৃত ভূমিকম্পের কম আশঙ্কা বশতঃ নিরাপদ । আসামের 
ভূমিকম্প ১৮৯৭, কাঙ্ড়া উপত্যকায় ১৯০৫, উত্তর বিহারে ১৯৩৪ ও 
কোয়েটাতে ১৯৩৫ খুঃ অবে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিন্ধ্যগিরিতে, বহু সহ বৎসর 
পূর্বেই যে তাহার উথান বন্ধ হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। স্ৃতরাৎ বহুদর্শী পর্য্যবেক্ষণক্ষম অগন্ত্য খষি, যিনি 
দাক্ষিণাত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া খ্যাত, এই বিন্ধাগিরি 
পদক্রজেই উল্লজ্ঘন করিয়াছিলেন এবং তাহার সুক্ষ দৃষ্টিতেই তিনি ইহা 
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পধ্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন যে এই বনু পুরাতন গিরিশ্রেণী তখন তাহার 
পতন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার নৃতন নিম্মাণোপযোগী 
উপাদান অভাবে তাহার উথান বন্ধ হইয়াছে এবং তখন তাহার 
ক্ষয়ের লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার সেই বহুদশিতার বিষয় 
তখন জর্ধত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আর তাহাই রূপকাকারে বিদ্ধ্য- 
পর্বতের, গুরু অগস্ত্যের আদেশে চিরপ্রণত অবস্থায়, স্থিতিরূপে পুরাণে 
বর্ণিত হইয়াছে । বাল্সীকিরও এইরূপ একটা পর্যবেক্ষণ কুশলতার 
উদাহরণ পরে এই রামায়ণেই আমরা দেখাইব | জ্বর উচ্চ গিবিশৃঙ্গ 
এভারেষ্ট বা কাঞ্চনজজ্ঘা ২৯০২ ফিট উচ্চ আর হৃর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী 
হইতে কত তাহা এখন বালকেরাও জানে । সুতরাং বিন্ধ্যপর্ব্বত 
কর্তৃক সুর্য্যের ভ্রমণপথ অবরোধ যেন বাতুলেরই উক্তি। আবার 
পৌরাণিক গল্প আছে অগন্ত্য ঝি গণুষে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন । 
ইহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই সম্ভব। অর্থাৎ তিনি আত্মজ্ঞানী 
ছিলেন। মনরূপ সমুদ্র যাহাতে কেবলই চাঞ্চল্যরূপ তরঙ্গ উঠিয়া 
তাহাকে উদ্বেলিত ও বিচলিত করে, অগন্ত্য খষি সেই তরঙ্গ সহিত 
সমুচ্চয় মনটাকেই যেন গণ্ুষে উদরস্থ করিয়া তাহার লয় সাধন 
কবিয়াছিলেন। মনের একবারে লয় না হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। 


লরাকম্ণ শল্িচ্ছেদি 





শূর্পণথার নাস৷ কর্ণ ছেদ ও চতুয্দিশ সহ 
রাক্ষস বধ। 


রাম অগন্তাশ্ম হইতে নির্গত হইয়া পঞ্চবটাবনের উদ্দেশে গমন 
করিলেন। তাহারা মেই বনের সন্নিকট হইলে পথিমধ্যে ভীষণ 
পরাক্রমশালী বৃহৎকায় এক গৃধের নিকটবর্তী হইলেন। তাহারা 
তাকে রাক্ষদ বোধে জিজ্ঞাপা করিলেন, “তুমি কে? তখন দেই পক্ষী 
তাহাদিগকে বলিলেন, “আমাকে তোমার পিতার বয়স্য জটায়ু বলিয়া 
জানিও।” তখন রাম তাহাকে পিতার সখা জানিয়! তাহার কুল ও 
নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই পক্ষী প্রসঙ্গক্রমে সমস্তপ্রাণীর 
উৎপত্তি প্রকরণ কীর্তন করিয়া নিজের নাম ও কুলের পরিচয় দিল। 
তৎপরে রাম বনে প্রবেশ করিয়। তথায় কুটির নিশ্বীণ করতঃ বাস 
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একদিন রাবণভগ্নী শূর্পণখা নামী 
রাক্ষপী মেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। সেই মহোদরী, হুন্মুখা, 
বিরূপাক্ষী, অপ্রিয়দর্শন! বৃদ্ধা রাক্ষপী সেই স্তুমুখ, ক্ষীণকোটি, বিশাল- 
নয়ন, প্রিয়দর্শন, যৌবনসম্পন্জ রামকে দেখিয়া কাম-মোহিত হইয়া 
তাহাকে বলিল, “তুমি ধনুর্বাণ হস্তে সন্ত্রীক এই রাক্ষদসেবিত দেশে 
আসিয়াই কেন?” রাম তাহার নিজের পরিচয় ও আদিবার কারণ 
বলিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে, কাহার “কন্যা, কাহার 
স্ত্রী; তোমার এই 'মনোজ্ঞ” অর্স-সৌস্ঠব দেখিয়া! বোধ হইতেছে, তুমি 


শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদ ও চতুর্দিশ সহত্র রাক্ষস বধ ২০৫ 


কোন রাক্ষসী তুমি এখানে কেন আসিয়াছ যথার্থ বল।” তখন সেই 
কামাতুর1 ( মদনমদ্দিতা ) রাক্ষদী বলিল, “আমি কামরূপিণী রাক্ষসী, 
রাবণের ভগ্নী, সর্বভয়্করা শূর্পণখাঁ। আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই 
মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, তাহাদিগের মত না লইয়া তোমার নিকট 
আসিয়াছি। আমি বীধ্যবতী, বলপূর্ববক স্বেচ্ছায় সর্বত্র যাইতে পারি । 
তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া তুমি কি করিবে? 
মে কদাকার এবং কুরূপা, জতরাং তোমার যোগ্য নহে। আমিই 
তোমার উপযুক্ত ভা্যা। আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই মান্ুষী 
বিরূপা, করালা ও নতোদরী অসতী নারীকে ভক্ষণ করিব। তৎপর 
তুমি কামভোগী ( কামী ) হইয়া পর্বত শিখরে ও বনে"বিচরণ করিবে। 
তখন রাম সহাস্তে সেই কামার্ত শৃ্ণখাকে কহিলেন, “ইনি ( সীতা) 
আমার বিবাহিতা পত্রী, সুতরাং তোমার সপত্বী থাকা অত্যন্ত ক্লেশ- 
দায়ক হইবে। তৎপরিবর্তে আমার এই প্রিয়দর্শন অবিবাহিত ভ্রাতা 
লক্ষণই তোমার উপযুক্ত পতি হইবার যোগ্য । তুমি সপত্বীশূন্তা হইয়া 
আমার এই ভ্রাতাকে ভজনা কর।” তখন সেই কামমোহিতা রাক্ষপী 
রামকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণকে তাহার স্বামী হইতে অনুরোধ 
করিল। তখন লক্ষণ ঈষং হাস্ত করিয়া বলিলেন, “কমলবর্ণে! আমি 
আমার জ্োষ্ঠের দাঁস, স্ৃতরাং আমার ভার্ধ্যা হইয়! দাসী হইবার ইচ্ছা 
কেন করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে মালিন্যের লেশ 
মাত্রও নাই।, তুমি আমার জ্ঞোষ্টের কনিষ্ঠা পত্তী হইয়া গ্রীতা হও, 
তাহা হইলে, তিনি এ নতোদরা কুরূপা, বিকৃতকায়া ও বৃদ্ধা পত্রীকে 
পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। বরবণিনি! কোন্‌ 
বুদ্ধিমান, শ্রেষটরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবগর্ভজাত রমণীতে প্রণয় স্থাপন 
করে?” তখন সেই পরিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞা মদনাতুরা! বিকৃতাকারা 


২০৬ রামায়ণবোধ 


বাক্ষপী পর্ণকুটির মধ্যে সীতাসহ উপবিষ্ট অধ্ণীয় রামের নিকট যাইয়া 
বলিল, “তুমি এই কুরূপা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে দ্বণা 
করিতেছ। আমি এক্ষণে তোমার সম্মখেই এই মানুষীকে ভক্ষণ 
করিব।” এই কথা বলিয়! সে সীতার প্রতি ধাবিতা হইল। তখন 
রাক্ষপীকে সীতার দিকে আসিতে দেখিয়া রাম লক্ষণকে বলিলেন, 
“নি্ঠর স্বভাব অনাধ্যাদিগের সহিত কোনমতেই পরিহাস করা উচিত 
নহে। তুমি এই কামাতুরা রাক্ষপীকে বিকৃতরূপা কর।” তখন লক্ষণ 
অসি বাহির করিয়া তাহার সমক্ষেই সেই রাক্ষপীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। সেই বিকৃতরূপা রাক্ষপী রুধিরাপ্ুতা দেহে গঞ্জন 
করিতে করিতে মৃহাঁবনে প্রবেশ করিল এবং জনস্থানে বাক্ষপগণ 
পরিবৃত অতি তেজন্বী ভ্রাতা খরকে তাহার এই নিগ্রহের ও লাঞ্ছনার 
কথা সবিস্তারে বলিল । 


তখন বাক্ষসাধিপতি খর তাহার ভগিনীর সেই বিকৃতরূপ দেখিয়া 
ক্রোধে কম্পিত হইয়া তাহাকে বলিল, “তুমি ঈদৃশী রূপবতী, * কে 
তোমাকে এরূপ কুৎসিতা করিয়াছে? তুমি কামরূপিনী, ইচ্ছামত 
সকল স্থানে যাইতে সমর্থা। তুমি কাহাছারা এরূপ নিগৃহীতা হইয়াছ 
তাহা আমাকে বল, আমি অবিলম্বে তাহার প্রাণবিনাশে শাস্তি 
বিধান করিব।” তখন শূর্পণখা অশ্রমোচন করিয়া রাম, লক্ষণ ও 
সীতার কথা বলিয়া তাহাকে কহিল, “তুমি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
বধ করিলে, আমি তাহার্দের ফেনযুক্ত রক্তপানে তৃপ্ত হইব”। 
তখন খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রৃতাস্ত তুল্য মহাবলশালী চতুদশ 
*এং দলবল (918545৫) রূপবতীই 
ছিল, এবং নিজকে সেইরূপই ভাবিত, তাই আধ্য! সীতার রূপ তাহার নিকট 
বিসদৃশ বোধ হওয়াতেই তাহার রূপের নিন্দা সে করিয়াছিল । 


শূর্পণখার নাস! কর্ণ ছেদ ও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ ২০৭ 


বাক্ষমকে আজ্ঞা করিল “জটাবন্কলধারী শন্ত্ সমন্থিত দুইজন মনুষ্য 
রমণীর সহিত ভীষণ দণ্কারণ্যে আসিয়াছে, তোমর! তাহাদিগকে 
সেই কামিনীর সহিত বিনাশ করিয়া আইস ।” 

“ইতি তন্তাং ক্রবাণায়াং চতুর্দশ মহাবলান্। 

ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষপানস্তকোপমান্‌ |” 
সেই চতুর্দশ রাক্ষস শূর্পণখার সহিত সেই আশ্রমের উদ্দেশে ধাবিত 
হইল। তখন রাম বলিলেন, 

“মুহূর্তং ভব সৌমিত্রে সীতায়াঃ প্রত্যনম্তরঃ 

ইমানস্তা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ | 

বাক্যমেতৎ ততঃ শ্রত্বা বামস্ত বিদিতাত্মানঃ ৷” 
সুমিত্রানন্দন! যাবৎ আমি এই রাক্ষপীর পক্ষপাতী এই সমস্ত 
রাক্ষস্দিগকে বধ না করি তাবৎ মৃহ্র্তকাল তুমি সীতার নিকট 
থাক।” আত্মজ্ঞ রামের সেই কথা শুনিয়া লক্ষণ “তাহাই হইবে” 
বলিলেন। তখন রাম সেই রাক্ষপগণকে বলিলেন আমরা দণ্ডকারণ্যে 
আসিয়৷ ইন্দরিয়নিগ্রহপূর্বক ফলমূলাহার করিয়া তপস্যাচরণ করতঃ 
ধর্মচারী হইয়া বাস করিতেছি; তোরা কেন আমাদিগের হিংসা 
করিতেছিস; তোরা পাপাত্বা ও খষিগণের অপকারী ; আমি খধিগণের 
আদেশ মত তোমাদ্িগকে সংহার করিতে ধন্ুধণীরণ করিয়! এই 
মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি তোদের জীবনে ভয় থাকে তবে 
পলায়ন কর্‌।” তখন সেই রাক্ষমেরা রামের প্রতি শুল নিক্ষেপ 
করিলে রাম ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চতুদ্দিশ রাক্ষদকে বধ 
করিলেন। 
_ খর প্রেরিত চতুর্দিশ রাক্ষস নিহত হইলে শূর্পণথা তাহার ভ্রাতার 
নিকট যাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সেই খর তখন সেনাপতি 
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দূষণকে তাহার অন্ুচর চতুর্দিশ সহম্র রাক্ষসকে যুদ্ধে উদ্যোগী করিল। 
তখন ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ, সেই যুদ্ধগামী সৈন্যের উপর ঘোর 
রবে রক্তমিশ্রিত জলবর্ষণ করিতে লাগিল; রক্তমিশ্রিত জল সহিত 
আকাশ আবৃত করিয়া ঘোর অন্ধকার করিল; অসময়ে সন্ধ্যাকাল 
উপস্থিত হইল। রানু অকালে হু্যকে গ্রাস করিল; প্রচণ্ড বেগে বায়ু 
বহিতে লাগিল; বিনা বায়ুতেও মেঘের ন্যায় ধৃসরবর্ণ রেগু উঠিল; 
এইবূপ আরও অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা হইল। তৎ্পরে রাম 
সেই খরদূষণ পরিচালিত চতুর্দশ সহস্র রাক্ষপ বধ করিলেন। তখন 
স্বর্গ হইতে দেবগণ রামের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "রাম এই 
মহাযুদ্ধে খর দূষণ যাহাদের মধ্যে প্রধান, সেই চতুর্দশ সহস্র কামরূপী 
রাক্ষনকে সার্ধ মূহুর্তে নিধন করিলেন। কি আশ্চধ্য! আত্মতবদশী 
রামের এই কাধ্য কত মহৎ।” 

“অর্ধাধিক মুহুর্তেন রামেন নিশিতৈঃ শরৈ। 

চতুর্দিশ সহআ্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্‌। 

খরদৃষণ-মুখ্যানাং নিহতানি মহামুধে ॥ 

অহোবত মহৎকর্ম রামস্য বিদ্দিতাত্মনঃ | 
দেবতার! অন্তহিত হইলে অগন্ত্য সহিত সমস্ত খধিমগ্ুলী তথায় সমবেত 
হইয়। রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন “এই সকল পাপকর্মরত 
রাক্ষদদিগের বধ সাধনার্থ ই মুনিগণ কৌশল করিয়া তোমাকে এ প্রদেশে 
আনয়ন করিয়াছেন। তুমি আমাদের সেই মহৎকাধ্য সম্পাদন করিলে । 
ধধিগণ অগ্য অবধি দণ্ডকারণ্যে নিরাপদে ধর্শকার্ধ্য করিবেন ।” 

সমন্ত রাক্ষদ নিধনপ্রাপ্ত হইলে একমাত্র অকম্পন কোনরূপে 

পলাইয়া লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে সমস্ত বিবরণ বলিল। সে রামলক্ষ্ণের 
অমানুষিক বীধ্যবতা ও সীতার অনন্যসাধারণ সৌনর্য্যের কথা বলিয়া 
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রাবণকে সেই সীতাকে হরণ করিয়া আনিবার জন্য বলিল। 
তখন রাবণ মারীচের নিকট যাইয়া সীতাহরণ কার্যে তাহাকে সাহাষ্য 
করিবার জন্য অনুরোধ করিলে মারীচ তাহার পূর্বাবস্থার কথা ম্মরণ 
করিয়া তাহাকে রামের সহিত শক্রতা করিতে নিষেধ করিল। রাবণ 
সেই সময়ের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিল । ইহার পরেই 
শূর্পণখা লঙ্কায় রাঁবণের রাঁজসভায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার 
দুর্দশার অবস্থা দেখাইয়া ভন! করিয়া বলিল “তৃমি এখানে দিদ্রাস্ত্খ 
ভোগ করিতেছ, আর তোমার রাজ্য জনস্থানের সমস্ত রাক্ষল রাম নামে 
এক মহাবীধ্ধযশাঁলী ধনুর্দারী মন্ুষ্বের হস্তে নিহত হইয়াছে । তাহার 
এক পরমাস্ুন্দরী ভাধ্যা আছে। আমি তোমার জন্য সেই পরম- 
রমণীয় নারীরত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল করিয়াছিলাম । 
প্রথমে সেই রামকে প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; 
তাহাতে অরুতকাধ্য হইয়া সেই লীতাকে ধর্ষণ করিবার ভয় দেখাইলে, 
তাহার ভ্রাতা অতি বীধ্যবান লক্ষণ আমার নাসিকাকর্ণচ্ছেদন 
করিয়া আমাকে এইরূপে বিরূপা! করিয়াছে, আমার নিগ্রহের প্রতিশোধ 
লইবার জন্য চতুদ্দিশ সহশ্র রাক্ষম সহ খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ 
করিলে সে পদাতি হইয়াও সার্ধ-মৃহ্র্তে তাহাদিগকে সমূলে নিধন 
করিয়াছে । 

“রক্ষলাং ভীমবীধ্যানাং সহম্রাণি চতুর্দশ 

নিহতানি শরৈ স্তীক্ষৈস্তেনৈকেন পদাভিনা। 

অর্ধাধিক মুহূর্তেন খরম্চ সহদৃষণঃ ৮ 
অতএব আপনি অবিলম্বে যাইয়া সেই রামকে জয় করিয়া তাহার 
সেই পত্বীকে লইয়া আসিয়া আপনার ক্রোড় শোভিত করুন। 
রাক্ষমদের নিধনে আপনার যাহা কর্তব্য তাহাই করুন । 

১৪ 
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উপরি উক্ত বর্ণনা! হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শূর্পণথা অনাধ্যা। 

সেও লঙ্কান্বীপের আদিম নিবাসী জাতীয়া নারী এবং সেই জাতির 
বাজা বা! প্রধানের ভগ্্ী। স্থৃতরাং সে নিজেকে তাহাদের মাপকাঠিতে 
সেই জাতীয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থন্দরী বলিয়াই মনে 
করিত। তাই সে যুবক ও লৌন্দধ্যবান আর্্যজাতীয় রামকে দেখিয়া 
তাহাকে পতিরূপে পাইতে কামনা করিয়াছিল। সে প্রকৃত নিজ- 
মৃদ্তিতেই গিয়াছিল, মায়াদ্ার কোন মোহিনীমৃত্তি ধারণ করে নাই, তাহা 
বাল্মীকির উভয়ের রূপের তুলনামূলক বর্ণনাতেই উপলব্ধি হয়। 

“স্থমুখং দন্ম্থী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী | 

বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী স্থকেশং তামমূর্ধজা। 

প্রিয়রূপং বিরূপা সা! হুম্বনং ভৈরবস্বনা ॥ 

তরুণম্‌ দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণস্‌ বামভাষিনী | 

যায়বৃত্তম্‌ স্বছুর্ব তব! প্রিয়মপ্রিয়দর্শন] |” 
রাম তাহাকে উপহাসচ্ছলেই বলিয়াছিলেন “ত্বংহি তাবন্মনৌজ্ঞাঙ্গী 
রাক্ষপী প্রতিভাসি মে।” ছুই ভ্রাতার নিকটই প্রত্যাখ্যাত হইয়] 
সীতাকে ধর্ষণ করিতে উদ্ভত হইলে তখন লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা কর্ণ 
ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন। তাহার অবমাননার 
প্রতিশোধ লইতে চৌদ্দ জন রাক্ষম আসিলে ক্ষিপ্রহন্ত রাম চৌদ্দটা শর 
দ্বারা তাহাদিগকে নিধন করিলেন, কেননা তাহারা ধন্ঃশর ব্যবহার 
করিতে জানিত না । এ পধ্যন্ত রামের কোন অমানুষিক শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায় না। কিন্ত তৎপরে চতুর্দশ সহম্র রাক্ষম আসিলে রাম 
লক্ষণে কুটিরাভ্যন্তরে সীতাকে রক্ষা করিতে বলিয়! একাকাই যুদ্ধার্থে 
অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে সার্ধ মুহূর্তে বিনাশ করিলেন। ইহা কিন্ত 
মন্তষ্য রামের মানবীয় শক্তির দ্বারা সাধন, সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ 
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হয়। ইহা বিষুট অবতার রামের বিষণুত্ব-প্রাপ্তি অবস্থাতে সম্ভব হইতে 
পারে, স্ৃতরাং সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্যও নাই । আর একটী লক্ষের 
বিষয় বাল্মীকি ছুই স্থানেই চতুদ্দিশ ও চতুর্দশ সহস্র একই নিদিষ্ট সংখ্যার 
উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ত কোন সংখ্যাও তো বলিতে পারিতেন ! 
যাহাদের নিকট অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণ ও সীতার নিকট তিনি এই রাক্ষসদের 
সহিত যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তাহাদের কেহই এই নিদিষ্ট চতু্দশ 
সহম্্ রাক্ষসের সংখ্যা গণনা করিবার অবসর পান নাই। রামের 
অস্ত্রের মধ্যে ধন্গুঃশরই তাহার প্রধান অন্্ম ছিল। তিনি যতই ক্ষিপ্রহস্ত 
হউন না কেন এই চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিতে তাহাকে তত 
সংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাহা কি মন্তস্তের পক্ষে 
অর্ধ মুহূর্তে সম্ভব হয়? স্বতরাং এই চতুর্দশ সংখ্যাতে অন্য কিছু 
বহস্ত নিহিত আছে ইহাই অন্রমান করিতে হইবে । আবার তাহার! 
খর ও দূষণ কর্তৃক চালিত হইয়াছিল। এই ছুইটা শবে প্রকৃত অর্থ 
কি হয় তাহাই দেখ! যাউক। 

খর বা প্রথর। খরংক্লীং (খায় অন্তরিক্রিয়ায় খস্ত বা তীব্রতাঁরূপ- 
গুণং রাতীতি খ-+-রা+কঃ) তীত্রম্, তীক্মম। খরঃ পুং- গর্দভঃ। 
দূষণঃ (দুষয়তীতি দূধি+লুযুঃ) ক্লীবলিঙ্গে দোষে। দুষ ধাতু হইতে 
সম্পন্ন ছুষ্ট বা বিকৃত হওন। তাহা হইলে এই চতুদ্দিশ সহশ্র রাক্ষল 
দূষিত বিরুত বা! অশুদ্ধ হইয়াছিল-_তাহাদের সেনাপতি দূষণ কর্তৃক 
চালিত বা উত্তেজিত হইয়া । আবার তাহারাই তাহাদের প্রভু খর 
কতৃক অতিতীক্ষ বা তীব্ররূপে দুষ্ট হইয়াছিল। যেমন একাদশরুত্র, 
অষ্টবস্থু, দ্বাদশ আদিত্য, নবগ্রহ তেমনই এমন একটা আরও কিছু আছে 
যাহার সংখ্যা চতুর্দিশ পরিমিত। এই চতুর্দশ সংখ্যাতে তাহারই নির্দেশ 
হইয়াছে। তাহা হইতেছে চতুর্দশ করণ। করণ-ক্রিয়তে অনেন__ 


২১২ রামায়ণবোধ 


যাহ। দ্বারা কাধ্য করা হয়- ক্রিয়ানিষ্পভ্তিকারণম। আমাদের দেহের 
ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণও চতুর্দশটা। অন্তঃ বা অভ্যন্তরে ক্রিয়া নিষ্পত্তি- 
কারণ-_মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী একত্রে অস্তঃকরণ। 
আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চ কর্শেন্রিয় দশটা-একুনে চতুদ্দিশ করণ। আত্মা 
এই চতুর্দশ করণ দ্বারাই কাধ্য করেন। যথা সর্ধবসার উপনিষদে ৫ 
“মন আদি চতুর্দশ করণৈঃ পুক্ধলৈঃ আদিত্যাগ্যন্ুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্‌ 
বিষয়ান্‌ স্ুুলান্‌ যথা উপলভতে তদ্‌ আত্মনোঃ জাগরণম্” তথা 
চতুদ্িশকরণোপরমাদ্‌ বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শবাদীন্‌ 
নোপলভতে তদ্‌ আত্মনো স্থযুপ্তম্‌ ৮ অর্থাৎ যখন পুষ্টিপ্রাপ্ত মন 
আদি চতুর্দশকরণ সহায়ে আদিত্যাদির ক্রিয়া দ্বারা অনুগৃহীত 
হইয়া বাঁ তাহাদের সাহায্যে শব্ধাদি স্থল বিষয় উপলব হয় তখন 
আত্মার জাগরণ অবস্থা। আবার তাহাদেরই উপরম হইলে বিশেষ 
জ্ঞানের অভাব জন্য যখন শবাদি বিষয় উপলব্ধি হয় না তাহাই 
আত্মার সুযুপ্তি অবস্থা । চতুর্দশ সহ রাক্ষণ যদ্দি চতুর্দশকরণই হয় 
তাহা হইলে তাহা রামের কিরূপ অবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে তাহাই 
আমরা তীহার পূর্বাপর আচরণ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
যোগসাধনে উদ্যোগী বাষের পক্ষেই ইহার গ্রযৌজাযতা সম্ভব। বাম 
অগন্ত্য খষির নিকট উপদেশ পাইলেন_-“সীতাতে সতত রত থাকিয়া 
তাহাকে প্রীত করিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় চপলম্বভাবা-নারীরূপাজোতি 
মীতাকে স্থিরা সৌদামিনীরূপে উপলদ্ধি করিবে”। রাম সেই উপদেশ 
পালনে দৃঢত্রত হইয়া সীতারূপা আত্মহৃদি-জ্যোতিকে সতত মানসনয়নে 
রাখিতে অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে আসিল সে তাহাকে প্রলোভিত 
করিতে--তাহার নিজের দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সৌন্দর্ধ্যাভিমানে । 
শূর্পণখা কামরূপী রাক্ষপী, তাই যেন রামের মানসনয়নে কোন 
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'মনোজাঙ্গী'রমণী মৃষ্ঠি উদদিত হইয়া তাহাকে তাহার সহিত উপভোগ 
কামনারূপ গ্রলোভন প্রদর্শনে তাহার মনের বিক্ষেপ সাধন করিতে চেষ্টা 
করিতেছিল। তাহাতে সিদ্ধ না হইয়া সে ভয়ঙ্কর! মৃদ্ঠিতে ভয় দেখাইয়া 
তাহার সেই দুষ্ট সীতাজ্যোতিকেই গ্রাস করিতে যাইতেছিল। তাই 
রাম তাহার পৌরুষ রূপ “সৌমিত্রিকে বলিলেন “উহাকে নিবৃত্ত কর? । 
“ভুবৈরনাধ্োঃ সৌমিত্রে--:1” 

যেন রাম নিজের পৌরুষবলেই সেই লুন্ধকারিণী মনোজ্ঞাঙ্গী মানসনয়নে 
ক্ষণোদিতা রমণী মুত্তির বিরূপতা সাধন করিলেন, যেন আর তাহা 
তাহার মনকে আকর্ষণ না করিতে পারে। প্রলোভন ও ভীতিরূপ দুই 
বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধেও তিনি মনের স্থেরধ্য অটুট রাখিতে পারিলেন। 
এই শূর্পণখারূপ কামরূপিণী রাক্ষপীকে তিনি তংকালের জন্য বিরূপ 
করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাহাকে উপহাস ছলেই যেন 
তাচ্ছিলা করিয়াই তাহা করিলেন। যেন মারীচের মতই তাহাকে 
তৎনময় শীতল বা ঠাণ্ডা করিয়া রাখিলেন। তিনি যদি মারীচ ও 
এই শূর্পণথাকে বধ করিতেন তাহা হইলে আর কোনও অনর্থই হইত 
না। ইহা যেন দেই সাময়িক “রাগ ঠাণ্ডা করার ন্যায় তাই তাহারা 
চিরতরে দমিত হইল না। যেমন কোন শত্রুকে চিরতরে বধ না 
করিলে শুধু ঠাণ্ডা করিলে সে আবার শত্রুতা করে, যেমন বিষধর সর্প 
এক “ঘা” যষ্টি প্রহারে সাময়িক নিবৃত্ত হইলেও পরে উপযুক্ত অবসর 
পাইলেই দংশন করে, তেমনি এই রিপুগুলিও শুধু শীতল হইলেই 
চিরতরে নিবৃত্ত হয় না, ফাক পাইলেই সাধককে বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা 
করে। এই শূর্পণখারূপ কামরূপীরিপু, সেই ক্ষণতরে বিকলাঙ্গ সর্পের 
যায় নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় দংশন করিতে আদিল-_সেই চতুর্দশ সহন্র 
রাক্ষম রূপ চতুর্দশ করণকে প্রথর ও দুণীয় করিয়া, তাহাদের বলে 
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বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া । প্রথমে এই চতুদ্দিশকরণ, অর্থাৎ তাহাদের 
স্বাভাবিক অবস্থাতেই যেন মাত্র চতুর্দশ রাক্ষস বূপেই রামকে বিধ্বস্ত 
করিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়া নিরস্ত করিলেন 
অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে এই ইন্দরিয়ের বৃত্তিগুলি তীহার অনিষ্ট করিতে 
পারে নাই। কিন্তু তার পরেই আসিল তাহারা চতুদ্দিশ সহজ্রের 
নায় শক্তিশালী হইয়া, অশুদ্ধ হইয়া, ছুষ্ট হইয়া, খর বা তীব্র ও তীক্ষ 
হইয়া রামের পুরুষকেই আক্রমণ করিতে । তাই তিনি তাহার পৌরুষরূপ 
লক্মণকে (মৌমিত্রি) সীতাতেই যেন রত রাখিয়া অর্থাৎ লক্ষ্রণকে সীতার 
রক্ষার্থ কুটিরে থাকিয়া অবহিত হইতে বলিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন। প্রক্কৃতি যখন বিকারপ্রাপ্তা হয় না, তখন সে শাস্ত 
এবং সাম্যভাবাপন্না অবস্থায়, পুরুষের সহিত যেন মৈত্রীন্ত্রেই যমজ- 
সন্তানের ন্তায় একমাতৃক্রোড়ে অবস্থিতা থাকে। কিন্তু তাহার 
বিকৃতি বা তাহাতে বিকার উৎপন্ন হইলেই মে তখন পুরুষকে 
অভিভূত করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রকাশ করে। এ চতুদ্দিশ করণ, 
প্রকৃতিরই চতুর্দশ প্রকার বিকৃতি। দূষণ অথে বিকারপ্রাপ্তি। 
তাই যেন বিকারপ্রাপ্তা প্রকৃতি প্রথর ও দুষ্ট হইয়া রামের পুরুষ 
বা আত্মীকেই বিধ্বস্ত করিতে আক্রমণ করিল। সমস্ত প্রকৃতি বিকৃত 
হইয়া! আলোড়িতা হইলে, যেরূপ ছুর্দৈব হয় ঠিক সেইরূপই প্রারুতিক 
বিপর্যয়ের লক্ষণ সেই চতুদ্দিশ সহ রাক্ষসের আগমন সময়ে দৃষ্ট 
হইয়াছিল । যথা! মহাভয়ঙ্কর মেঘ ঘোররবে রক্তমিশ্রিত বারি বর্ষণ 
করিতে লাগিল, হূর্য্যমণ্ডলে অঙ্গারচক্র সদৃশ এক পরিবেষ হইল, 
“স্যামং রুধিরপধ্যস্তং বভূব পরিবেষণম্। 
অলাতচন্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ দিবাকরম্‌।” 
অসময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়া সমস্ত দ্বিক অন্ধকার হইল। ভয়ঙ্কর 
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পশ্তুপক্ষী সকল ভীষণ চীৎকারে দিউমগুল প্রতিধ্বনিত করিল। এই 
সমস্তই প্রকৃতির বিপর্যয়ের লক্ষণ। এই থর দূষণ পরিচালিত চতুর্দশ 
সহম্্র রাক্ষদ বধ করিতে রামকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, 
বান্মীকি তাহা অতি দীর্ঘ বিস্তারিত যুদ্ধের বিবরণে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেন। স্থতরাং ইহা সেই প্রথর দূষিত চতুদ্দিশ করণের সহিত 
রামের পুরুষের যুদ্ধ বা নিজকে অব্যাহত রাখিয়া প্রকৃতি কর্তৃক 
অভিভূত না হইবার চেষ্টা। রাম তখন আত্মহ্ৃদিজ্যোতিতে মগ্র। 
যতই তাহার বুদ্ধি, মন ইন্দরিয়াদি প্রথর ও দূষিত হইয়া তাহাকে 
সেই জ্যোতি হইতে স্থলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ততই তিনি 
আত্মবলে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাই খর যেন 
মরিয়াও মরিতেছেনা। শেষে রাম ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ বাণে যেন ব্রদ্ধের 
শাসনেই তাহাকে বধ করিলেন। যেন ব্রহ্ই তাহার দণ্ড প্রেরণ 
করিলেন। রাজা দণ্ডাদেশ দেন। অধীন কর্মচারী তাহা কার্যে 
পরিণত করে। পরমাত্মা রূপ সার্বভৌম রাজার দণ্ডাদেশে তীহারই 
অংশ আত্মারূপ কর্শচারী সেই দণ্ড কাধ্যকরী করিল। এইরূপ 
চতুদ্দিশকরণসহই, রামের কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই বাল্মীকি 
রূপকাকারে বর্ণন করিয়াছেন। আর ইহাই তাহাঁর রহস্য গ্রকাশ। 
এইরূপ তাৎপধ্য না হইলে রামের এতিহাপিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। 

এই কামবূপী রাক্ষপীর নাম কেন বাল্মীকি শূর্পণখা রাখিলেন? 
শূর্পাইব নখ যন্তাঃ। যাহার নখ শূর্পের ন্যায় সেই শূর্পণখা- 
পরিমাণ করা যেমন শূর্পয়তি ধান্যং গৃহী। গৃহী ধান্য মাপ করে। 
যথা শৃ-হিংসায়াম্‌ হিংসার প্রতীক শূর্প-হিন্দীতে কুলাকে শূর্প বলে 
সকুল্যঃ কুল! ইতি ভাষা । তাহা হইলে কুলার ন্যায় নখ যাহার সেই 
শূর্পণথা । আদিম মন্থস্তেরা নখ কাটিতে জানিত না, তাহা কুলার ন্যায় 
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বদ্ধিত হইত। এই নখই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন বৃক্ষ 
ফলমূলাদি তাহাদের আহাধ্য ছিল। এই নখ দ্বারা তাহারা মাপ বা 
নির্ণয় করিতে পারিত কোন ফল ব| মূলটা ভেগ্ বা আহারযোগ্য । 
যেমন লোকে নখ দ্বারা আত্র, লিচু, কাঁটাল ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত 
নরম ফলের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কোমলত্ব মাপ বা নির্ণয় করে। 
তেমনই শূর্পণখারূপ কামরূপী রাক্ষসী রামকে মাপ করিতে আসিয়াছিল 
তিনি কিরপ আক্রমণে ভেগ্ভ। অর্থাৎ সে প্রথমে নিজকে, নিজ 
অন্ুমানান্গযায়ী স্বন্দরী নারী মনে করিয়া, বামের কাঘপ্রবৃত্তির 
উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিল, তাহাতে বিফল হইয়া তাহার হিংস! 
প্রবৃত্তিতে সীতাকে তাহা অপেক্ষা কত নিকুষ্টা বলিল, তাহাতেও 
অরুতকাধ্যা হইয়া শেষে ভগপ্রদর্শন করিয়া রামের নিকট হইতে 
যেন সীতারূপী জ্যোতিকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। কোনরূপ 
গ্রয়াসেই যখন সে কৃতকাধ্য হইলনা তখন সেই প্ররুতিজ কামবূপিণী 
রাক্ষপী প্রকৃতিরই সমস্ত ক্রিয়ার যন্ত্রূপ করণগুলিকে লইয়া রামের 
শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিল। তারপর তাহাতেও বিফল হইয়া 
সে গেল তাহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভ্রাতা রাবণের নিকট। 
তাহাকে যাইয়া বলিল যে, সে রামকে মাপ বা পরিমাণ করিয়া 
আসিয়াছে; রাম সহজে প্রলোভন, হিংসা বা ভীতিপ্রদর্শনে ভেছ্য 
নহে, সুতরাং এবার তাহার (রাবণের ) নিজের যাওয়াই প্রয়োজন, 
যেহেতু যেরূপে হউক তাহাকে (রামকে ) সীতাচ্যুত করিতে হইবে। 
ইতিপূর্বে একস্থানে মুনিরা বলিয়াছিলেন যে রাবণ যাহাকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করে তাহাকে ধর্ষণ করিতে তাহার অন্ুচরদিগকে পাঠায় 
আর যেখানে দৃঢ়ত্রত পুরুষকে সাধনাচ্যুত করিতে বিশেষ প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয়, সেখানেই সে নিজে যায়। অর্থাৎ যে সকল তপস্বীরা 
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সাধনাপথে মন সংযম করিয়া দৃঢত্রত হইতে পারে না, তাহারা 
অল্লাধিক কামনা বাসনাতেই বা প্রলোভনে অভিভূত হইয়া, সাধন! 
পথভ্রষ্ট হয়__তাহাদিগকেই রাবণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার অন্চরগণকে 
পাঠায় অর্থাৎ সাধারণ বুত্তিগুলিই তাহার্দের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতে 
পারে। ইহাই শূর্পণথার স্বরূপ এবং তাহার কার্য্েই তাহ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার যে তাতপধ্য এইরূপই তাহা বাল্সীকি 
দেবতাদের মুখেই প্রকাশ করাইয়াছেন “রাম চতুদ্দিশ সহস্র রাক্ষপকে 
সা্ধ মুহূর্তেই নিধন করিয়াছেন। আত্মদরশী রামের এই কাধ্য কত 
মহৎ1” ইহা! বাল্মীকির নিজেরই কথা দেবভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
দেবতাদের পক্ষেও ইহা আশ্চর্য । কেননা মনুষ্য ভিন্ন এরূপ সাধন। 
দ্বারা আত্মদর্শনলাভ দেবতাদেরও হয় নাই। তাই ইহা তাহাদের 
পক্ষে আশ্চধ্যের বিষয় । 


জম্োদম্ণ পক্তিস্ছোক 


সপ পাপ 


মারীচবধ ও সীতাহরণ 


লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপে শূর্পণথা কর্তৃক ভরৎসিত হইয়া সীতা 
হরণ করিয়া রামকে বধ করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তখন তাহার মনে মারীচের কথা ম্মরণ হওয়াতে, সে 
অবিলম্বে তাহার অন্বেষণে প্রস্থান করিয়া মারীচের সাক্ষাৎ পাইলে 
সে শূর্পণথার নিকট যেরপ শুনিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বলিয়! তাহার 
সাহায্য চাহিল এবং মারীচকে বলিল, “তুমি রজতবিন্ুসমূহে 
চিত্রিত স্বর্গ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সম্মুখে 
বিচরণ কর; সীতা মায়াবলে মুগরূগী তোমাকে দেখিয়া, পতি রাম 
ও দেবর লক্ষণকে উহাকে ধর বলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিলে আমি শূন্ত আশ্রমে যাইয়। 
বিনা বাধায় যথান্্থে সীতাকে হরণ করিব। পরে রাম সীতাহরণ জন্য 
কাতর হইলে, আমি কৃতরুতাচিত্তে খে তাহাকে দৃঢরূপে প্রহার 
করিব।” রামের পরাক্রম বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞ মারীচ রাবণের 
সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া রাবণকে অনেক হিতকথা 
বলিয়া একাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অন্থুরোধ করিল। কিন্তু রাবণ 
ক্রোধািত হইয়া যখন তাহার উপর বলপ্রকাশে উদ্যত হইল, তখন 
অগত্যা সে তাহাকে তাহার কথামত সাহাষ্য করিতে স্বীকৃত হইল। 
তৎপরে তাহারা উভয়ে দণ্তকারণ্যে রামের আশ্রমের নিকট উপনীত 
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হইলে, মারীচ অতান্ত অপূর্ব দৃশ্ঠ মুগরূপ ধারণ করতঃ, রামের আশ্রমের 
অদূরে বিচরণ করিতে লাগিল এবং নানারূপ অঙ্্সঞ্চালন করিয়া, 
সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আশ্রমের নিকটস্থ হইয়া ক্রীড়া 
করিতে লাগিল। সেই সময়ে সীতা! ইতন্ততঃ কুস্থমচয়ন করিতে 
করিতে সেই মূগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই রজতবর্ণ 
রোমযুক্ত পদ্মকেশরের ন্যায় গাত্র রং বিশিষ্ট মনোহর মুগকে তিনি 
সন্মেহে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষমণকে সেইস্থানে 
আহ্বান করিলেন । তীহারা উভয়ে সেই হরিণকে দেখিতে পাইলে, 
লক্ষণ রামকে কহিলেন, “এমন বত্বচিত্রিত মুগ পৃথিবীতে নাই। 
আমার বোধ হইতেছে ইহা সেই কামরূগী রাক্ষন মারীচ, মায়াদাবা 
এইরূপ মনোহর মুগরূপ ধারণ করিয়াছে।” সীতা লগ্মণকে নিবারণ 
করিয়া রামকে কহিলেন “এই হবিণ অতি সুন্দর, আমার মন হরণ 
করিয়াছে; আপনি ইহাকে ধৃত করিয়া আনুন, এ আমাদের ক্রীড়ার 
নিমিত্ত হইবে; যদি আপনি ইহাকে জীবিত ধরিতে পারেন, তবে 
বড় চমৎকার হয়; এ আমাদের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে । 
আমরা বনবাসান্তে অধোধ্যায় যাইলে এ আমাদিগের অস্তঃপুরের 
শোভাবদ্ধন করিবে। যদি ইহাকে জীবিত ধরিতে না পারেন, 
তাহা হইলে ইহার স্বর্ণচন্ম কুশাসনের উপর বিস্তীর্ণ করিয়া, আমরা 
উভয়ে উপবেশন করতঃ গ্রীত হইব।” রাম সীতার অন্গরোধক্রমে 
ও এ মগের সৌন্দর্যে প্রলোভিত হইয়া লক্্মণকে বলিলেন “সীতার 
এই হরিণটা পাইবার জন্ত কিরূপ বলবতী কামনা হইয়াছে তাহা 
তুমি বুঝিয়া দেখ; এই হরিণকে এমন সুন্দর দেহ লইয়া আজ 
আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এই অপরূপ মৃগ কাহার মন না 
লুন্ধ করিতে পারে? আর এ যদি তোমার কথামত মারীচেরই 
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মায়া হয়, তাহা হইলে উহাকে আমি বধ করিব। আমি ইহাকে 
ধরিব বা বধ করিব। কিন্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি উহাকে ধরিয়া 
ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ তুমি সীতাকে রক্ষা করিবে । যেহেতু 
ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য ।” 

লক্ষণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাম ধনুর্বাণ ও অসিহস্তে সেই 
মুগকে ধরিতে ধাবমান হইলে, সে ভ়প্রযুক্ত একবার অন্তহিত হইয়া 
আবার তাহার দৃষ্টিপথে আবিভূর্ত হইল। এইরূপে সে পুনঃ পুনঃ 
দৃষ্ট ও অদৃশ্য হইয়া রামকে আশ্রম হইতে বহুদূরে লইয়া গেল। 
তখন রাম সেই মুগকর্ৃক মোহিত ও ক্লান্ত হইয়া বুক্ষতলে 
উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই সেই মুগরূপী মারীচ তাহার 
দৃষ্টিপথবর্তী হইয়া তীহাকে উন্মনা করিল “স তত্মদয়ামাস” এবং 
তাহাকে ধরিতে উদ্যত দেখিয়া! পুনরায় পলায়ন করিল। আবার 
তনুহূর্তেই তাহাকে বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া রাম 
তাহাকে বধ করিবার জন্য শরত্যাগ করিলে, সেই শরে আহত 
হইয়া, রাবণের উপদেশমত তাহার উপকারার্থ রামের স্বর অন্থকরণ 
করিয়া “হা লক্ষ্মণ, হা সীতে” এইরূপ উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিয়! 
প্রাণত্যাগ করিল। তখন রাম সীতার বিষয় চিন্তা করতঃ লক্ষণের 
সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইলেন। পরে অন্য এক মুগ 
হননপূর্বক তাহার মাংস সংগ্রহ করিয়। জনস্থানের দিকে ত্বরায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

এদিকে সীতা স্বামীর কগঠন্বরের ন্যায় সেই আর্ভম্বর শুনিয়া 
তীহার সাহায্যার্থ লক্ষণকে শীদ্ব যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু 
তাহা শুনিয়াও লক্ষণ যখন রামের আদেশ ম্মরণ করিয়া যাইতে 
অস্বীকৃত হইলেন, তখন সীতা তাহাকে অযথোচিত তিরস্কার করিতে 
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লাগিলেন এবং গোদাবরীতে প্রীণত্যাগ করিতে উদ্যত হ্ইলেন। 
লক্ষণ অনন্যোপায় হইয়া বিমর্ষমনে, সীতাকে পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়া, রামের উদ্দেশে মহাঁবনে, যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, 
সেই দিকে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবকাশে দশানন রাবণ গৈরিক 
বসন পরিহিত হইয়া কমগুলুহন্তে সন্্যাসীর বেশে সেই অরক্ষিতা 
সীতার সমীপে উপস্থিত হইল “অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধূক্‌1” 
সীতা তাহাকে ত্রাঙ্ণ অতিথি মনে করিয়া পাচ অর্ধ্য দিয়া ভোজনার্থ 
সিদ্ধ-অন্ন প্রদান করিলেন। রাবণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞানা! করিলে 
তিনি বলিলেন-_ 

“সীতা নামাম্মি ভদ্রং তে রামন্তয মহিষী প্রিয়া । 

উধিত্বা দ্বাদশসম। ইক্ষাকুনাং নিবেশনে |: 

তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভৃঃ | 

অভিষেচয়িতুং রাম সমেতো রাজমন্্িভিঃ |-. 

মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ | 

অষ্টাদশ হি বর্ধাণি যম জন্মনি গণ্যতে ॥৮ 
আমি রামের প্রেয়পী মহিষী সীতা; আমি মনুষ্তভোগ্য বস্তুলকল 
ভোগ করিয়া সফলমনোরথ হইয়া ্বাদশবর্ষ ইক্ষাকুবংশীয়দিগের গৃহে 
বাস করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশবর্ষে রামের বাজ্যাভিষেকের জন্য) 
রাজা দশরথ সমস্ত অনুষ্ঠান করিলে, কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনান্ছসারে, 
আমার পতি বনবাস গ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমার সহিত 
এই বনে আমিলেন। তখন আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ ও আমার 
স্বামীর পঞ্চবিংশতি বর্ষ। * আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন তাহার! 
* এখানে রামের বয়স সম্বন্ধে বান্মীকির পুর্ববর্ণনা অনুসারে কিছু গরমিল হয়। 
দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন, রামের বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষ। সীতা বলিতেছেন 
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ছুই ভ্রাতা বনজাত বহু খাছ্দ্রব্য এবং অনেক রুরু, গোধা! ও বরাহ 
বধ করিয়া প্রচুর মাংস লইয়া আসিবেন। ব্রাঙ্মণ! আপনি কে এবং 
কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?” 

তখন রাবণ তীব্রবাক্যে কহিল “দেব, অস্কুর ও মানুষসেবিত 
সমস্ত লোক যাহার ভয়ে ভীত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি 
রাবণ। আমি নানাস্থান হইতে অনেক সুন্দরী শ্বী আনয়ন করিয়াছি) 
তুমি আমার মহিষী হইয়া সকলের প্রধানা হও। সমুদ্রপরিবেষ্টিতা 
পর্বতশিখরোপরি আমার মহানগরীতে তুমি আমার সহিত যাইয়া 
সমন্ত প্রকার স্তবখসম্তোগে সুখী হইবে ।” তখন সীতা ক্রোধে ও 
ভয়ে কম্পিতা হইয়া তাহাকে বলিলেন “তুই শৃগাল, আমি সিংহী; 
তুই আমাকে পাইবার যোগ্য নহিস; তুই আমাকে কখনই স্পর্শ 
করিতে পারিবি না; তুই আমাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে 
পারিবি না_-মরিবি1” তখন রাবণ নিজের বলবীধ্য ও পরাক্রমের 
পরিচয় দরিয়া কহিল “আমি বৈশ্রবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই দশগ্রীব 
রাবণ; দেবতা, গন্ধ, পিশাচ প্রভৃতি সতত আমা হইতে ভীত 
ইইয়া দশদিকে পলায়ন করে। আমি কোন কারণে কুপিত হইয়া 
নরবাহন কুবেরকে পরাজিত করিলে সে তাহার সমৃদ্ধিশালী বাসস্থান 
লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে বাস করিতেছে । আমি বাহুবলে 
তাহার বিমানগামী পুষ্পকরথ কাড়িয়৷ লইয়াছি। আমার ক্রুদ্ধ বদন 
দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ভয়ে পলায়ন করে । ভৃর্্যও আমাকে 
দেখিয়া ভীত হয়। তুমি আমার সহিত যাইয়া আমার অমরাবতীর 
যায় পুরী লঙ্কাতে বাস করিলে আর মন্তুষ্যজাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ 


এপপাশাশিশশিশাাািপশিিীিপসপাসপশ শি পাশিশািিশিপিপিপিপীপাপিাস্পি টিপিপি টিপাপাপাএপী পিপাসা 


স্বাদশ বর্ষ তাহার! বিবাহের পর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, সেই হিসাবে রামের বয়স 
এখন সপ্তবিংশতি বর্ষ হয়| 
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করিবে না। তোমার স্বামী সেই মন্ত্ত রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও 
তুল্য হইবে না” তখন সীতা ভুদ্ধা হইয়া বলিলেন “রাক্ষদ! তুই 
বজ্ধর ইন্দ্রের পত্তী শচীকে ধর্ষণ করিয়াও যদি জীবিত থাকিস তথাপি 
রামপত্রী আমাকে ধর্ষণ করিলে, অমৃতপান করিয়াও মৃত্যুর কবল হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।” তখন সেই পাপাত্মা রাবণ বামহস্তে 
সীতার কেশ ও দক্ষিণহস্তে তাহার উরুঘয় ধারণ করিয়া ক্রোড়মধ্যে 
স্থাপন করতঃ রথে উঠিলে, সেই রথ উর্ধে উঠিল। বাবণ-ক্রোড়স্থ 
সীতা আর্তম্বরে রোদন করিতে করিতে বুক্ষোপরি-উপবিষ্ট গৃত্বরাজ 
জটাযুকে দেখিয়া বলিলেন “আধ্য জটায়ো! এই নির্দিয় রাক্ষমরাজ 
রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে । আপনি নিবারণ 
করিতে পারিবেন না। রাম ও লক্ষণের নিকট আমার হরণ সমাচার 
অবশ্য দিবেন।” | 

ইতিহাসের সামন্ত রক্ষার জন্য আমরা প্রথমে রাবণ কর্তৃক 
সীতা হরণের আলোচনা করিব। রাম শূর্পণথাকে অনাধ্য 
বলিয়াছিলেন; স্ৃতরাং সে অনাধ্যমন্ুযুজাতীয়াই ছিল। তাই অন্ুমাঁন 
হয় সমুদ্রবক্ষে উিত কোন দ্বীপবাসী আদিম মন্ুযুজাতি বিশেষের 
নেতা বা রাজা এই রাবণ ছিল। তাহার আবাসস্থান এ দ্বীপে স্থিত 
এবং তাহার নাম লঙ্কা । তাৎকালিক দ্বীপজাত প্রথম আদিম মন্ুত্জাতি 
কদাকার ও ভীষণারৃতি ছিল, তাহা! সমুদ্রমধাস্থ অনেক দ্বীপবাসী 
আদিম অসভ্য মনুযজাতির সাদৃশ্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
ইহাদের মধ্যে এখনও অনেক নরমাংস খাদক জাতির কথা উল্লিখিত 
আছে। এই লঙ্কাবাসী মনুষ্ুজাতির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়াতে, 
তাহারা! তথাতে প্রচুর আহাধ্য ও মাংসাদি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া 
ক্রমে সমুদ্রপার হইয়া ভারতউপকৃলে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে 


২২৪ রামায়ণবোধ 


ক্রমে তাহার অগ্রসর হইয়া বন্ুপ্রাণী নিবসিত দণ্ডকারণ্যে জনস্থান- 
নামক উপনিবেশ স্থাপিত করে। ইহার নাম জনস্থান দেওয়াতেই 
বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা মন্ুষ্তজাতীয় প্রাণীই ছিল। এখানে 
তাহার। তাহাদের প্রচুর আহাধ্য প্রাপ্ত হইল-_সেই বিশাল অরণ্যবাসী 
প্রাণীবুন্দনিধন দ্বারা । তাহারা হয় সম্তরণে অথবা বৃক্ষকাণ্ড হইতে 
নিশ্মিত ভেলা দ্বারা সমুদ্রপার হইত। কেননা সমুদ্রতীর হইতে 
মেই দ্বীপ পর্যন্ত অগভীর জলই ছিল। তাহার প্রমাণ আমরা! 
রামায়ণের অন্যত্র পাইয়াছি। 

প্রক্ষিণস্যোদধে স্তীরে ত্রিকুটো নাম পর্ববতঃ | 

তন্তাগ্রে তু বিশাল! সা মহেন্্স্ত পুরী যথা ॥৮ (উঃ কাঃ ৩২৫) 
অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকুট নামে পর্বত আছে। তাহার 
শিখরের উপর ইন্দ্রের পুরীর তুল্য পুরী লঙ্কা। তাহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে সমুদ্র তীরেস্থিত ত্রিকুট পর্বত সমুদ্রের কুল হইতে 
খুব বেশী দূরে স্থিত ছিল না। পুরীতে সমুদ্রন্নানকারীরা দেখিয়াছেন 
কতদূর পর্যন্ত হাটিয়া সমুত্রগর্ভে যাওয়া যায় এবং অনেক সময় 
সমুদ্রগামী জাহাজও দূরে দৃষ্টিগোচর হয়। যদি জল অগভীর না 
হইত তাহা হইলে সেই সকল জাহাজ পুরী উপকূলে আসিতে 
পারিত। এই ত্রিকুট পর্বত সমুদ্র উপকূল হইতে নিকটবর্তী ছিল 
বলিয়াই বলা হইয়াছে “উদধেস্তীরে |” এই দণ্ডকারণ্স্থিত জনস্থানের 
বাসীগণ রাবণেরই আত্মীয়বর্গ ছিল, এবং তাহারই অধীন ছিল। 
দণ্ডকারণ্যে শুধু খষি ও তপস্বীরাই বাস করিতেন। এই সকল 
তপস্যারা সভ্য আধ্যজাতি সম্ভৃত এবং আধ্যাবর্ত হইতেই এখানে 
তপস্যার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। রামায়ণে কথিত হইয়াছে 
মহধি-অগন্ত্য দাক্ষিণাত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং আধ্যাবর্ত- 
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বাসী কোনও রাজার রাজত্ব তখনও সেই দগ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হয় নাই। অগন্ত খষি তাহার শিষ্য তাপসদিগের সহিত এক একটা 
আশ্রম স্থাপন করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া 
দ্রগুকারণ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাহার শেষ আশ্রম 
হইতে কয়েক যোজন দূরে এই জনস্থানরূপ রাক্ষদবসতি ছিল। 
অগন্ত্যষি এস্বানের সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন এবং ইহার নাম পঞ্চবটী 
বলিয়া রামকে নির্দেশ করিয়াছিলেন, এবং এখানে ষে রাক্ষপবসতি 
বূপ জনস্থান ছিল তাহাও তিনি জানিতেন, কেননা রামের বাক্ষপ 
বধের প্রতিজ্ঞার বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি এই রাক্ষসসেবিত 
স্থানেরই নির্দেশ দিয়াছিলেন। যখন এই নরখাদক রাক্ষলগণ 
আধ্যাবর্তবাপী নিরস্ত্র তাপসগণকে দেখিতে পাইত, তখন তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিয়! হত করিত এবং হয়তো! তাহাদের মাংসে উদরপৃত্তি 
করিত। যখন ধন্ুর্বাণ ও অসি হণ্ডে রামলক্ষ্মণ তথাতে উপস্থিত 
হইলেন, তখন রাক্ষসভগ্রী শূর্পণখা নিজজাতীয় নারীদের মধ্যে আপনাকে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে করিয়া স্বপুরুষ রামের নিকট উপস্থিত হইয়। 
তাহাকে পতিরূপে পাইতে তাহার কামনা জানাইল। সে ভাবিয়াছিল 
তাহার রূপে রাম মুগ্ধ হইবে, কেন না সে জানিত তাহার স্বজাতীয় 
মন্ুষ্দের মধ্যে অনেকেই এই বরবণিনী রাজভগ্নীর উপর লোলুপদৃষ্ট 
নিক্ষেপ করিত। রামের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়া বিফলমনোরথে 
সে সীতাকে আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইল। তারপর বিরূপা 
হইয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য ভ্রাতাদের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিতে আসিল। তাহাদের সমূল বিনাশের পর সে লঙ্কায় যাইয়া 
রাবণকে বলিল যেমন করিয়াই হউক সীতাকে হরণ করিতে হইবে, 
এবং রাবণকে সীতার লৌন্দর্যের প্রলোভন দেখাইল। প্রলুন্ধ রাবণ 
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তখন তাহার পোষা সুদৃশ্য মৃগটাকে লইয়া জনস্থানে গমন করতঃ 
তাহাকে রামের আশ্রমের নিকট ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরালে কদদলীবনে 
অপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত অবসর খুঁজিতেছিল। রাম লক্ষণ মুগমাংস 
ভক্ষণ করিতেন এবং মুগচন্মও সেই আশ্রমে ছিল, স্থৃতরাং কোন 
রন্যমুগ প্রাণভয়ে তাহাদিগের আশ্রমের দিকে আসিত না। এই 
পোঁষা পালিত মুগটা তাহা জানিত না। পশ্ুদেরও একটা স্বভাবজ 
বুদ্ধি (10036000৮) আছে যাহাদ্ারা তাহারা শিকারীকে চিনিতে 
পারে। সেই পালিত মুগটী রামের সেই মুগশিকার কাধ্য কখনও 
দেখে নাই। তাই নির্ভয়ে অদূরে স্থিত তাহার প্রভৃকেও নিকটে 
দেখিতে পাইয়া, মৃগন্থলভ চপলতা বশতঃ ইতন্ততঃ ক্রীড়া করিতেছিল। 
তখন সীতার ইচ্ছা হইল এই স্থুন্দর মুগটাকে জীবিত ধরিয়া 
পালন করিবেন এবং রাঁমকে তাহাকে জীবিত ধরিতেই অনুরোধ 
করিলেন। রাম সেই মৃগের নিকাঁস্থ হইলে, নে অপরিচিত ব্যক্তি 
দেখিয়া দ্রুতপলায়নপর হইল। তাহাকে জীবিত ধরিতে হইবে, 
স্থৃতরাৎ রামও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এইবূপে সেই মৃগের 
পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। 
যখন বহু সময় অতীত হওয়াতে রাবণ বুঝিতে পারিল রামের 
শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের সম্ভব নাই, তখন সে রামের গলার স্বর 
অনুকরণ করিয়া আর্তম্বরে উচ্চ চীৎকার করিল। সে ইতিপূর্বে 
সীতার সহিত রামের কথোপকথন শুনিয়াছিল। এই স্বর অন্গকরণকে 
( ৮6001000190 ) বলে। ইহা অভ্যাস ঘ্বারা হয়। ইহা! 
অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্ৃতরাং রাবণ যে তাহা করিতে 
পারিবে তাহাতে আশ্্য কি? সে সেই ক্দলীবনের অন্তরাল 
হইতে রামের স্বর অনুকরণ করিয়া করুণ আর্তনাদ করিল। 
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সীতার কর্ণে তাহা যেন ঠিক রামের ম্বরই বলিয়া বোধ হইল, 
তাই তিনি লক্ষ্মণকে তাহার সাহাষ্যার্থ যাইতে আদেশ করিলেন। 
লক্ষণ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিলেন দেখিয়া, সীতা তাহাকে বলিলেন “তুমি মনে করিতেছ 
রাম মরিলে তুমি আমাকে উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে নী. 
আমি এখনই গোদাবরীতে প্রাণত্যাগ করিতেছি ।” লক্ষণ সীতার 
সেই বিসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তাহাকে প্রাণত্যাগে উদ্যত 
দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া, রামের অন্বেষণে গভীর বনে প্রস্থান 
করিলেন। এদ্দিকে রাবণ এই শুভমুহুর্ত বিবেচনা করিয়া আশ্রমে 
প্রবেশ কবিল। রাবণ একানন সন্ন্যাসীবেশেই সীতার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছিল। এই তপস্বীর বেশ সে সেই দণুকারণ্যের কোন মুনিদের. 
আশ্রম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, কেননা তাহার উলঙ্গ বাঁ অর্ধ 
উলঙ্গ অথবা চন্মীবৃত অসভ্য বেশ দেখিলে সীতা! ভয় পাইতে পারেন । 
সম্ভবতঃ সে সেই জাতির রাজা হওয়াতে অপেক্ষাকৃত স্থদর্শন ছিল। 
ইহাই রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের এতিহাসিক বিবরণ, আর এইরূপ 
হইলেই রামের এঁতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাবণ রাজার 
রাজধানী লঙ্কাপুরীর ন্বর্ণরৌপ্যময় অট্টালিকারাজি যে আফ্রিকার 
'আদিমজাতিদের তৃণাচ্ছাদিত কুটিরের ন্যায়ই ছিল তাহারও প্রমাণ 
পাওয়া যায় হনুমান কর্তৃক লঙ্কানগরীর দহনে। স্বর্ণ রৌপ্য নিশ্মিত 
অষ্টালিকানিচয় একটা বানরের লাহ্গুলস্থিত অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া ভন্মীভূত 
হওয়া কতদুর সম্ভব তাহা বুঝিতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে 
হয় না। এই অট্টালিকাগুলিও আফ্রিকার ( 386] )এর ন্যায়ই 
'মুত্তিকার দেওয়াল ও তৃণাচ্ছাদিত ছিল বলিয়াই শীন্ত্র ভম্মীডৃত 
“হুইয়াছিল। তারপর রাবণের পুষ্পক 'রথও যে মন্ু্যনিশ্মিত ছিচক্রবাহী 
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অশ্ব বা খরচালিত যাঁন ছিল তাহার প্রমাণও পরবর্তী অধ্যায়ে' 
দেখা যাইবে । তবে ইহা বুঝিতে পারা যায় ষে এই আদিমজাতির 
মধ্যেও তাহাদের জাতিগত সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল কেননা 
তাহারা রথস্দুশ তাৎকালিক খরবাহী যান কোথায় পাইল? তাহাদের 
অস্্শস্বাদিও ছিল তন্মধ্যে শূল ও ধন্র্বাণের উল্লেখ রামায়ণে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

যদি রাবণ এই আদিম মনুষ্তজাতীয় কোন বলশালী জাতির 
নেতা ছিল, তাহা! হইলে বাল্মীকি কেন তাহার সম্বন্ধে এইরূপ সমস্ত 
উদ্ভট বর্ণনা! করিলেন-_তাহার দশটা মাথা ও গলা, বিশটা হাত, 
সে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্তযখষির পুত্র, বিশ্ব! মুনির পুত্র, কুরূপ 
ষক্ষ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; ইন্দ্রার্দি সমস্ত দেবগণ তাহার ভয়ে 
বিত্রাসিত; স্বর্ণাটালিকাশোভিত ইন্দ্রের অমরাপুরী হইতেও শ্রেষ্ঠ 
লঙ্কাপুরীতে তাহার বাসস্থান; তাহার বিমানগামী পুষ্পকরথ ইত্যাদি। 
অবশ্য বিষণ্ণ অবতার রামের সহিত তাহার সমকক্ষ প্রতিদবন্দী করিবার 
জন্য এইরূপই একটা অদ্ভুত আকার-বিশিষ্ট অদ্ভূতকন্্া প্রাণীর স্থ্টি 
করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, নতুবা রামরূপকায়াধারী বিষ্ণুর 
অলৌকিক শক্তিত্বের প্রকাশ হয় না। রাবণ যখন স্বর্গমর্ত্যপাতাল 
ত্রিলোকবাসীকেই বিধ্বস্ত ও বিত্রাসিত করিতেছিল, তখন ত্রিবিক্রম 
বিষণ তাহার চতুভূজি-সমন্িত দেহেই তাহার বিনাশ সাধন করিতে 
পারিতেন। তাহার দিভূজ মন্ু্ব্ূপে অবতরণের কোন প্রয়োজন 
ছিল কি? ব্রহ্মা হুট্টি করেন, বিষণ পালন করেন আর শিব বা! 
রুদ্র সংহার করিয়া স্ট্টির সামগ্তস্ত রক্ষা করেন--এইরূপ পুরাণে 
বর্ধিত আছে, এবং এইরূপ নিয়মই চলিয়া আসিতেছে । রাবণ 
র্বার সৃষ্ট পদার্থের অস্ততূক্তি হইলেও একটা কিন্তুত কিমাকার; 
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জীব। যতরূপ প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক স্বষ্টি আছে যেমন দেবতা, গন্ধর্বব, 
রাক্ষস ইত্যাদি হইতে আরম্ত করিয়া পৃথিবীস্থ প্রাণীজগত, তাহার 
মধ্যে এরূপ বপিত জীবের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই রাবণ 
যখন স্বর্গেও যায়, তখন বিষণ তাহাকে স্বর্গেই বধ করিতে পারিতেন, 
তাহার মনুষ্য হইয়া জন্ম লইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অথবা 
তিনি যখন ত্রিবিক্রম হওয়াতে তিনলোকেই বিচরণ করেন, তখন 
যে কোন স্থানেই ইহাকে বধ করিয়া স্থষ্টির শান্তিরক্ষা করিয়া, পালন 
করিতে পারিতেন। কিন্তু সে ত্রদ্ধার নিকট বর লইয়াছে যে মন্তম্ত 
ব্যতীত সমস্ত দেবতা ও প্রাণীর অবধ্য হইবে, কেননা মন্তয্যকে 
'অল্পবীধ্য বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। স্থৃতরাং সে মন্তুন্তও নহে, 
কিন্তু এমন একটা পদার্থ যাহাকে বধ করা মন্ুত্তেরই শক্তিসাধা, 
'দ্রেবতাগণের নহে । বিষুও দেবতারূপে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন 
না জানিয়াই মন্য্যরূপে জন্ম লইলেন__এই ত্বামরূপে ; কেননা ব্রহ্মার 
অধিকারের উপর তাহার হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। 
তাহাদের তিনজনের উপরও তাহ'লে আর একজন কর্তী আছেন-- 
যিনি একমাত্র এই তিনজনের বিভিন্ন অধিকারের নিয়ন্তা। তিনি 
পুরাণের নারায়ণ--বেদের ও উপনিষদের ত্রহ্ম বা পরমাত্বা এবং 
আদি বৈদিক খধিদের ইন্ত্র। মনুষ্যররূপে অবতীর্ণ বিষ্ুরও এই 
'নারায়ণত্ধ বা ত্রন্মত্ব পদপ্রাপ্তিলীভে ভ্রিলোকের সর্ধময়কর্তৃত্ব অধিগত 
না হইলে, এই ব্রিলোক বিজয়ী রাবণকে বধ করাও সম্ভবপর নহে। 
ব্রহ্ম বা নারায়ণের কোন আকার বা রূপ নাই। তাই শালগ্রামশিলাকে 
'নারায়ণের প্রতীকরূপে উপাসনা করা হয়যেহেতু শালগ্রামও 
'গোলাকার এবং তাহার বাহ্‌ ও অভ্যস্তর একই পদার্থে পবিপূর্ণ 
£শিলারূপ, আর ব্রহ্মও, এই দৃশ্যমান গোলাকার ত্রন্মাও, ওতপ্রোতভাবে 
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'ষেন শিলার ন্যায়ই সর্বগত হইয়া, পৃরিয়া আছেন। নিরাকার ব্রন্ধ। 
যেন দশদিক পূর্ণ করিয়া যেন তাহার বিংশ হস্ত দ্বারা তাহা ধারণ 
করিয়া আছেন। কোন বৃহৎ বস্ত ধারণ করিতে হইলে তাহা ছুই 
হস্ত দ্বারাই করিতে হয়। স্ৃতরাং তিনি ত্রিলোক ধারণ করিয়! 
আছেন বলিয়া ভ্রিলৌকবিজয়ী। পক্ষান্তরে আমর] বাল্মীকির বর্ণনা 
অন্কসারে পাইতেছি রাবণেরও দশমুখ ও বিংশতি হস্ত এবং সেও 
ত্রিলোকবিজয়ী-_ 
“্যম্মাললোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্‌। 
তম্মাত্বং রাবণো নাম নায়! বীরো ভবিষ্যুতি ॥” 

যাহার রব ভ্রিলোকে ব্যাপ্ধ হইয়া ভয় উৎপাদন করে সেই রাবণ 
নামে বীর জদ্মিবে। ভ্রিলোক দশদিক ব্যাপ্ত তাই দশমুখে শব 
হইলেই তাহা ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইবে । আর দশদিক জয় করিতে 
হইলেই বিশটা হাতের প্রয়োজন তাই বাবণের দশ মুখ ও বিংশতি 
ইন্ত। খধি এই পদার্থটীর নাম দিয়াছেন রাঁবণ। ব্রহ্মও ভ্রিলোকব্যাপী, 
এই রাবণও ত্রিলোকব্যাগী। কিন্তু ছুই পদার্থ একই স্থানে একই 
সময়ে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। স্থুতরা এই রাবণ 
এমন একটী পদার্থ যাহার আকার নাই অথচ ত্রিলোকব্যাপ্ত। 
হৃতরাং রাবণ কোনও নিরাকার পদার্থের স্বরূপ এবং তাহার কল্পিত 
মূর্ত প্রতীকই রাবণ। রাবণ শব্দের বু্পত্তি অর্থ হইতেই তাহার 
স্বরূপ বা প্ররুত পরিচয় পাওয়া যায়। রাবঃ পুং (রবণমিতি। 
রুল ধ্বনৌ+ভাবে ঘঞ্ ) শবঃ। বাবণঃ পুং-(রবণস্তাপত্যমিতি | 
রবণ+"শিবাদিভ্যোহণ1৮ ইতি অণ্‌। যদ্বা বাবয়তি ভীষয়তি 
সর্বানিতি। রু+নিচ+ল্যুঃ |) রবণ শব অর্থে ধ্বনি-রু ধাতু 
হইতে সাধিত। সেই ধ্বনি বা শবের পুত্র রাবণ। যে শব্দে 
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ব্রিলোক ত্রাসিত হয় সেই রবেরই মূর্তপ্রতীক রাবণ। আমরা 
ইহার পরে স্থানাস্তরে বাল্মীকি কৃত রাবণের জন্ববৃত্বাস্ত হইতেও 
দেখাইব যে রাবণ, শব্ধ বা রবেরই প্রতীক। 

বেদ ও উপনিষদের মতে ব্রদ্দের প্রথম বিবর্তন হইল হিরণ্যগর্ভরূপে 
তাই বৈদিক খধি বলিলেন “হিরণ্যগর্ভসমবর্তৃতাগ্রে, ভূতশ্য জাত; 
পতিরেক আপীৎ। স দাধার পৃথিবীমুতগ্াম্‌।” হিরথ্যগর্তই সমস্ত 
ভূতের পতি হইয়া সর্বাগ্রে উদ্ভুত হইলেন। তিনি পৃথিব্যাদি 
ত্রিলোক ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিলোক ব্যাপ্ত । আর এই 
রব বা শব্দেরও প্রথম উত্বর্তন হইল সেই হিরণ্যগর্ত হইতেই--যেন্‌ 
তাহার কণ্ণ হইতে শব্ধ তন্মাত্র রূপে পুলস্ত্য বা মহান্‌ রূপে-ত্রিলোক 
ব্যাপ্ত করিয়া । যেমন হিরণ্যগর্ভের ক্রম বিবর্তনে মন্ধুষ্কের উদ্ভব, 
তেমনি তাহারই শব্রূপ বিবর্তনে পুলম্ত্য হইতে তাহার পুত্র বিশ্রবা, 
আবার বিশ্রবা হইতে রাবণ। ব্রহ্মই এই হিরণ্যগর্তে মন্থুষ্তের বীজ ও 
শব্দেরও বীজ নিহিত করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং এই ছুইএর পুনরায় 
ধহরণ তিনিই করিতে পারেন। হিবণ্যগর্ত, যেন মনুষ্য ও শব্ধ 
উভয়েরই মধ্যস্থ। তাই ব্রহ্মা রূপে বণিত হিরণ্যগর্ত মন্ুত্েরও 
পিতামহ ও রবেরও পিতামহ । সেইজন্য একই পিতাঁমহ হইতে 
উৎপন্ন ববরূপ রাবণ, তাহার ভ্রাতারূপ মনুষ্য দ্বারা যে কখনও বধ্য 
হইতে পারে ইহার সম্ভাবনা না করিয়াই তাহার নিকট ত্রিলোকের 
অবধ্য হইবার বর লইবার সময় মন্থম্তের নাম উল্লেখ করে নাই। এই 
রামায়ণের শেষ ভাগে আমরা দ্েখাইব কিরূপে এই মন্থুষ্য ও ববের 
সংহরণ, ত্রহ্মকর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল । 

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সীতা, পুরুষের 
জ্যোতি বা আত্মহ্ৃদি জ্যোতি, আর এখন দেখান হইল রাবণ 
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রবের প্রতীক বা রবই। সুতরাং রব জ্যোতিকে হরণ করিল। 
অর্থাৎ রব কর্তুক যেন হৃত হইয়াই জ্যোতি অদৃশ্য হইল। ধাহারা 
যোগ সাধনে অভ্যাস করিয়া কিছু কৃতকার্ধ্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন, 
তাহারা ইহার মর্ম উপলদ্ধি করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। 
তদ্যতিরিক্ত অন্য পাঠকের বোধসৌকধ্যার্থে ইহার কিছু ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন। গুরুদেব তিব্বতী বাবার নিকট যোগের উপদেশ প্রাপ্তির 
সময় তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম সেই অমূল্য বাণী, যাহার অনুসরণে 
সেই দুর্লভ সত্যের সন্ধান, অভ্যাস দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে । তিনি 
যোগবলে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাহার অধিকার 
ছিলনা । সেই বাণীটা এই “শবপর্তর্গতজ্যোতি জ্যোতিরস্ত্গতঃ মনঃ 
তন্মনং বিলয় প্রাপ্তে তদিষ্চোর্পরমং পদং 1” অর্থাৎ জ্যোতি শব্দের 
অন্তর্গত, জ্যোতির অন্তর্গত মন, সেই মন বিলয় প্রাপ্ত হইলে পরমপদ 
প্রাপ্তি হয়। এই বাক্যটা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়; 
কিন্তু সাধনা দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণ হয়। 
সুতরাং যে সাধক যোগী ইহার উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার নিকট ইহা 
ধরব সত্য । যোগী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন সাধনা দ্বারাই সত্য 
বা ধর্ম উপলব্ধ হয়। আমরা এখন এই সাধন প্রণালীতে যেরূপ 
যেরূপ স্তর আছে তাহাই পাঠকদ্িগের অবগতির জন্য বলিব মাত্র। 
আদর্শগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত সাধক প্রথমে দশানন রাঁবণের দশগ্রীব হইতে 
উিত দশমুখে ব্যক্ত অর্থাৎ দশদিক হইতে আগত শব যাহাতে কর্ণে 
রত না হয় তজ্জন্য কর্ণরন্ধ। অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করে। এই দশ দ্দিকই 
রাবণের দশমুখ | অঙ্গুলি ছার! নাসারন্ধ, বন্ধকরে, যাহাতে ভ্বাণ না পায়, 
চক্ষু বন্ধ করে, বাহ্‌ দৃশ্য হইতে মনকে প্রত্যাকর্ষণ করিবার চেষ্টায়। 
তৎপূর্ব্বে বাতাপি রূপ বায়ু সমুচ্চয় নিশ্বাস দ্বারা অভ্যস্তর পূর্ণ করিয়া 
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যাহাতে তাহা “ইন্বল” হইয়া বহির্গত হইতে না পারে,_তাহাঁকে 
রুদ্ধ করিতে হয়। এই সময়ে ভ্রমধ্যে একটা জ্যোতির আবির্ভাব 
হয় যাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ইহাও একরূপ 
বাহ জ্যোতিরই প্রতিকৃতি, বদ্ধচক্ষুতে বিভামিত হয়। বহু 
অভ্যাসের পর বাহিরের শব্দ কর্ণে শ্রুত না হইলেও আর একটা 
শব্দ যেন অভ্যন্তর হইতে কর্ণে শ্রুত হয়। এই শবের অনেক মাত্রা 
আছে। কখনও নাদের মত, কখনও মৃদুম্ধ্যম। কখনও অতিষুছু 
কখনও বংশীয় শবের ন্যায় শ্রুত হয়। এই নাদকেই রাবণ কহে। 
এই শব্দ যেন অভ্যন্তর হইতেই উখিত হয় বলিয়া বোধ হয়। 
আমাদের শির হইতে পদ পধ্যন্ত বিস্তৃত দেহে যে সমস্ত ধমনি ও 
শিরা আছে তাহাতে অন্ুক্ষণ রক্তপ্রবাহ চলাচল করিতেছে । হৃদয় 
যন্ত্র হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে বাধুপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তাহাই 
এই সমস্ত শিরা ও ধমনির অভ্যন্তরস্থ রক্তকে চালিত করিয়া, তাহাতে 
যেন নদীবক্ষে বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের হ্যায় একটা ধারাবাহিক 
শ্োত উৎপন্ন করে। তরঙ্গায়িত নদীতে যেমন কুল কুল শব বা 
নাদ উখিত হয় তেমনি ধমনি ও শিরার অভ্যন্তরেও সেইরূপ 
একটা নাদ সমুখিত হয়। নদতে ইতি নদী, এই নাদ সেই জলে আছে 
বলিয়াই তাহার নাম নদী। আমরা বক্ষ-স্থলে হদ্যস্ত্রেরে উপর কাণ 
দিলে সেই আঘাতের শব্দ শুনিতে পাই। আবার কখনও শয়ন 
অবস্থায় কোন অঙ্গের উপর কান পড়িলে সেই অঙ্গের অভ্যন্তরস্থ 
শিরার রক্তচলাচলের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এই শবই কর্ণ- 
পটহের অভ্যন্তর দিক হইতে ধ্বনিত হইয়া যেন ভিতর হইতেই 
উখিত হইয়া শ্রুত হয়। সুতরাং বাহির হইতে আগত শব্দ রুদ্ধ- 
কর্েশ্রত না হইলেও এই অন্তস্থল হইতে উ্থিত শব্দের হস্ত হইতে 
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নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুরূহ। তাই রাবণ যোগীদের ত্রাসকারী শত্রু 
এবং ছুর্দমনীয়। এই দুর্দান্ত শত্রকে বশ করিয়া তাহার রব বা' 
শব্ধ বন্ধ করিতে পারিলেই, তবে মেঘমুক্ত হূ্যের জ্যোতির ন্যায়, 
সীতারূপ জ্যোতি স্বপ্রকাশিত হয়। সাধকের মন যেন কর্ণ ও চক্ষুর 
দ্বন্দের কারণ হয়। কর্ণ জয় লাভ করিলে সে মনকে বশ করে, তখন 
মন যেন সেই শব্দই শ্রবণ ও মনন করে; পক্ষান্তরে চক্ষু জয় লাভ 
করিলে মন চক্ষুর বশীভূত হইয়া রূপ দর্শন করে। শব্দ শুনিলে চক্ষু 
দেখেনা, আবার চক্ষু দেখিলে কাণ শোনেনা। কোন দৃষ্ট বিষয়ে মন 
একাগ্র হইলে তখন কাণে কিছু শোনা যায় না। পক্ষান্তরে সঙ্গীত 
রসজ্ঞ যখন ভাল সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহাতেই তন্ময় হয় তখন 
অতি সুন্দরী গায়িকারও মোহিনী মৃদ্তি তাহার চক্ষুর অনৃশ্ঠ হয়। 
স্থৃতরাঁৎ এই মানস চক্ষু ও মানস কর্ণের সহিত অবিরল ঘন্দ যোগিদের 
অভ্যাস কালীন সর্বদাই হয়। তাই এই জমধাস্থ জ্যোতিতেই 
প্রথমে মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হয়। তারপরে মনকে 
সেই ভ্রমধাস্থ স্থান হইতে চ্যুত করিয়া হৃদয়-দেশে স্থাপিত করিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। সেখানে তাহার স্থিতির অভ্যাস হইলে তখন 
আত্মহদিজ্যোতি স্বপ্রকাশিত হয়। এখন এই জ্যোতি মধ্যে মধো 
আসিতেছে, আবার শব্দও মধ্যে মধ্যে আসায়, তাহা অন্তহিত হইতেছে; 
এরূপ অবস্থায় যখন মনে অন্য কোন চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহাতেই 
আকধিত হইয়া মে যেন জ্যোতি দেখিতে ভূলিয়! যায়। কেননা 
মনের স্বভাবই অতি চঞ্চল | তাহার সেই অন্য বিষয়ে চিন্তার সমষক 
শব্ধ বা রব তাহার কাণের দ্বারে আঘাত করে, তখন সে সেই চিন্তিত 
বিষয় বিস্থৃত হইয়া সেই শব্দ বা রবেই আকুষ্ট হইয়া, তাহাই শুনিতে 
বা মনন করিতে থাকে। তখন সেই পূর্বনৃষ্ট সীতারপ জ্যোতি 
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অনৃষ্ঠ হয়। যেন রব বা শব্দ কর্তৃকই তাহা অপহৃত হয়। কেননা 
চোখে দেখা ও কাঁণে শোনা একই কালীন সম্ভব হয় না। আমরা, 
চক্ষু ইচ্ছা করিয়! বন্ধ করিয়া বাহ্যবস্থ দর্শন রহিত করিতে পারি, কিন্তু 
উন্মুক্ত কর্ণদ্বার দ্বারা শব্ধ কর্ণে প্রবেশ, বন্ধ করিতে পাবিনা_-যতক্ষণ 
তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ না করি। চক্ষুর কোন বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
থাকিলেও শব শ্রবণ হয় কিন্তু তাহা কোন অজ্ঞাত স্বরূপ শব্দরূপেই 
থাকে ।--যতক্ষণ তাহার মনন না হয়, অর্থাৎ সেই শবশ্রুত 
হইলেও মন যতক্ষণ তাহা! গ্রহণ না করে ততক্ষণ সেই শবের 
স্ববূপ উপলব্ধি হয় না। এই অস্ত;স্থল হইতে উখিত শব্দ 
সর্বদাই বিদ্যমান আছে, কেননা ইহা দেহাভ্যন্তবস্থ শির! ধমন্যাদি 
যতক্ষণ সচল থাকিবে ততক্ষণ সমভাবেই থাকিবে । তাই ইহা 
দেবতা, গন্ধবর্, মনুষ্য ইত্যাদি সর্বদেহধারীর দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া 
অমর। দেহের বিনাশেই ইহার মৃত্যু । সুতরাং দেহের বিনাশরূপ 
অবস্থা সাধন করিতে পারিলে তবে এই রাবণের হস্তে নিষ্কৃতি 
প্রাপ্ত হইতে পারা যাঁয়। অর্থাৎ যোগ সাধনে মনকে দেহ জ্ঞান 
হইতে চ্যুত করিতে পারিলে এই শব্রূপ রাবণেরও বিনাশ বা 
অন্তধ্ণন হ্য়। ইহাই রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ। তাই রাবণ ছুজ্জয় ; 
দেব দেবতাদেরও অপরাজেয়, আর তাহার রাব যোগিদের ভীষণ 
ভীতি উৎপাদক সিদ্ধিলাভের প্রধান বিপ্নকারী শক্র, এবং সমস্ত 
যোগবিদ্নকারী বিরদ্ধশক্তিরপ রাক্ষপদের শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান ও 
রাঁজাস্থানীয়। যোগীদের সাধনার সময়ে এই রাবণের সহিত যুদ্ধ 
অবিরতই চলে। 

এই বাবণ যে রব বা শব্দেরই প্রতীক তাহা বাল্ীকি পরে 
উত্তরাঁকাণ্ডে অগন্ত্য খষির মুখে তাহার জন্ম বিবরণে বিশদভাবে 
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বর্ণন করিয়াছেন। অগন্ত্য খধি যে তাৎকালিক যোগীদের মধ্যে 
.শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা তখন সর্ববাদীসম্মত ছিল। শরভঙ্গ থধিও 
স্ৃতীক্ষ খষি তাহা জানিতেন বলিয়াই রামকে তাহার নিকট 
যাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। এই অগন্ত্য খষিই বাতাপি 
ইন্থল ভক্ষণ করিয়া যৌগ সাধন প্রণালীর উপদেশ দিতেন। তাই সেই 
সত্যদর্শী খষির মুখেই বাল্মীকি গ্রচ্ছন্নভাবে তাহার নিজের অভিজ্ঞতাই 
প্রকাশ করিয়াছেন। অগন্ত্য বলিয়াছেন ব্রন্মার মানসপুত্র পুলস্তয, 
মরীচি আদি খধিগণ। মরীচি হইতে উত্তরকালে মানবের আদি- 
পুরুষ মনত জন্মেন। মনু হইতে জন্ম বলিয়া মানব। এই পুলস্তয 
ব্রহ্মার কর্ণ হইতে জাত, “স ত্রদ্মণঃ কর্ণাভ্যাং জাতঃ”। পুল শব্দের 
অর্থ বিপুল, মহৎ। পুলন্ত্-_বিপুল ভাবে যে থাকে। ব্রন্ষার কর্ণ 
হইতে জাত হইলে তাহা শবেরই প্রতীক। মহাভারতের শাস্তি 
পর্ষবে (২১৩১৬) আছে “শব্দরাগাৎ শ্রোতমস্ত জায়তে ভাবিতাত্মনঃ 
রূপবাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিত্বক্ষয়া” ॥ অর্থাৎ প্রাণীর আত্মার 
শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কাণ, রূপ দেখিবার ইচ্ছায় চক্ষু, 
গন্ধ আতঘ্রাণের ইচ্ছায় নাসিক উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। তাহা হইলে 
সমস্ত বিশ্বের একীরুত বিপুল শব্দের প্রতীক এই পুলস্ত্য। তারপর 
সেই অবিশেষ অভিন্ন শব্দ যখন বিশেষ বিশেষ শব্দরূপে বিশেষ 
বিশেষ প্রাণীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে তখন তাহা বিভিন্নরূপে 
বিশেষ বিশেষ হইয়া বিশ্রবা অর্থাৎ বিশেষরূপে শ্রবণ হইবে। 
সপুলস্তের পুত্র বিশ্রবাই সেই বিশেষ শৰের প্রতীক্‌। সেই বিশ্রবার 
প্রথমা পত্বী ইড়বিড়ার গর্ভে কুবেরের জন্ম, আর কৈকসা নায়ী 
পত্বীর গর্ভে, রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম । এই কুবেরের স্বরূপ 
(কি? কুবের-কু কুৎসিতং বেরং শরীরমন্য। কুবেরং- কুৎসিতং 
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বেরং ক্ষেপণং দানাদিকং গতির্বা যশ্য-ধনযক্ষ, উত্তরদিশাং পতিঃ, 
নরবাহন। বায়ুমার্কগেয় পুরাণে “কুৎ্দায়াং কিতি শবোহয়ং শরীরং 
বেরমুচ্যতে। কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নামা তেনৈব সোইঙ্কিতঃ | 
ধনষক্ষ, নরবাহন। কুবের যক্ষ হইল কেন? যক্ষ-্যক্ষতে পৃজ্যত। 
খগবেদে ষক্ষ শকের পূজা অর্থে বাবহার আছে। ধনষক্ষ অর্থে যে 
ধনের পূজা করে। যে ধনের পূজা করে তাহার অর্থগৃপ,তা বশতঃ 
শরীরের, আহারের বা বেশভূৃষাঁর দিকে দৃষ্টি থাকে না জন্য তাহার 
শরীর কুৎ্সিৎ দৃষ্ট হয়। তাহার ক্ষেপণও কুৎসিৎ হয়, কেননা 
সেই ধন, হয় বর্তমান কালে লৌহ সিন্ধকে আর পুরাকালে 
মৃত্তিকানিম্নে তাহার গতি করাইয়া, তবে দে নিশ্চিন্ত হইতে 
পারে। কুবের শবে আর একটী অর্থ এইবূপ-কুন্বতি ইতি। 
কুবই কি আচ্ছাদনে। কুবকি স্তুতৌ কুম্বতি। যাহা আচ্ছাদিত 
থাকে । এই কুবের উত্তরদিশাধিপতি বা কৈলাস পর্বতের রাজা । 
উত্তর দেশের পর্বতের মধোই ধনের আকর। যুধিষ্টির সেই উত্তর 
দেশের পর্বত হইতেই রাজস্থয় যজ্ঞের ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।, 
কুবের নরবাহন। মনুপ্নের শ্রেষ্ঠ অভিলফিত পদার্থ ধন, যাহা 
সে স্বন্ধে বহন করে। তাই কুবের ধনেরই প্রতীক্‌। খনি হইতে 
যখন স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু উত্তোলিত হয় তখন তাহারা মলিন 
আচ্ছাদন বশতঃ যক্ষের ন্যায়ই দেখিতে কুৎসিৎ। তাহাই মাজিলে 
ঘষিলে যখন উজ্জ্বল হয় তখন তাহার মূল্য জ্ঞান হয়। এই স্বর্ণ 
বৌপ্যাদি ধাতুর শব্ধ মধুর ও শ্রবণের তৃপ্তিকর। প্রথম খনি হইতে 
উত্থিত অবস্থাতে তাহা দেখিতে কুৎসিৎ হইলেও, তাহাতে আঘাত- 
করিলে যখন টিং বা টং শব্ধ হয় তখনই তাহার আদর হয়। 
সেই শবেই তাহা মূল্যবান্‌ ধাতু বলিয়া পরিচিত হয়। কুবের: 
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বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ। বিশ্রবা বিশেষরূপ শব্দের গ্রতীক্‌। 
ইড়বিড়াও ইড়বিড় শব্দের প্রতীক, যেমন লোকে বলে কি ইড়্‌ 
বিড় বকৃছে | স্থতরাং শব্দের রসে শবের গর্ভে যাহার উদ্ভব 
তাহাও শব ভিন্ন আর কি হইতে পারে, তাই কুবেরও শবের 
প্রতীক অর্থাৎ ধাতুরূপ ধনের শের প্রতীক। পৃথিবী হষ্ট হইবার 
পরে জীব সৃষ্ট হইল। তাই পৃথিবী গর্ভে নিহিত ধাতু, বিশ্রবার 
প্রথমা স্ত্রী ইড়বিড়ার গর্ভে প্রথম উৎপন্ন, কুবের রাবণের বৈমাত্রেয 
ভাই। রাবণ ইত্যাদি তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকসার গর্ভে উত্তব। 
কৈ-শবে। কৈকসাও শবের প্রতীক। 

অতঃপর রাবণের পুরী লঙ্কার স্বরূপ দেখা যাউক। লঙ্কাপুরী 
কেবলই স্বর্ণ বৌপ্য নিশ্মিত মণিরত্ব খচিত অট্টালিকা শ্রেণীতে 
শোভিত; কেননা ইহা পূর্ব্বে ধন্যক্ষ কুবেরের জন্য বিশ্বকর্মা! 
কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল, পরে রাবণ কুবেরকে তথ! হইতে দূরীভূত 
করিয়া তাহা অধিকার করে। কুবের কৈলাসে বাস করিত, সুতরাং 
তাহার রত্বের অভাব ছিলনা । কৈলাস অর্থে-কে-জলে-লসতি - সমুদ্র 
-গর্ভজাত রত্ুমণি। কৈলাস উত্তর দেশস্থ পর্বত । বর্তমান-কালে 
উত্তর মেরুর নিকটস্থ আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে প্রভৃত স্বর্ণথনির 
আবিষ্ষার হইয়াছে । লঙ্কা দক্ষিণ সমুত্র দ্বীপন্থ পর্বত শূঙ্গে নিশ্মিত 
পুরী । দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপ অষ্ট্েলিয়ার স্বর্ণথনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ 
করিতে সুদূর ইংলণ্ হইতে কত লোক সেই দ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে । আর দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভ হইতে রাশি রাশি 
মুক্তাও বর্তমানকালে উত্তোলিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালের 
'লঙ্কাথীপস্থ পুরী যে এব্‌প বর্ণিত বিভবে মণ্ডিত ছিল, তাহাতে 
কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নাই। এখন দেখিতে হইবে লঙ্কা ভাত 
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উপকূলের নিকট কোন্‌ স্থানে সমুদ্র মধ্যে স্থিত ছিল। লক্কা 
শব্দের অর্থ কি? লঙ্কা! রমস্তে অস্যাম। রম+বাঁহুলকাৎ কঃ। রস্য 
লত্বম্‌-ইত্যুজ্জলঃ অর্থাৎ উজ্্ল। ব্যাকরণমতে র স্থানে ল হইল, একটা 
ক এর যোজনা করিয়া রম ধাতু হইতে তাহা নিপন্ন হইয়াছে। 
রূম ধাতির অর্থ তৃপ্তি বা আরাম প্রাপ্তি। যেখানে লোকে তৃপ্তি 
প্রাপ্ত হয়। জ্যোতিষ শাম্্রমতে “সা চ পৃথিব্যা মধ্যভাগে তিষ্ঠতি”। 
যথা “যন্লস্কোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষে্াদি দেশান্‌ স্পৃশন্‌ স্তর 
মেরুগতং বুধৈ নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভূবঃ1” জ্যোতিষ শান্ত্রমতে 
ইহা পৃথিবীর মধ্যরেখা। যে আম্গমানিক কল্পিত সথত্র, লঙ্কা হইতে 
উজ্জয়িনী পুরীর উপর দিয়া কুরুক্ষেত্র প্পর্শ করিয়া মেরুতে যায়, 
তাহাই পৃথিবীর মধ্যরেখা। ভারতের মানচিত্রে এইরূপে এই রেখাটা 
অঙ্কিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই রেখার দক্ষিণ ভাগ যাহা 
লঙ্কার উপর দিয়া গিয়াছে তাহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভারত 
উপকূলস্থ গোদাবরী নদীর সঙ্গমস্থানের অদুরবর্তী সমুদ্রবক্ষে কোনস্থানে 
পতিত হয়। স্থৃতরাং লঙ্কা এইরূপই কোন স্থানে ছিল। লঙ্কা! শব্দের 
আর একটা বুৎপত্তি এইরূপেও হইতে পারে যথা লীয়তেহত্রেতি-লী+ড 
স্লংসপৃথিবী বীজং। পৃথিবীর বীজ, বৃক্ষের বীজের ন্যায় পৃথিবীর 
মধ্যস্থানে বা কেন্ত্রেই থাকে । লঙ্কা্লং+ক। লং শবের অর্থ 
যেখানে লীন হয়, আর কং শবের অর্থ (কায়তি শব্দ নিগচ্ছতি ষতঃ 
'যস্মিন) কৈ-শবে। অর্থাৎ যেখানে শব্ধ লীন হয় ও যেখান হইতে 
নির্গত হয়। লং পৃথিবীর বীজ বা পাখিব বিন্দু । স্থতরাং গোলাকার 
পৃথিবীর মধ্যরেখা, তাহার মধ্যস্থ বীজ, বিন্দু বা কেন্দ্রকে ভেদ করিয়াই 
উভয় পার্থে বিস্তৃত হইবে। এম্থলে রম ধাতু হইতে টানিয়া বুনিয়া 
লঙ্কা নি্ন্ন না করিয়! যদি লং ওক হইতে তাহা সাধিত হয় তাহা। 
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হইলে কি আপত্তি হইতে পারে । আর রাবণ অর্থে যদি শব্দই প্রতিপন্ন. 
হয়, তাহা! হইলে শব্বরূপ রাবণ এই লয় করিবার স্থান হইতেই 
নির্গত হইত এবং তাহাতেই লীন হইত এবং সীতারূপ জ্যোতিকেও, 
তথাতে লীন করিয়াছিল। সীতার উজ্জ্বল জ্যোতিও সেখানে লীন 
হইয়! মলিন হইয়াছিল । 

ইতিপূর্বে আমরা! দেহের মেরুদণ্ডকে একটা ধনুর সহিত তুলনা! 
করিয়াছি । এই মেরুদণ্ডে তিনটী কুট আছে। কুটশব্দের অর্থ কলস,, 
কোটঃ গড়। যাহার অভ্যন্তরে বা যাহাতে কোনও পদার্থ থাকে 
তাহাই কুট । যেমন কুটস্থ চৈতন্য । চৈতন্য প্রকাশক সংজ্ঞা-_তাহার 
জ্যোতি । এই মেরুদণ্ডেও তিন স্থানে জ্যোতি প্রকাশ হয় তাহা আমরা 
পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি । “দক্ষিণস্ঠোদধেক্তীরে” স্থিত এই জ্রিকুট 
পর্বতই যেন এই মেরুদণ্ড । মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যেখানে হৃদয় স্থিত, 
তাহা কিছু বক্রভাবাপন্ন, সুতরাং উচ্চতা বশতঃ তাহাই তাহার অগ্র বা 
শিখর | ত্রিকুট পর্বতের শিখরেই লক্কাস্থিত। মেরুদণ্ড অস্থি নিম্মিত 
স্ৃতরাং প্রস্তর নদূশ কঠিন। এই ত্রিকুট সমন্বিত তিনটা কলসের জলের 
হ্যাযই সেই তিন জ্যোতি তাহাতে থাকিয়া, কখনও উচ্ছুসিত জলের 
ন্যায় ক্ষণতরে দৃষ্টিগোচর হয় আবার তাহাতেই লীন হয়। হ্থাদয়স্থ 
আত্মা হইতেই জ্যোতি বিকশিত হয় আবার তাহাতেই লীন হয়। 
তাই সীতারূপ জ্যোতি রাবণ কর্তকই যেন অপসারিত হইয়া সেই 
লয়ের স্থান লঙ্কাতেই লীন হয়। রাবণ যখন শব্ধ বা রব তখন তাহার 
উৎপত্িস্থানও এ বক্ষস্থলের অভ্যন্তরেই যেখানে হ্ৃদয়েরও স্থান। 
নিশ্বাস দ্বারা বক্ষ-স্থলের অভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু, যাহা তথাতেস্থিত কৃটে 
বা কলসে রুদ্ধ হয়, তাহাই প্রশ্বাসের সময় বহির্গমন কালে, কণ্ঠনালীতে- 
স্থিত পার্দা ঘয়ে আঘাত করাতে, রব বা শবের উৎপত্তি হয়। স্বর বা। 
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শব্ধ যেন দেহের অভ্যন্তর হইতেই উখিত হয়। তাই স্বর বা শব্দ বাঁ 
রব সেই লঙ্কাবূপ কুটেই যেন লীন অবস্থাতে থাকে। তাহা হইলে 
ইহাই বুঝা যাঁয় যে শব্ধ ও জ্যোতি উভয়েই বক্ষ-স্থলের অভ্যন্তরস্থ কোন 
স্থান হইতে উদ্ভৃত হইয়া পুনরায় তথাতেই লীন হয়। তাই রব 
বা শব্বরূগী রাবণ জ্যোতিরূপিণী সীতাকে যেন হরণ করিয়াই উভয়ে 
তাহাদের এক সাধারণ (09201001 [1466 ) লীন হইবার স্থানেই 
গমন করিল । এই সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে শতযোজন রূপ 
দু্লজ্ঘ্য পথই অতিক্রম করিতে হয়। তাহা! পৌরুষ বলে, কঠোর যোগ 
সাধনে ও দীর্ঘকাল অভ্যাসেই সিদ্ধ হয়। 

ত্রিকূটপর্ববত দেহের মেরুদণ্ড হইলে উদধি কি হইবে। উদধি 
শব্দের বুৎপত্তি অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়। উদ (জল)+ধা4+কি 
স্উদধধি। উদ্ং-জলং হইল কেন? ভাগবতে এইরূপ একটা শ্লোক 
আছে “জগন্রয়াস্তোদধিসংপ্রবোদে নারায়ণস্তো উদরনাভি-নালাৎ” 
ইত্যাদি । ত্রিজগতের সলিলরূপে অন্ত হইলে, তাহার জলে সংপ্লবমান 
নারায়ণের উদর নাভিনল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল। নারায়ণ 
নিরাকার । তিনি জলরূপে প্রথমে পরিণত হইলেন--তাই নারে 
বা জলে অয়ন বা গমন। সেই জলের মধ্যে যেখান হইতে সেই 
নালটা হইল সেইটী তাহার নাভি, আর সেই নাভি উদরেই স্থিত-_- 
যেমন সঙ্ঃপ্রন্থুত শিশুর উদরে নাভিনল সংযুক্ত থাকে । গর্ভে শিশু 
সেই জলেই ডুবিয়া থাকে, তার উদর তখনও খোলা নৌকার মতই 
জলে পরিপূর্ণ থাকে, তারপর বহু পরে যেন সেই নৌকাটার ছুই 
ধার একস্থানে আসিয়া জোড়া লাগিলে তাহাই উদরের গহ্বর হয়। 
স্থতরাং উদরও জলে পূর্ণ জন্য প্রকারান্তরে উদধি। সম্ভবতঃ এইজন্যই 
উদ শবের অর্থ জল হইয়াছে । উদ্ং+রাতি-রা+ড ' বাতি অর্থে 
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আহার যেমন বানং_-বনজাত ফলং+রাতি খাওয়া-বানর এইরূপ 
অভিধানে বুত্পত্তি থাকিলে উদর শব্দেরও উত্তরূপ ব্যুৎপত্তি কেন 
না হইবে? তাহা হইলে যাহা জল খায়, তাই উদর । উদ্ধরে যে 
জল থাকে তাহার প্রমাণ বমনের সহিত জলই বেশীভাগ উদগীরণ 
হয়। আবার পাতলা মলও জলই-_তাহা উদর হইতে আসে। মৃত্রও 
উদরের নিয়দেশে স্থিত আধার হইতে নিঃসৃত হয়। তাহ হইলে 
উদধি ও উদর প্রায় একার্থবোধকই হইল। আমাদের দেহের যে 
স্থান জল ধারণ করে তাহাই উদধি। মুখ দিয়াও বমনে জল 
নিত হয়, লালা নিত হয় আবার মলদ্বার ও মৃত্রদ্বার দিয়াও 
জল নির্গত হয়; স্থৃতরাঁ এই উদররূপ উদধি প্রায় মুখ হইতে 
মলদ্বার পধ্যন্ত বিস্তৃুত। আর এই উদর, দেহের সম্মুখভাগেই অবস্থিত 
তাই দক্ষিণ। আমরা সম্মুখের পদার্থকেই প্রদক্ষিণ করি বা দর্শন করি। 
তাই আমাদের সন্মুখই আমাদের দক্ষিণ। সুতরাং “দক্ষিণন্য উদধে” 
অর্থে সন্মুখস্থ উদর বা পেট । এখন উদর বা উদধির তীর তাহা 
হইলে দেহের মেরুদণ্ড যাহা মুখের পশ্চাৎদিক হইতে মলদার পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাই হয়না কি? এবং ইহাদ্বারাই উদররূপ উদধি 
সীমাবদ্ধ হইল না কি? এতক্ষণে বাল্ীকির রহস্তান্িত শ্লোকের 
"্দক্ষিণত্যোদধেন্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ববতঃ | 
তন্তাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্্স্ত পুরী যথা ॥ 

অর্থ হইল কি? সম্মখদিকস্থ উদধি বা সমুদ্ররূপ উদরের তীররূপ যে 
মেরুদণ্ড আছে তাহার অগ্র বা শিখররূপ উচ্স্থানে লঙ্কাপুরী । 

অতঃপর দেখিতে হইবে রামের কি বিসদৃশ বা অন্যায় কাধ্যের 
জন্য এই সীতা অনৃশ্টা হইলেন। রাম বাণপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন অনেকটা স্বেচ্ছাতে। সেই সীতারপ জ্যোতি দর্শনের 
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সাহায্যে তিনি অনেকটা অভ্যাসের ছারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতৈ- 
ছিলেন এবং বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, এই কার্যে তাহার সহায়ক 
হইবে, তাই পিতার অনিচ্ছাকৃত সত্যপালন করিবার জন্য স্বতঃই উন্মুখ 
হইলেন। যদিও তাহার মনে রাজ্যভোগ লালমার আকাজ্ষা শিথিল 
হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার মনে যে সেই কামনা 
উদ্দিত না হইত তাহা নয়। বন প্রবেশের সময় বিরাধ রাক্ষপরূপে 
এরূপ একটী কামনারপী বিক্ষেপশক্তি তাহার পদশ্থলন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। যখন তিনি বিরাধ কর্তক স্বন্ধে নীত হইয়া বনমধ্যে 
বাহিত হইতেছিলেন, তখন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াই যাইতেছিলেন 
এবং বলিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর অভিলাষ পুর্ণ করিতেই যেন 
তিনি বনে আসিয়াছেন, সুতরাং বাক্ষদ তাহাদিগকে এইরূপে 
বহন করিয়া বনমধ্যে লইয়। গেলে বরং তাহার ভ্রমণের অনেকটা 
সাহাষ্য হইবে ও তজ্জনিত ক্লেশেরও লাঘব হইবে। সীতার 
কথা তখন তাহার মন হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। তারপর 
সীতার ক্ষীণ স্বৃতিই যেন তীহার (সীতার) করুণ আর্তনাদ 
রূপে তাহার মনে উদয় হইল। তখন আবার তাহার আত্মপৌকষ 
উদ্দীপিত হইয়! তাহাকে বিরাধবধে সমর্থ করিল, এবং তিনি সেই 
লপ্তপ্রায় মীতাজ্যোতিরই যেন উদ্ধার করিলেন। ইহার পর রাম 
অগন্ত্যাশ্রমে, খষির উপদেশ প্রাপ্তির পর সেখানে থাকিতে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন কেন? তাহার ক্ষাত্রধন্মোচিত রাক্ষসবধরূপ প্রতিজ্ঞা পালন, 
যাহা তাহার মনে মাঝে মাঝে উকি ঝুঁকি দিতেছিল, তাহাই 
প্রবল হওয়াতে তাহার এই সংকল্প ভঙ্গ হইল। কেননা অগন্তাশ্রমে 
থাকিলে রাক্ষদবধ হইবেনা। তখন তাহার এই সংকল্পচ্যুতি ও 
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বাণপ্রস্থের বিরুদ্ধ ধর্ম অহিংসায় জীববধরূপ অন্যায় কাধ্য হইতে 
তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য, তীহার বিবেক বুদ্ধিরই বিচার, যেন 
মীতার মুখেই ব্যক্ত হইল। তাহার মনে হইল তিনি তো বাণগ্রস্থ 
অবলম্বন করিয়াছেন একরূপ শ্ষেচ্ছাতেই সাধনপথে অগ্রসর হইবার 
জন্য । বানপ্রস্থীর তো অহিংসাই ধন্ম। তাহাতো মুনিরাই বলিয়া- 
ছিলেন, তাহারা নিজেদের তপন্তার হানি হইবে বলিয়াই, শাপ 
দিয়া এই সকল রাক্ষম বধ করিতে চাহেন না। বাণপ্রস্থের ধশ্ম 
সাধনা ও তপন্তাই মুখ্য। আবার তিনিতো এখন রাজ্য শাসনের 
জন্যও দায়ী নহেন, কেননা তিনি রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সন্বন্বত্যাগ 
করিয়| বনে আসিয়াছেন। ক্ষাত্রধন্ম প্রতিপালন করিয়া বিনা হিৎসায় 
জীব বধ করা তপস্তার পরিপন্থী কাধ্য হয়। সীতার উক্তি এই- 
রূপই ছিল। সীতার বাক্য অবহেলা করা, যেন সীতাবূপ জ্যোতিরই 
উপর ক্রমে আস্থার শিখিলতার নিদর্শন | রাম যদি সেই বিবেক, 
বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পরিহাসচ্ছলে 
শূর্পখার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিতেন নাঁ। তাহার সেই অল্প 
পদস্থলনের স্থযোগ পাইয়া তাহার চতুর্দীশকরণ দূষিত হইল। 
কিন্ত রাম সেই চতুর্দশকরণের দোষ হইতে নিজকে তৎকালের 
মত মাজ্জিত করিয়াই থেন বিশ্তদ্ধ হইলেন, তাহা যেন ঝাড়িয়া 
ফেলিয়া দিলেন। সেই ঝাড়াতে সেই চতুদ্দিশসহস্রের মধ্যে একজন 
কম্পিত হইলনা__সেই অকম্পনই রাবণকে সংবাদ দিল। যতদিন 
সাধক বিদেহ কৈবল্য বা জীবনুক্তি লাভ না করিতে পারে, তত 
দিন এই দেহ থাকাবশতঃই এই চতুর্দশকরণও সাধকের সহিত 
বর্তমান থাকিবে । দেহের বিনাশেই এই করণগুলির বিনাশ হইবে । 
তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যতদিন প্রারন্ধ শেষ না হওয়া পর্যযস্ত 
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সাধক দেহ রক্ষা করেন, ততদিন তিনি পূর্ণজীবনুক্ত নহেন, অর্ধ- 
জীবন মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন। হখন সাধক আত্মভৃত বা 
আত্মময় অবস্থায় থাকেন ততক্ষণই তিনি চতুদ্দশকরণ হইতেও মুক্ত 
থাকেন। রাম চতুদ্শ বদর বনবাসকালে সেই চতুদ্দশকরণ লহ 
লিপ্তই ছিলেন। যে দিন তিনি আত্মভূত হইলেন, সেই দিনই 
এই বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়া তিনি এই চতুদ্দশকরণের বেষ্টনি 
হইতে ততক্ষণস্থায়ী মুক্তিলাভ করিলেন--আর সেইদিনই তাহার চতুদিশ 
বংসর বনবাসেরও শেষ হইল। তাই বালীকি তীহার বনবাসের 
কালও এই নির্দিষ্ট চতুর্দশ সংখ্যা দ্বারাই পরিমাণ করিয়াছেন। 
পাগ্ুবেরা ছাদশবর্ষ বনবাসের জন্য নির্বাসিত হইয়াছিল। আর 
কৈকেয়ীই বা কেন দুই একবর্ধ বেশী কম না বলিয়া এই নিদিষ্ট 
চতুদ্দিশ বংসরের জন্যই তাহাকে নির্ধাসিত করিলেন? স্বতরাং 
বাল্জীকি কর্তৃক এই চতুর্দশবর্ষ নির্দিষ্ট হওয়ার কোন বিশেষ উদেস্ঠ 
ছিল, আর অন্রমীন করা যায় উপরিউক্ত মর্শেই তাহা হইয়াছিল। 
অর্থাং এই *্চতুদ্িশ বংসর ঘেন সেই চতুদ্িশকরণেরই স্থিতির 
পরিমাপক সংজ্ঞা। এই চতুদ্ঘশকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া যেন তিনি 
কতকটা আত্মস্থ হইলেন। তখন আসিল আবার সেই ঘোর কামরপী 
শক্র বৃত্তবাহু সমস্থিত মারীচ, যাহাকে তিনি পূর্বের শীতল বা ঠাণ্ডা 
করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন_সে যেন নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃত্তের 
ন্ায়ই ঘুরিতে ঘুরিতে শীতল হইয়াছিল। পাপ বা অধন্ম মনে 
আচরিত হইলেও মন কলুষিত হয় তাহা মানসপাপ, তাহাই 
একদিন না একদিন মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আচরিত হইয়া 
স্ুটিত হয়, তখন তাহা দৈহিক পাপ হয়। মানসিক পাপের 
প্রায়শচিত্ব হয় অন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া, আর শারীরিক প্রায়শ্চিত 


২৪৬ রামায়ণবোধ 


হয় তাহার তদনুযায়ী দণ্ড প্রাপ্তিতে ছুঃখ ও ক্লেশ ভোগ 
করিয়া। ছুই অবস্থাতেই মনই তাহা ভোগ করে। বিনা হিংসায় 
জীবহত্যারূপ ক্ষাত্রধর্ম পালনের কলুয রামের মনকে পূর্বেই কলুষিত 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহা এতদিন ভম্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ধিকি 
ধিকি জলিতেছিল। এই শূর্পণথার উপহাসচ্ছলে নিগ্রহরূপ কাধ্যে 
তাহা যেন একটু প্রদীপ্ত হইল। অনাধ্ধ্যানারীর প্রতি এই নিষ্ঠর 
আচরণ রামের পক্ষে পরিহাস তুল্য হইলেও ইহা সেই নারীর নিকট 
তাহার মৃত্যুবংই হইয়াছিল। নারীর বিরূপতা তাহার মৃত্যু তুলাই। 
মন বিশ্তদ্ধ থাকিলেই আত্মহদিজ্যোতি তাহাতে প্রতিভাসিত হয়। 
আব মন যতই মলিন হয় সেই জ্যোতিও ক্রমে ততই অন হইতে 
হইতে শেষে অধৃশ্ত হয়। যেমন দর্পণ যতই পরিষ্কার হয় প্রৃতিবিন্ব 
ততই স্ফুটতর হয়, কিন্তু মলিন দর্পণের প্রতিবিষ্ব ম্লান হয়। তাই 
সীতারূপ জ্যোতিও ক্রমে রামের মানস দর্পণে শান হইয়া আপিতেছিল। 
কোন স্থানে ময়লা জমিয়া থাকিলে তাহা যদি পরিষ্কৃত না হয় তাহা 
হইলে অন্তান্ত লোকেও সেই স্থানে ময়লা নিক্ষেপ কঞ্চে তেমনি মনের 
ময়লা যদি পরিফুত না হইয়া তাহাতে আবদ্ধই থাকে তখন নানাঁদিক 
হইতে আরও ময়লা সেই কলুষিত মনকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। 
ুদ্ধিই এই মনের মল পরিষ্কার করে। তাই যখন রামের কলুষিত 
মনকে আরও কলুষিত করিবার জন্য কামরূপী মারীচের আবির্ভাব 
হইল তখন সীতাই রাঁমকে বলিলেন উহাকে ধরিয়া আনিয়া পালন 
কর। অর্থাৎ যেন সেই আত্মজোতিই রামের পরীক্ষার জন্যই যেন 
বলিলেন এ মনের লোভনীয় পদাটা ধর-উদ্দেশ্য রামের মনে এ 
লোভনীয় পদার্ঘটার আকর্ষণ কার্যকরী হয় কিনা. তাহাই দেখিবার 
জন্য । রামের মন সেই আকর্ষণ জালে জড়িত হইয়া পড়িল। সেই 


মারীচবধ ও সীতাহরণ ২৪৭ 


আকর্ষণ যতই প্রবল হইতে লাগিল, ততই রামের মন সীতারূপ জ্যোতি 
হইতে দূরে যাইতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধি একবার পূর্বেই রামের 
মনকে মেই আকর্ষণকারী বৃত্তির স্বরূপ দেখাইয়া দরিয়াছিল__-যখন 
লক্ষমণরূপ তাহার স্থ্মিত্র সেই মুগের স্বরূপ অর্থাৎ সে যে মারীচরূপী 
কামনারাশির বুত্ত তাহাই বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়। দিয়াছিলেন | 
রাম সেই বুদ্ধির বিবেক বাণী অবহেলা করিয়াই, তাহার জালে 
পড়িলেন। এস্থানে সেই মারীচরূপী কামনা, সেই সুন্দর মুগটী দ্বারা 
প্রলোভিত হইয়া তাহাকে ধরিবার কামনা । তাই মারীচ মৃগরূপ 
ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে জীবিত ধরিতে না পারিয়! 
তাহাকে যখন বিনা হিংসায় অকারণ বধ করিলেন, তখনই তাহার 
সেই সীতা কথিত ব্যসন বা পাপ হইল। তখন তিনি নিজের যে 
কতদূর পতন হইল তাহাই উপলব্ধি করিয়৷ অনুশোচনার উদয় 
হওয়াতেই “হা! লক্ষ্মণ” “হা সীতা বলিয়া আর্তনাদ করিলেন । তখন 
তাহার মনে হইল যে এত সাধনা করিয়া যে সীতা তিনি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তাহা তিনি হারাইলেন। কিন্তু পৌরুষ বলেই তিনি 
মীতাকে পাইয়াছিলেন। তাই সীতারূপে, পুরুষই যেন তাহার লক্ষণ 
রূপ পৌরুষ লক্ষ্মণকে, তাহার নিকট পাঠাইলেন ষেন লক্ষণ বা লক্ষণের 
সাহায্যেই তিনি সীতারূপে তাহাকে ( পুরুষকে ) প্রাণ্চ হইতে পারেন । 


চুজুর্দস্ণ পল্তিচ্ছেদ 





জটায়ু বধ 


অতিশয় আশক্কিতচিত্তে রাম যখন মারীচকে বধ করিয়া আশ্রমে 
প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে লক্ষমণকে দেখিয়া তাহার 
সীতার জন্য অত্যন্ত চিন্তা হইল। লক্ষণ, কেন সীতাকে একাকী 
পরিত্যাগ করিয়া আদিল, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রামকে সীতা কিরূপ 
কঠোর মর্শমভেদী অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগে তাহাকে ভৎগনা করিয়া, তাহার 
সাহায্যার্থ আসিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাহা আম্মপূর্বরিক বলিলেন। 
তখন তাহারা দ্রুত আশ্রমাভিমুখে গমন করিয়া তথাতে সীতাকে 
অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া, রাম মনে মনে “আমার এই পত্বী 
বিয়োগ অবশ্যান্তাবী” স্থির করিয়া রোমাঞ্চিত ও ব্যথিত হইলেন, 

“এতৎ তদিত্যেব নিবাসভূমৌ প্রহষ্টরোম! ব্যথিতৌ বভূব ॥৮ 
তখন রাম পাগলগ্রায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বন মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। লক্ষণ রামকে শোকোন্মত্ত অবস্থায় বিলাঁপ করিতে দেখিয়া 
বলিলেন, “আপনি অনর্থক শোককাতর হইবেন না, আস্বন আমরা 
সমত্ত বনে অন্বেষণ করি”। তখন উভয়ে বনে অন্বেষণ করিয়াও যখন 
সীতাকে দেখিতে না পাইয়া রাম হতচেতন হইলেন, তখন লক্ষণ রামকে 
পুনরায় প্রবোধ বাক্যে সাত্বনা করিতে লাগিলেন, 


উবাচ সৌমিত্রিরদীন সত্বো। 
যায়ে স্থিতঃ কালযুতঞ্চ বাক্যম ॥ 


জটায়ু বধ ২৪৯ 


শোকং বিস্জ্যাগ্ভ ধৃতিং ভজন্ব । 

সোৎসাহতা চাস্ত বিমার্গণেহস্যাঃ ॥ 

উৎসাহবস্তো হি নরা ন লোকে। 

সীদস্তি কর্মন্বতিদু্ষরেষু ॥ 

ইতীব সোমিত্রী মুগ্রপৌরুষমূ। 

ক্রবস্ত মার্ভং রঘুবংশসত্তমঃ |” 
তখন অদীন-চিত্ত ন্যায় পথে স্থিত স্ুমিত্রানন্দন শোঁকাঁকুল রাঁমকে 
তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন “এক্ষণে আপনি শোক ত্যাগকরতঃ 
ধৈধ্যধারণ করিয়া তাহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন; কারণ উৎসাহশীল 
মন্ুষ্বোরা ইহলোকে অতি দুষ্কর কাধ্যেও অবসন্ন হয় না ।” উগ্রপৌরুষ 
সৌমিত্রি আর্তজনের সান্তনাদাঁয়ক এইরূপ বাকা বলিলেও রাম পুনরায় 
শোকে বিমোহিত হইলেন। রাম শোকাবেগে মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “সীতা কোথায়?” তখন সেই মুগসকলকে দক্ষিণাভিমুখে 
যাইতে দেখিয়া ধীমান লক্ষণ তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সেই 
ইঙ্িতই যেন তাহাদের প্রত্যুত্তর ঘনে করিয়া রামকে বলিলেন, 
“আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াই যেন মৃগগণ উখিত হইয়া দক্ষিণদিকে 
যাইয়া আমাদিগের পথ দ্রেখাইতেছে। স্থতরাং চলুন আমরা 
দক্ষিণাভিমুখেই অগ্রসর হই |” সেই দক্ষিণদিক ধরিয়া! যাইতে যাইতে 
তাহারা একস্থানে একখানি ভগ্ন রথ ও তাহাতে যৌজিত খর ( গর্দিভ ) 
ও তাহার সারথিকে হত অবস্থায় পতিত দেখিলেন; সেখানে ইতস্তত; 
বিক্ষিপ্ত অস্ত্র সহ ও ভূমিতল রুধিররঞ্রিত দেখিতে পাইলেন। তাহারই 
নিকটে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রক্তরপ্রিত পদচিহ্ন ও সীতার অলঙ্কারাদি বিক্ষিপ্ত 
দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন রাক্ষস সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে । 
সেই, অন্য কোন বাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তখন রাম অত্যন্ত 


২৫০ রামায়ণবোধ 


ক্রোধোদ্ীপ্ত হইয়া ধন্সর্বাণ হস্তে করিয়া বলিলেন, “যদি দেবতারা 
এক্ষণেই আমার সীতাকে না দেন, তাহ! হইলে আমি দেবতা, গন্বব্ব, 
মানুষ, নাগ ও পর্বতগণ সহিত সমস্ত জগৎ বিমদ্দিত করিব। 
আমি শর সমূহ দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য, অধিক কি সমস্ত জগৎ 
সম্তাপিত ও বিনষ্ট করিব।” তখন লক্ষণ রামকে প্রবোধ দিয়া 
বলিলেন “শুভদশী ব্যক্তিগণ ঘোরতর বিপদ্‌্পাতেও শোক করেন 
না; আপনি বুদ্দিদ্বার! গ্রকুতরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন” । 

তদ্দিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্বদর্শনাঃ ॥ 

তত্বতো হি নরশরেষ্ট বুদ্ধ্যাসমনচিন্তর | 

বুদ্ধযাযুক্তা মহাপ্রাজ্ঞা বিজানন্তি শুভাশুভে ॥ 

দিবাঞ্চ মান্ৃষঞ্জেব-মাত্মনশ্চ পরাক্রমমূ। 

ইক্ষাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতম্ব দ্বিষতাং বধে ॥” 
আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম স্মরণ করিয়া শক্রবধের জন্য 
যত্ববান হউন। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন “তাহ'লে আমরা! 
এখন কি করিব?” লক্ষণ কহিলেন গিবি, দুর্গ ও ভীষণ বনসঙ্কুল 
এই জনস্থান অন্বেষণ করাই কর্তব্য; আপনি আমার সহিত সমাহিত 
চিত্তে সেই সকল অন্বেষণ করুন|” “তানি যুক্তো ময়া সার্ধং 
সমন্েষিতুমহ্সি ॥৮ তখন রাম লক্ষণের সহিত অগ্রসর হইয়া 
পর্ববতশিখরতুল্য রুধিরাক্ত পক্ষিরাজ জটায়ুকে ভূপতিত দেখিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া রাম লক্ক্ণকে কহিলেন “এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, 
গৃধরূপ ধারণ করতঃ বনমধ্যে বিচরণ করে; এই, সীতাকে ভক্ষণ 
করিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতেছে--“ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমান্তে 
সীতাং যথান্থথম্‌॥” তখন রাম তাহাকে বধ করিতে ধাবিত হইলেন । 
তখন জটায়ু কহিল “তোমার ও লক্ষণের অসাক্ষাতে বলবান্‌ রাবণ 
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সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি সীতার উদ্ধারের 
জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমি তাহার রথ ভগ্ন করিলে 
সে ভূতলে পতিত হইল । উহার সারথিও আমা কর্তৃক নিহত 
হইয়াছে। শেষে আমি ক্লান্ত হইলে রাবণ খড়গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় 
ছেদন করিয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে লইয়া! আকাশপথে গিয়াছে |” 
“সীতামাদায় বৈদেহীমুত্পপাত বিহায়সম্।” তখন রাম লক্ষণকে 
কহিলেন “আমার পিতার বয়স্ত এই বিহগরাজ জটায়ু আমারই 
দুর্ভাগ্যবশতঃ আহত হইয়া ভূতলে মৃত্যুশযায় পতিত হইয়াছে” 
তখন জটাযুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত নিত হইতে লাগিল। 
পরে “রাবণ বিশ্রবার পুভ্র এবং কুবেরের ভ্রাতা” এইমাত্র বলিয়াই 
জটায়ু প্রাণত্যাগ করিল। ধর্মাত্বা রাম স্বীয় বন্ধুর ন্যায় জটাঘুকে 
চিতাগ্রিতে দগ্ধ করিলেন। তৎপরে তাহারা সীতাকে অন্বেষণকরতঃ 
পশ্চিমদিক অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে তাহারা সেইদিক 
হইতে দক্ষিণ দিক অভিমুখে গমন করিলেন । 

বিষ অবতার রামের পক্ষে এই জটায়ু সম্বন্ধীয় সমস্ত বর্ণনাই 
সম্ভব। রাম যখন বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিয়া তাহাকে 
পাইলেন না এবং রক্ত ও যুদ্ধের চিহ্ন দেখিয়া অন্ুমান করিলেন 
সীতা কোন রাক্ষদ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছেন তখন তিনি তাহার 
বিষুত্ব প্রাপ্ত হইয়াই ধনুর্বাণ হত্তে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন। নতুবা দশরথাত্মজ মনুষ্য রামের পক্ষে ইহা! বাতুলোচিত 
কাধ্যই বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। আর তাহা না হইলে জটাযুও তাহার 
সহিত কথা বলিত না। এই জটাম়ু গৃধর, দশরথ শম্বর অন্থবের 
সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া আহত হইলে, তীহাকে রক্ষা করিয়া 
তীহার বয়স্য হইয়াছিল। তাই বাম, তাহাকে পিতৃবয়ন্য জানিয়া 
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অতিশয় শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়া, তাহার দাহ.ও শ্রাদ্ধও করিয়াছিলেন । 
এখন সেই পিতার বন্ধু তাহারও উপকার করিবার জন্য বাবণের 
কবল হইতে সীতাকে উদ্ধাব করিতে যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে 
প্রাণত্যাগ করিল এবং রামকে বলিল যে বিশ্রবার পুত্র রাবণ 
সীতাকে হরণ করিয়াছে । আমরা অতঃপর মন্ুুত্য রাম কি প্রকারে 
এই ঘটনা হইতে সীতার তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
তাহাই দেখাইব, কেননা! জটাযুর মনুষ্ঠোচিত ভাষায় কথা বলিবার 
এবং বরামেরও তাহা বোধগম্য হইবার সম্ভব এরূপ অবস্থায় হয় না। 
রাম যখন শোকে অধীর হইলেন তখন তীহার কাগুজ্ঞান হারাইয়া 
ছিলেন। তারপর যখন লক্ষণের প্রবোধ বাকো ধীর মন্তিফষে সমস্ত 
বিষয় পর্যবেক্ষণ করিলেন তখন দেখিতে পাইলেন একটী বৃহৎ 
শকুনি পক্ষী দ্বিখ্ডিত পক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত আছে, আর সেখানেই 
রক্তাক্ত ভূমিতে ছুইটী মন্ধয্ুজাতীয় প্রাণীর পদচিহ্নও আছে। সীতার 
অলঙ্কারাদিরও কিছু কিছু সেখানে পতিত হইয়াছিল। তাই তিনি 
বুঝিলেন যে কোন বৃহৎকায় মন্গস্জাতীয় প্রাণী সীতাকে হরণ 
করিয়াছে । মন্তষ্য না হইলে, তরবারি দ্বারা সে পাখীর পক্ষও 
দ্বিখগ্ড করিতে পারিত না। অন্য প্রাণীর পক্ষে তরবারি ব্যবহার 
অসম্ভব। এই জটাযুই বা রাবণকে আক্রমণ করিতে গেল কেন? 
তর্করত্ব মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন সীতাকে উদ্ধার করিতে । এখন 
আমরা চেষ্টা করিব তাহার ঠিক বিপরীতটা দেখাইতে-তাহারই 
বর্ণনা হইতে। 


ইহার জটাযু নাম রাখা হইল কেন? জটায়ু-জটাং যাতি 
প্রাপ্পোতীতি। যা+কু-জটং সংহতং আমুর্যস্ত । যাহার আয়ু জটার 
্যায় দৃ়। কেশগ্চ্ছ জটাকারে পরিণত হইলে শীত্্র পলিত হয় না, 
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দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই গৃধ নিজমুখেই বলিয়াছিল তাহার বয়স ষ্টি 
সহ বংসর অর্থাৎ ৬০ বংসর | গৃষ পক্ষীরাও এইবপ দীর্ঘজীবি হয়। 
এখানে জটায়ু শব্দের অর্থ অতি বৃদ্ধ। তাই সে বৃক্ষ কোটরেই 
বাস করিত। গৃর্ব -গৃধ+ক্রন্-_গৃধ্যতি অভিকাজ্ষতি - গৃধিনী, শকুনি, 
দুরদর্শনঃ। শকুনি পক্ষী মাংসাশী ও দুরদর্শনক্ষম, তাহাদের আকারও 
অতি বৃহৎ হয়। কয়েক বংসর পূর্বে ট্েটস্ম্যান (91816870থ)) 
কাগজে একটা ফটোগ্রাফের ছবি বাহির হইয়াছিল। চক্রাতা 
সেনানিবাসের একটা গোরা সৈনিকপুরুষ পাহাড় হইতে একটা বুহ্‌ৎ 
শকুনি ধৃত করিয়া তাহাকে তাহার পশ্চাংদিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় 
রাখায়, সেই শকুনির মস্তক সেই ৬ ফিট দীর্ঘ সৈনিকের মাথার 
উপরে প্রায় ছুই হস্ত পরিমিত অবস্থায় এবং তাহার ছুইটী বৃহৎ 
পক্ষ ছুই পার্খে বহুদূর পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভূমি স্পর্শ করতঃ, 
তাহাদের উভয়ের আকারের তারতম্য প্রদর্শন করাইয়াছিল। অনেকে 
কৌশান্বীর রাজা উদায়নের গল্পও পড়িয়াছেন-_কিরূপে তীহার 
গর্ভাবস্থায় শা্িতা মাতা, এইরূপ একটা বৃহৎ পক্ষী কর্তৃক ধৃত 
হইয়া পর্বতশিথরে নীতা হইয়াছিলেন, এবং ভাগ্যক্রমে সেই শৈলবাসী 
কতকগুলি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচরা হওয়াতে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল । 
সেই শৈলাবাসে উদায়ন জন্মগ্রহণ করিয়া বদ্ধিত হইয়া, পরে হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপের আল্লস্‌ পর্বতের 
নিকটবর্তী কোন কোন ভূখণ্ডে এইরূপ বৃহৎ পক্ষী মনুষ্য পশ্বাদি 
ধৃত করিয়া আহাবার্থ পর্বতশিখরে লইয়া যায়__-এরূপ গল্প আছে। 

এই জটায়ু যদি এইরূপই বৃহদাকার মাংসাশী শকুনি জাতীয় 
পক্ষী হয়, তাহা হইলে রাবণের সহিত তাহার যুদ্ধের তাৎপর্য 
কি? রাবণ একখানি খর বা গদ্দিভবাহী ক্ষুদ্র দ্বিচক্র রথে একটা 
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মন্থয্য ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ, বৃহৎ-দস্ত 
সমন্বিত, ব্যাদিত আনন, মন্ুয্যাকার প্রাণীর ক্রোড়ে ক্ষুদ্রাবয়বা সীতা, 
মুক্তির জন্য হস্তপদ সঞ্চালনে ও করুণ চীৎকারে, তাহার মুক্তির 
প্রয়াসই দেখাইতেছিলেন। গৃত্র তাহার স্বভাবজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে 
করিয়াছিল সেই কদাকার বৃহৎ প্রাণীটা এ ক্ষুদ্রাকার লোভনীয় 
কোমলদেহ প্রাণীটাকে বলপুর্ববক ধৃত করিয়া, তাহার আহারের জন্যই 
লইয়। যাইতেছে । তখন তাহারও লোভ হইল সেই প্রাণীটীকে 
তাহার আহাধ্যার্থ সংগ্রহ করিবার জন্য । তাই সে রাবণের অনাবৃত 
রথের উপর উড়িয়া! ছোঁ মারিবার অবসর খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। রাবণ তাহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা 
করিতেছিল। যখন সে তাহার তীক্ষু চঞ্চু ও নথপ্রহারে রাবণের 
রথের সারথী ও খরকে হত্যা করিল, তখন রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে 
করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তারপর তাহার শিরোপরি উড্ডীয়মান 
সেই শকুনির পক্ষছেদন করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া পদকব্রজেই 
সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সে শূন্যে চলিয়া যাইলে অনেকদূর 
পধ্যন্ত ভূমিতে তাহার রক্তাক্ত পদচিহ্ন বাম দেখিতে পাইতেন না। 
শকুনি যে শীতাকেই ধৃত করিতে গিয়াছিল ইহা কষ্টকল্পিত নহে। 
ইহার আভাস বাল্মীকি অন্যত্র দিয়াছেন। যখন রাবণ সীতাকে ধরিয়া 
লইয়া যাইতেছিল তখন ৫১ সর্গের ৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“তশ্যব্যাধচ্ছমানসম্ত রামন্তার্থে সরাবণঃ | 
পক্ষৌ পাদ চ পার্থেশ চ খড়ামুদ্ধত্য সোহচ্ছিন্নং ॥” 

রামস্তার্থে-রামের অর্থে । অর্থ-্যাঁচনে বিষয়ঃ, যাচঞ্া, ধনং, 
কারণং, বন্ত, প্রয়োজনং | রামের যাচঞা, বস্থ, ধন, বিষয় তো 
মেই সীতাই। রামের অর্থ-্রাঁমের সীতা । আর সেই ধনের 
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প্রতি ব্যাবচ্ছমান গৃশ্ধ | ব্যাধ, যেমন বধের ইচ্ছায় তাহার শিকারের 
প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি এই গৃধও সীতাকে তাহার শিকার 
(1১5) রূপে ধরিতে ইচ্ছমান হইয়া, তাহার প্রতি ধাবিত 
হইয়াছিল। ব্যাধঃস্বিধ্যতি মুগাদীন্, ব্যধ+৭ঃ| বিধ্যতি-কিছু 
বিদ্ধ করাঁ। বিদ্ধ করিতে যে ইচ্ছুক সেই ব্যাধচ্ছমান | রামের 
বিষয় বা ধনরূপ সীতাকে বিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক যে গৃর্ধ, তাহার 
পক্ষছেদন করিয়া রাবণ তাহাকে বধ করিল। ইহার আরও প্রমাণ 
অন্যত্র আছে,_যাহা বাল্সীকি সম্পাতির মুখে বর্ণন করিয়াছেন । 
সম্পাতি জটাযুর অগ্রজ। ইন্দ্রের বজাঘাতে দগ্ধপক্ষ বৃদ্ধ সম্পাতি 
নিজ আহার সংগ্রহে অসমর্থবশাঁৎ তাহার পুত্র স্পার্খ তাহার জন্য 
আহার সংগ্রার্থ সমুদ্রতীরে বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া শূন্যে অপেক্ষা 
করিবার সময়, সে রাবণক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়া সেই সীতাঁকে 
তাহার পিতার ভক্ষণার্থ ধৃত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাবণ 
শাম দাম দ্বারা নিরন্ত করিলে সে সীতাকে গ্রহণ না করিয়া, রিক্তহন্তে 
সন্ধ্যাকালে তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা 
তাহাকে ভতৎসনা করে। তখন সে তাহার পিতাকে বলে যে তখন 
দেবতারা তাহাকে বলিয়াছিল “তুমি যে সীতাকে বধ কর নাই, 
তজ্জন্য তোমার বহু পুণ্য সঞ্চয় হইবে |” এখানে বাল্ীকি শকুনির 
স্বভাবজ প্রবৃত্তির সত্যরূপ প্রকাশ করিলেন। স্থতরাং জটাযু যে 
সীতাকে নিজ আহারার্থ ই ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ইহাই প্রমাণিত 
হয়। এতদিন সে সীতাকে ধরিবার স্থৃবিধা পায় নাই, কেননা তিনি 
কুটিরাভ্যন্তরে থাকিতেন এবং সর্বদা ছুই ভ্রাতা! দ্বারা রক্ষিত৷ 
হইতেন। এই সকল মাংসাশী প্রাণী অন্ত কোন প্রাণীকে ধরিতে 
হইলে শুন্য হইতে বেগে আপতিত হইয়া তাহার মধ্যদেশে চণ্চু ও 
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পদনখ দ্বারা গ্রহণ করে। মনুষ্যজাতীয় প্রাণীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় 
ধরিতে সক্ষম হয় না। তাই যখন রাবণক্রোড়ে সীতা ধৃতা৷ হইয়৷ 
রথোপরি ছিলেন, তখন তাহার করুণরোদনে সে আকষ্ট হইয়া বাতির 
হইয়া আসিয়া বুঝিতে পারিল, যে রাবণও তীহাকে তাহার আহারের 
জন্যই ধৃত করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় শকুনিরা মৃত্যুকালীন 
রোদন শুনিয়া অনেকসময় শবের প্রতীক্ষায় শূন্যে আবিভূতি হয়। 
রাবণকর্তৃক ধৃতা সীত৷ অনেক ধ্বস্তাধ্স্তির পর ক্লান্ত হইয়া অনেকটা 
নিজীবও হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং সে তাহার স্বভাবজ তীক্ষু ও 
দুরদর্শনে সীতাকে পাইবার এই উত্তম স্বযোগ মনে করিয়াছিল । 

অতান্ত শোকাবেগে রাম পৃথিবী ধ্বংম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
পরে লক্ষ্মণ কণ্তক প্রবৃদ্ধ হওয়ায়, তাহার স্থবুদ্ধির উদয় হইলে পধ্যবেক্ষণ 
ও বিচার দ্বারা এখন বুঝিতে পারিলেন ষে সীতা কোন বন্জন্ত বা 
মাংসাশী বাক্ষসের দ্বারা ভঙক্ষিত হন্‌ নাই। সেই বিভিন্নাকারের 
পদচিহ্ুদ্বয় দেখিয়া অনুমান করিলেন একটা বৃহদাকার মনুষ্য যখন 
সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন এই শকুনিও তাহাকে 
শিকাররূপে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া, সেও আততায়ীর 
হম্তধুত থড্গদ্বারা দিথপ্ডিত পক্ষ হইয়া মুতাবস্থায় পড়িয়া আছে, 
আর সে ব্যক্তি রথাভাবে পদ্রব্রজেই সীতাকে লইয়া গমন করিয়াছে । 
তখন তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া সীতা অন্বেষণে, সেই পদচিহ্ন 
অন্সসরণে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 

এই জটামুকে রাম তাহার পিতৃবয়স্য বলিলেন কেন? অন্তত 
বণিত 'আছে, দণ্ডকারণ্যে যখন রাজা দশরথ শশ্বর অন্তর বধার্থ 
উদ্যোগী হইয়া ইন্দ্রের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আহত 
হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন এবং জটায়ু গৃ্ুই তাহার প্রাণরক্ষার 
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সহায় হইয়াছিল। এই শম্বর অস্থুর, একবার ইন্দ্রবধ করিয়াছিলেন, 
আবার কৃষ্ণও বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কাল্পনিক । শহ্বর 
শব্দ খগবেদে আছে। যথা “অরন্ধয়ো তিথি গায়শঙ্বরমূ।” ইহার 
অর্থ আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে পুরাণদ্বারা প্রভাবান্িত 
সায়নাচাধ্য তাহার ভাঙতে বলিয়াছেন শঙ্ধরং এতন্নামানমন্থরম্‌। 
যদি ইহা শম্বর বা শবর জাতি হয়, তাহা হইলে বৈদিকযুগে 
একবার তাহাদিগকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন আবার তাহার ৩৪ 
সহন্ত্র বংসর পরে কৃষ্ণও সেই জাতীয় লোক বধ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বৈদ্িকযুগে, যে ইন্দ্র বৈদিক খধির স্ততিদ্বারা আরাধ্য ছিলেন 
তিনিই কি আবার ত্রেতায় দ্রশরথের সময় শম্বর বধ করিয়াছিলেন? 
স্ৃতরাঁং শম্বর অস্থরই যুগে যুগে পুনঃপুনঃ বধ হইতেছে ইহাই 
প্রমাণ হয়। শম্ঘর শবের অর্থ শ্বরং- সলিলং, মেঘঃ যথা খগবেদে 
:“অদদ্দর্মনানাশম্বরাণি |”. “শশ্বরাণি মেঘ নামৈতৎ মেঘান্‌ ব্যদা্দঃ 
বর্ষণার্থ, বিদারিতবান্‌” ( সায়নভাম্ত )। বেদে সায়নভাঙ্তে ছুই স্থানে 
ছুই অর্থে সায়নাচাধ্য ভাষ্তে বলিয়াছেন । শন্বর অর্থে মেঘ হইলে-_ 
ইক্রের বজপাতে মেঘ বিদীর্ণ হয়। তাই ইন্দ্র শন্বরাস্থর বধ 
করিয়াছিলেন-_পুরাণের বূপকে । আবার শন্বরঃ- মুগবিশেষঃ। 
অনেকে বৃহৎ শৃঙ্গধারী বৃহদাকার হরিণ শিকার করিতে যাইয়া! তাহার 
শুঙ্গাঘাতে আহত হইয়াছে এরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। 
দণ্ডকারণ্যে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সহিত শশ্বর মুগ বধ করিতে যাইয়া 
আহত হইয়া অচেতন হইয়াছিলেন। মৃগ অনুসরণে তিনি অন্ুচরগণকে 
বহু পশ্চাৎ ফেলিয়া একাকীই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন 
অস্থ্রের অস্ত্রাধাতে আহত হইয়াছিলেন বলিয়া বধিত আছে, তখন 
তিনি সম্ভবতঃ মৃগশৃঙ্গে আহত হইয়াছিলেন। তাহাকে একাকী 


১৮ 
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বনমধ্যে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কোন শকুনি তাহাকে 
তাহার চঞ্চঘারা বিদ্ধ করে। তখন সংজ্ঞালুপ্ত রাজার চেতনা 
ফিরিয়া আসাতে তিনি চীৎকার করেন, এবং সেই চীৎকার শ্রবণে 
তাহার অন্ুচরেরা তীহাকে অন্ধকারে দেখিতে পায়। এই শকুনিই 
যেন রাজার জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিল তাই শকুনিজাতীয় পক্ষী 
রাজা দশরথের বন্ধু। মহিষী কৈকেয়ী রাজাকে সেই সময় শুশৃষা 
করেন। তিনি অন্চরদিগের নিকট এই শকুনিথটিত বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করেন, এবং রাম, বনবাসের পূর্বে যখন পিতার সত্যরক্ষার কথা 
কৈকেয়ীর নিকট, শুনিয়াছিলেন তখন তিনি ( কৈকেম়ী ) রামকে 
ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তাই রাম এই দণ্ডকারণোস্থিত বুদ্ধ 
শকুনিই, যেন সেই দীর্ঘকাল পূর্ধে পিতার উপকার করিয়াছিল 
ইহাই মনে করিয়া, তাহাকে পিতৃবয়স্ত মনে করিয়াছিলেন। শকুনি 
জাতি যাট বংসরেরও বেশী বাচে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। 
এখন এই জটাধু যেন তাহারও বন্ধু হইল, কেননা সে যদি রাবণকে 
আক্রমণ করিতে যাইয়া হত না হইত, এবং রাবণ নির্ব্বাধায় 
সীতাকে লইয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার এই বথাদির চিহ্ন 
ও পদচিহনও রাম দেখিতে না পাইয়া! সীতা যে কোন বন্যজন্ত দ্বারা 
ভক্ষিত হইয়াছেন ইহাই স্থির করিতেন । 

শন্বর বধ করিবার জন্য ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার রাজা দশরথের 
কি প্রয়োজন ছিল? এই জটামুর ভ্রাতা অন্যত্র অন্গদকে বলিয়াছে, 
“আমি (সম্পাতি) ও জটায়ু পূর্বকালে বৃত্র বধ করিতে উদ্যত 
ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য স্বর্গাভিমুখে যাই, তখন ইন্দ্রের বে আমার 
পক্ষদ্বয় দগ্ধ হয়|” (এ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও বলিব )। এই 
উপাখ্যান হইতৈ ইহাই বোধ হয় যে রাজা দশরথ দণ্ডকারণ্যে মৃগ়ার্থ 
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গমন করিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া! অবিরল বারিধারা বর্ষণ 
হইতেছিল। তখন অন্ুচরবিহীন রাজা কোন বুক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। সেই সময় মেঘকে যেন বিদীর্ণ করিয়াই বজ্ঞ সেই বৃক্ষের 
উপর পতিত হয়। সেই বৃক্ষের উপর ছুইটা শকুনি পক্ষবিস্তৃত করিয়! ছিল 
এবং রাজার মস্তকও কতকটা সেই পক্ষীদ্ধয়ের পক্ষদ্বারা বারিধারা হইতে 
রক্ষিত হইতেছিল। এমন সময় সেই বৃক্ষের উপর বজ পতিত হইল। 
সেই বজ্র সেই পক্ষীর পক্ষই দগ্ধ করায় রাজা রক্ষা পাইলেন। স্তম্ভিত 
রাজা বজ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও অচেতন হইয়া! মৃতপ্রায় 
পড়িয়া রহিলেন। ইত্যবসরে অন্ুচরেরা তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
তদবস্থ দেখিতে পাইল। উপরের দিকে চাহিয়া তাহারা দেখিল 
পক্ষীর পক্ষ দগ্ধ করিয়াই বজ্র অন্তহিত হইয়াছে সেই জন্যই রাজা 
বাচিয়া গিয়াছেন। তুলা এবং পক্ষীর পক্ষপালক একই জাতীয়। 
বিদ্যুৎ তাহার ভিতর দিয়া সঞ্চালন হয় না। এই পক্ষীদ্বয়ের পক্ষই 
রাজাকে রক্ষা করাতে তাহারা রাজা দশরথের বন্ধু। ইহাই ইন্ত্র কর্তৃক 
শন্বর বধের তাৎপধ্য । এই জটায়ু বধের রহস্যান্বিত তা্পধ্য আমরা 
যথাস্থানে দেখাইব। 


পম্বিজস্ণ প্বিত্ছেদ 
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অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে, পশ্চিম দিক অভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন। পরে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমনকরতঃ এক ভীষণ 
জনসমাগমশূন্ত বন অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণ দিকে যাইয়া জনস্থান 
হইতে তিন ক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চবনে গ্রাবেশ করিলেন। পরে সেই অবণ্য 
অতিক্রম করিয়! পূর্বদিকে যাইয়া মতক্গমুনির আশ্রমের নিকট এক 
পর্বত ও তন্মধ্যে পাতালবৎ গভীর চিরঅন্ধকারময় গহ্বর দেখিতে 
পাইলেন। সেই গুহার নিকট অয়োমুখী নায়ী এক রাক্ষপীকে দেখিতে 
পাইলেন। সে লক্ষণকে তাহার সহিত বিহার করিতে যাচঞা করিলে 
লক্ষণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। সে চীৎকার করিতে করিতে 
পলায়ন করিল। তীহারা কিয়দ,র অগ্রসর হইলে এক বিকট শব্দ 
শুনিতে পাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিজন প্রদেশ বায়ুদ্ারা 
বিচলিত হইয়! উঠিল ও সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করিয়! একটা শব্দ 
উখিত হইল। তীহারা সেই শবের উৎপত্তিস্থান নির্ণয়ার্থে অগ্রসর 
হইয়! এক বিপুলবক্ষা, বৃহৎকায় রাক্ষসের নিকটবর্তী হইলেন। সেই 
রাক্ষস কবন্ব, স্থৃতীক্ষাগ্র রোমসমূহে আচ্ছাদিত, নীল মেঘের ন্যায় 
নীলবর্ণ, বৃদ্ধ, মেঘের ন্যায় শবকারী; তাহার মন্তক ও গ্রীবা নাই 
কেবল উদরে একটা মুখ আছে; সেই মুখে একটা মাত্র চক্ষু অগ্নিশিখার 
যায় জলিতেছে; সে সেই চক্ষুর মাহায্যে দূরবর্তী পদার্থ সম্যকরূপে 
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দেখিতে পায়। সেম্বীয় যোজনবিস্তৃত হস্তদ্ধয় বিস্তার করিয়া বন্যজন্ত 
মুগ প্রভৃতি ও পক্ষীদ্দিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্তদ্বারা 
সেই সকল প্রাণীদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল। তাহারা এক ক্রোশ 
মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন । 
তখন সেই মহাবল কবন্ধ, বাহু দ্বারা বাম ও লক্ষণকে পীড়ন করিয়া 
একবারে ধরিল। তাহার! সেই রাক্ষদ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অবসন্ন 
হইলেন। তখন কবন্ধ তাহার বাঁহুপাঁশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্ণকে বলিল, 
“তোরা দৈরক্রমে প্রমত্ত হইয়া আমার আহাররূপে উপস্থিত হইয়াছিস্।” 
লক্ষণ তাহার কথা শুনিয়! বিক্রম প্রকাশে কত-সংকল্প হইয়া রাঁমকে 
তৎকালোচিত হিতকর বাক্য বলিলেন, “এই রাক্ষমাধম আমাদের 
উভয়কেই ভক্ষণ করিবে । আস্বন, আমরা ইতিমধ্যে অসির আঘাতে 
উহার প্রকাণ্ড হন্তদ্বয় ছেদন করি। নিশ্টেষ্ট থাকিয়া ষজ্জীয় পশুর ন্যায় 
প্রাণ-ত্যাগ করা অতীব গহিত। তখন তাহার! উভয়ে তাহার বাহুঘয় 
ছেদন করিলেন। তখন সেই কবন্ধ কহিল. “পূর্বে আমার মহাপরাক্রম 
সম্পন্ন ত্রিভৃবনবিখ্যাত কমনীয় রূপ ছিল। আমি স্ুলশিরা নামক 
মহষিকে ভয় দেখাইলে তাহার শাপে আমার এইরূপ হইয়াছে । পরে 
আমি ব্রহ্ধার নিকট বর লইয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইলাম। আমি 
ইন্্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে গেলাম । তখন ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষেপে 
আমার জজ্ঘাদধয় ভগ্ন হইল ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত হইল। 
তখন আমি ইন্দ্রকে বলিলাম, “আমি কিরূপে অনাহারে স্ুদীর্ঘকাল 
বাচিব? তখন ইন্ত্র আমার এই যোজন বিস্তৃত হস্তদ্বয় ও কুক্ষিমধ্যে 
এই ভয়ঙ্কর দত্তযুক্ত মুখ স্থষ্টি করিয়া দিলেন। তৎকালে ইন্দ্র আমাকে 
বলিয়াছিলেন যুদ্ধে রাম ও লক্ষণ যখন তোমার হস্ত ছেদন করিবেন, 
তখন তুমি স্বর্গে যাইবে । আপনারা আমাকে অগ্নিতে সৎকার করুন, 
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আমি আপনাদের কর্তব্য বিষয়ে সাহাধ্য করিব; এবং এক্ষণে 
আপনাদের যাহার সহিত মিত্রত৷ করা কর্তব্য তাহা বলিব ।” 

রাম বলিলেন, “আমরা জনস্থানে বাঁসকালে রাবণ আমার ভাধ্যাকে 
হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । আমরা সেই রাক্ষলদের নাম জানি? 
তাহার রূপ, বাসস্থান বা পরাক্রম কিছুই জানি না। আমরা কাষ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া স্থকল্পিত গর্তমধ্যে তোমাকে দাহ করিব, তুমি আমাদের 
উপকার করিয়া সেই অপহারীর প্রকৃত রূপ ইত্যাদি যদি বলিতে 
পার।” তখন সেই রাক্ষল বলিল “আমি এখন কিছুই বলিতে সক্ষম 
নহি, কেননা আমার দিব্যজ্ঞান নাই, আপনারা আমাকে দহ করিলে 
যখন আমি নিজের সেই দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইব, তখন সেই রাক্ষসের 
বিষয় যিনি জানেন এবং আপনাকে সীতার সংবাদ বলিতে পারিবেন 
তাহার বিষয় আপনাকে বলিতে সক্ষম হইব। যে পর্যন্ত সুর্য 
অস্তাচলে না যান, তন্মধ্যেই আপনি আমাকে গর্তে নিক্ষিপ্ত করিয়া 
দাহ করুন, তখন যিনি সেই রাক্ষকে অবগত হইবেন তাহার নাঁম 
আপনাকে বলিব। সদাচারীর সহিত আপনাকে মিত্রতা করিতে 
হইবে, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন |” পরে তাহারা এক পর্বত 
গুহার মধ্যে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সেই প্রজ্জলিত অগ্নি সংযোগে মেদ 
পরিপূর্ণ কবন্ধের শরীর অল্পে অল্পে দগ্ধ হইতে লাগিল । পরে মহাবল 
কবন্ধ শীত্র চিতা কম্পিত করিয়া নিশম্ল বসন পরিধান পূর্বক 
প্রভাশালী হইয়া সেই চিতা হইতে উথিত হইল। তখন উখিত সেই 
দিবাদেহ রামকে বলিল, “আমি চিন্তা করিয়। দেখিলাম যে, বিশুদ্ধাত্মা' 
বীর বানরশ্রেষ্ স্ুগ্রীব তাহার ভ্রাতা ইন্্র-নন্দন ক্রুদ্ধ বালী কর্তৃক 
দুরীভূত হইয়া, চারিটী বানরের সহিত পম্পা সরোবরের অস্তভাগে 
বিরাজিত ধত্তমূক নামক শ্রেষ্ঠ পর্বতে বাদ করিতেছে। তাহার 
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সহিত মিত্রতা করা ব্যতীত আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্ত উপায় 
দেখিতেছি না। 

“তদবশ্যং তয় কাধ্যঃ স স্ুুহৎ স্ুহৃদাংবর | 

অকুত্বা ন হিতে সিদ্ধিমহং পশ্ঠামি চিন্তয়ন্‌। 

শ্রয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ। 

ভ্রাতা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রস্ুনুন৷ ॥ 

ঝষ্যমুকে গিরিবরে পম্পা পর্যন্ত শোভিতে। 

নিবসত্যাত্মববান্বীর চতুভিঃসহ বানরেঃ ॥ 

বানরেন্দ্রো মহাবীধ্যন্তেজন্ী চীমিত প্রভঃ। 

দক্ষঃ প্রগল্ভো ছ্যুতিমান্‌ মহাবলঃ পরাক্রমঃ ॥ 

'."স তে সহায়ে মিত্রঞ্চ সীতায়া পরিমার্গণে | 

ভবিষ্যতি হিতে বাম মা চ শোকে মনঃ কথা ॥৮ 
রাম! আপনি এই পথ দিয়া সহজে পনম্পা নাম পুফ্রিণীর পশ্চিম 
দিগবত্তী এ প্রদেশে যাইতে পারিবেন । 

“ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিম্বথ:ঃ ॥ 

অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্‌। 

রাম সপ্জাত বালুকাঁং কমলোৎপল শো ভিতাম্‌ |” 
সেই পম্পা কষ্করশৃন্যা, সমতীর্থা, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকাপরিবৃতা 
এবং শৈবালশূন্তা ও কমল ও নীল পদ্মসমূহে শোভিতা। সেই 
পম্পাতীরে অনেক স্থুলকায় বনচারী বানরকে বারিপান করিতে 
আদিতে দেখিতে পাইবেন । ব্রক্ধা কতৃক নিম্মিত বিশাল দৃরা- 
বোহনীয় খধ্যমুক পর্বত সেই পম্পার তীরে অবস্থিত। ধাশ্মিক 
পুরুষ সেই পর্রত শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধন লাভ করেন, 
জাগরিত হইয়! নিশ্চয় সেই ধন পাইয়া থাকেন। পাপকন্মী পুরুষ 
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তথায় আরোহণ করিয়! নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া 
প্রহার করিয়া থাঁকে। সেই খন্মুক পর্বতের উপরিভাগে এক 
সুবৃহৎ প্রস্তরে আবৃত গুহা আছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতীব 
কষ্টসাধ্য । ধরশ্মাত্[/! স্তগ্রীব, বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস 
করেন। কখন কখন পর্বতের শিখর দেশেও থাকেন ।” কবন্ধ 
তাহার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রামকে পথ প্রদর্শন করতঃ বলিল, 
“স্গ্রীবের সহিত বন্ধুত করুন।” তৎপরে সে অন্তহিত হইলে, 
তাহারাও সেই প্রদশিত পথে পম্পা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 

এই উপাখ্যানে এতিহাসিক সত্যের কিরূপে মধ্যাদী রক্ষা হইতে 
পারে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কবন্ধ রাক্ষস, তাহার 
শির নাই এবং জান্তদ্বয় ভঙ্গ বশতঃ চলচ্ছক্তিহীন অচল । কবন্ধ শবের 
অর্থ কংমুখং বধ্যতে রুধ্যতেইস্মাৎ। রক্ষ বিশেষ যাহার মুখ নাই। 
সুতরাং সে রামের সহিত বাক্যালাপ করিল কিরূপে? কবন্ধের আকার, 
তাহার কাধ্য, স্থিতিস্থান, সর্বোপরি তাহার এরূপ দেহ প্রাপ্তির বিবরণ 
যাহা নিজেই বলিয়াছিল, তাহার যথাযথ সামঞ্ন্ত করিলে আমরা 
দেখিতে পাই ইহা একটা প্রার্কতিক ঘটনা (0055198)] [01600210708)। 
আমাদের পূর্বতন খধিরাও যে অনেকে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার 
কাধ্যকারণ জানিতেন, তাহারই প্রমাণ এই কবন্ধ রাক্ষদ। ইহা কিরূপ 
ঘটনা? রাম ও লক্ষণ বনমধ্যে যাইতে যাইতে দূরে এক পর্বত ও 
তন্মধ্যে গভীর অন্ধকারময় গহ্বর দেখিলেন । আরও কিছু দুর অগ্রসর 
হইয়া এক বিকটশব শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রদেশ প্রচণ্ড বায়ু 
সবার বিচলিত হইল । সেই শব্ধ লক্ষ্য করিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া 
কবন্ধের সম্মুখীন হইলেন | এই কবন্ধ একটা পর্বতস্থ গুহার সম্মুখভাগ 
ও উপরিভাগের আবরণ। পাঠক! একটা রেলরাস্তার পার্বতীয় 
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স্থরঙ্গের ( 01006] যেমন জামালপুরের নিকট আছে ) কিরূপভাবে 
নিশ্মিত হইয়াছে তাহাই মনে মনে অস্ষিত করুন। ঢুই পার্্স্থ 
পাহাড় সমতল ভূমি হইতে ক্রমোচ্চে উখিত হইয়! সেই স্ুরঙ্গের 
উপবস্থ পাহাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । তাহারা যেন সেই স্থরজের 
ছুই বাহুর ন্যায় আর সেই পর্বত তাহার দেহ। স্ুরন্টা যেন তাহার 
বক্ষস্থ মুখ । রাম যে পর্বতস্থ গুহা দেখিয়াছিলেন তাহা পাতালবৎ 
অর্থাৎ সেই ভূমির নিয়স্থানে | এই জরঙ্গ যে পর্বতের অভান্তর দিয়া 
গিয়াছে সেই পর্বতের মধাভাগ, যাহা ছুই পার্শস্থ পর্বত হইতে খোদিত 
হইয়াছে তাহাই সীমাবদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত প্রথম দৃট্টিপথে পতিত হইয়া, 
বোধহয় ইহা যেন সেই পর্বতের দেহ, আর ইহাই কবন্ধের আকার । আর 
এই স্থুরঙ্গের ভিতর যখন গাড়ী যাইয়া অদৃশ্য হয় তখন যেন বোধহয় 
তাহা যেন ইহা কর্তৃক গ্রাসিত হইয়াছে । রাক্ষদও গ্রাস করে তাই 
উভয়ের সৌসাদৃশ্য। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কবন্ধ শির্চুত হইয়াছিল 
এবং তাহার জান্ৃভগ্ন হওয়াতে সে অচল হইয়াছিল । কোনও সময়ে 
এই গুহার উপরিস্থ আবরণে বজ্রপাত হয়, তাহাতেই বিদীর্ণ বাঁ ভিন্ন 
হইয়া যেগর্ত বাস্থরঙ্গ সেই পর্বতের গায়ে হয় তাহাই তাহার মুখ । 
বজ্জপাত হইলে শক্ত মাটি যেমন চারিদিকে ফাটিয়া যায়, তেমনি এই 
গুহার গাত্রস্থ অপেক্ষাকৃত পাতলা! প্রস্তর দেওয়াল ফাটিয়া যাওয়াতে 
চাব্রিদিকের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের অগ্রভাগ সেই স্থরঙ্গের মধ্যভাগের 
দিকেই বিস্তীর্ণ থাকাতে, সেগুলি কবদ্ধের দাতের মতই বোধ হইতেছিল। 
তাহার গাত্রে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বৃক্ষ গুল্মাদি জন্মিয়াছিল তাহাই তাহার 
দীর্ঘ রোমরাশির হ্যায় দেখাইতেছিল। বজ্ভাগ্নি এই স্থুরন্গদ্ধারা . গুহাভেদ 
করিয়া, সেই গ্রহার নীচস্থ দাহা ও জলনশীল ( 11)9800181)10 ) ধাতু 
বা উপাদানের 'খনিতে প্রবেশ কবিয়াছিল। তাহাতেই অগ্রিসংযোগে 
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যে অগ্রিশিখা নির্গত হইতেছিল, তাহাই সেই স্থুরঙ্গ দ্বাবাই বহির্দেশ 
হইতে দৃষ্ট হইতেছিল। এই অগ্নিশিখাই কবন্ধের মুখাভ্যন্তরস্থ 
একটীমাত্র দীপ্তচক্ষু 

পাঠক ! কখনও ধুলারাশিব্যাপ্য বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে ঘুরণীবাযুর আবির্ভাব 
দেখিয়াছেন কি? তাহা হইলে তাহা একবার স্মরণ পথে আনিয়া পরবর্তী 
ঘটনার সহিত তুলনা করুন। এই প্রান্তরের কোন স্থানে যখন প্রথর 
বৌদ্রতাপে ভূমিস্থল অতিশয় তপ্ত হইয়া সেখানকার বায়ুকে অত্যন্ত 
উষ্ণ করে, তখন তাহা লঘু হইয়া উদ্ধে উঠিলে, সেই স্থান প্রায় বায়ুশন্য 
অবস্থা ( ৮৪৫০০: ) প্রাপ্ত হয়, তখন চারিদিক হইতে অপেক্ষাকৃত 
শীতলতাবশত; গুরুবায়ু, সেই স্থানের দিকে বেগে প্রবাহিত হইয়া 
সেই শৃন্স্থান অধিকার করিবার জন্তই যেন ধাবিত হয়। বামু অতিশয় 
উষ্ণ হইলেই তাহা "উর্ধে উঠে এবং চারিপার্খের ভূমিতলস্থ শীতল 
বায়ু অপেক্ষারুত ঘনীভূত অবস্থাতে থাকাতে, চারিদিক হইতে সেই 
শূন্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃতির নিয়মবশতঃ কোন স্থান 
বায়ুশূন্য থাকিতে পারে না। পাখা দ্বারা যে বাতাস উৎপন্ন হইয়া 
আমাদিগের দেহ শীতল করে, তাহাও এই কারণেই হয়। টাঁনাপাখা 
টানিলে সেইস্থানের বায়ু দূরীভূত হওয়াতে, সেই শূন্যস্থান অধিকার 
করিতে যে বায়ু ধাবিত হয় তাহাই আমাদের দেহ স্পর্শ করে। বিজলী 
পাখা চক্রাকারে ঘুরাতে তাহার বাতাসও গোলাকার। এখন এই 
গুহার মাত্র একটা প্রবেশ দ্বার--তাহার মুখের ন্যায় সেই বন্ভিন্ন 
স্থরঙ্গ। গুহার অভ্যন্তরের নীচভাগ বিদীর্ণ করিয়া, বজ পর্বতের, 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, কয়লার খনির স্থুরঙ্গের ন্যায়, একটা অপ্রশন্ত 
স্বরঙ্গ করিয়াছিল। সেই পর্বতগ্ুহাতলে নিহিত কয়লা গম্ধক: 
ইত্যাদি জাতীয় দাহা ও জলনশীল পদার্থ, সেই বজ্তাগ্নির সংস্পর্শে 
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জলিত হওয়াতে, তাহারই শিখা এ ভূমিস্থিত স্থর্গ দ্বারে এ গুহা 
গহবরে উখিত হইত। এই অগ্নিশিখা কখন কখন প্রচণ্ড হইয়! সেই 
বৃহৎ গহ্বরে স্থিত বাতাসকে উত্তপ্ত করিলে তাহা তরল ও লঘু হইয়া 
উর্ধে উিত হইলে, সেই শূন্তস্থান অধিকার করিতে গুহার বাহির 
হইতে শীতল ও ঘনীভূত গুরুবাঘু সেই গ্হাভ্ন্তরে প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হইত। ছুই পার্থে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী (7168০) ক্রমে উচ্চ হইতে 
নিয় হইয়া ভূমির দিকে আসাতে সেই স্থরঙ্গের প্রবেশ পথ একটী 
আচ্ছাদিত গিরি পথের মতই ছিল। স্বতরাং বাহির হইতে প্রবাহিত 
বিস্তীর্ণ বায়ু যখন সেই গুহার দিকে প্রবাহিত হইত তখন সেই উভয় 
পারের ক্রমোচ্চ পাহাড় দ্বয়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নদী আোতের ন্যায়, 
বেগবতী হইয়া সবেগে সেই গুহার দিকে ধাবিত হইত এবং বায়ুর 
বেগও (০1961) ক্রমে বদ্ধিত হইত। যেমন একটা শ্ত্য 
গর্তের মধ্যে চারিদিক হইতে জলগ্রবেশের সময় সেই গর্তের 
চারিদিকের কিনারায় বেগে শ্োত প্রবাহিত হয়, তেমনি এই 
স্থরঙ্গে প্রবেশের সময় বায়ুক্রোতেরও, সেই ছুই পার্থের কিনারার 
নায় পাহাড়ে, সেইবপ প্রবল বেগ হইয়াছিল। একটা গ্রামোফোঁনের 
শিকঙ্গার অভ্যন্তরে যদি সজোরে বায়ু প্রবেশ করান যায় তাহা হইলে 
তাহারও এইরূপ হয়। নদীর জলের স্রোত প্রশস্ত স্থানে প্রথমে 
তত বেগশালী হয়না, কিন্তু তাহা যত অপ্রশস্ত স্থানে যায়, ততই 
তাহার বেগবৃদ্ধি হয় এবং সেইজন্যই ন্দীতীরস্থ ভূমি ভগ্ন হয়। এই 
বাযুরাশি সেই স্থুরঙ্গ প্রবেশের সময়, গর্তে জলপ্রবেশের শবের ন্যায়ই, 
ভীষণ শব কবিতেছিল। তাই রাম সেই শব্ধ শুনিতে পাইয়াছিলেন 
এবং ঝড় উঠিয়াছে এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই প্রবল বাত্যাপ্রবাহে 
সমস্ত প্রাণী ধৃত হইয়। সেই গহ্বর মুখে নীত হইতেছিল। আর 
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বামলক্ণও সেই শব্দ ও ঝড়ের কারণ নির্ণয় করিতে অগ্রসর 
হইয়া, সেই ঘূর্ণীব্যাতায় আকফিত হইলেন । তাহারা ক্রমে সেইদিকে 
আকধিত হইতে হইতে, সেই ছুই পারের ক্রমোচ্চে উখিত পাহাড়ের 
দিকেই নীত হইতেছিলেন। এই ছুই পার্থের পাহাড়ের গান্র 
অবলম্বনে প্রবাহিত বাঁয়ুই সেই কবন্ধের হন্তদ্বয়ব্ূপে বণিত হইয়াছে। 
এইরূপে আকর্ষিত হইয়া, যদি তাহারা এ গুহার সুরঙ্গের মধ্য দিয়া 
সেই গুহাভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হন, তাহা হইলে যে তাহাদের নিশ্চয় 
মৃত্যু ইহা তাহারা অন্থমান করিয়া ভীতিবিহবল চিত্তে উদ্ধারের 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষণের বুদ্ধিমতে তাহারা 
ছুই হন্ত, এবং পরিহিত চর্ম বা বন্ধল দ্বারা সেই বাযুপ্রবাহকে 
আঘাত করিতে লাগিলেন, -যেমন লোকে ধুলিরাশিসমন্থিত ঘৃ্ণীবাযুর 
মধ্যে পড়িয়া ছুই হস্ত বা বসন দ্বারা সেই বায়ুকে অপসারিত করিতে 
চেষ্টাকরে। ইহাই তাহাদের কক অসিদ্বারা রাক্ষাসে্ বাহু ছেদনরূপে 
বণিত হইয়াছে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা! সেই পার্শস্থ পাহাড়ের 
গাত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাহার উপরে উঠিলেন। তখন মুক্তস্থানে আসিয়া 
তাহারা নিরাপদ হইলেন। এই ভৌতিক কাণ্ডে অনেক পশু পক্ষীর 
নিধন যেন বলিদান রূপেই সেই বাক্ষদ কর্তৃক গ্রাসিত হইতেছে 
দেখিয়া, তাহারা এই পশুবলিদান চিরতরে রোধ করিবার জন্য 
মনস্থ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তীহাদের বুদ্ধিই 
যেন রাক্ষসের ভাষনে তাহাদিগকে বলিল এই গুহার নীচে অগ্নি 
সংযোগ করিলে, এই গুহীস্থ ভূগর্ভে নিহিত খনিজ পদার্থ সমস্ত 
জলিয়া নিঃশেষিত হইলে, আর এইরূপ প্রাণীবধকর ' প্রাকৃতিক 
উৎপাত হইবে না। তখন তাহারা হস্তীকর্তৃক ভগ্ন বহু শুকা্ঠ সংগ্রহ 
করিয়া সেই গুহার পাতালের দিকে বাঁ ভূমির নীচের দিকে যে 
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গহ্বর ছিল তাহাই পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন__ 
যেন রাক্ষসের দেহটাই পোঁড়ীইলেন। তখন সেই প্রজ্জলিত কান্ঠের 
অগ্নির সহায়ে সেই খনিজ পদার্থগুলি প্রজ্জলিত হওয়াতে দীপ্ত 
অগ্নিশিখা ভীষণবেগে উপরেরদিকে উখিত হইয়া, সেইগুহাকে কম্পিত 
করিয়া তাহার উপরের আবরণ ভেদ করতঃ শৃন্যে প্রকাশিত হইল 
-যেমন পর্ধতগাত্রে নিহিত বারুদ, অগ্রিসংযোগে পাহাড়গাত্র 
বিদীর্ণ করে। সেই গুহার উপরিস্থিত আবরণ বিদীণ করিয়া সেই 
দী্ঘ অগ্নিশিখা যখন শূন্যে উখিত হইল তখন যেন তাহা! সেই 
গুহারূপ কবন্ধের গ্রীবা বা গলার ন্যায়ই প্রতীয়মান হইয়াছিল। 
তাহারা ছুই ভ্রাতা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখন সেই গুহার পার্স্থ 
পর্বতশিখরে উঠিয়া, সেই প্রজ্জলিত অগ্রিশিখার সাহায্যে বিভাসিত 
বু দুর পধ্যস্ত দেখিতে সমর্থ হইলেন। তীহারা দেখিলেন অদূরে 
একটী পুষ্করিণী এবং নেই সরোবরে বলশালী বানরেরা জলপান 
করিতেছে, আবার তাহারই পশ্চিম তীরবর্তী পর্বতের শিখরে, 
চারিটা বানর সহিত যেন তাহাদেরই নেতা বৃহৎকায় বলশালী 
বানর সমাসীন আছে। সেই বানরগণকে দেখিয়া তাহারা বিশেষ 
উৎসাহান্বিত হইলেন, কেননা এপধ্যস্ত তাহার! সীতা! অন্বেষণ করিবার 
সময় এক জটাষু ভিন্ন অন্ত কোনও প্রাণীর সাহাষ্য প্রাপ্ত হয়েন 
নাই। এখন যখন রাম সেই বানরদিগকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার 
মনে হইল এই বানরজাতি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কুতুহলপ্রিয়। 
সীতাপহারী যদি এই পথ দিয়! যাইয়া থাকে, তাহাহইলে ইহারা 
তাহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছে এবং হয়তো সীতাও ইহাদিগকে দেখিয়া 
কোন নিদর্শন নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে ইহারা কৌতুহলী হইয়া তাহা 
কুড়াইয়াও রাখিতে পারে। স্থৃতরাং ইহাদের সহিত মিত্রতা করিয়া 
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ইহাদের বিশ্বাসভাজন হইলে ইহাদের সাহায্যেও সীতা অন্বেষণের 
স্থুবিধা হইতে পারে । যখন কবদ্ধের গ্রীবারপে গুহা হইতে উত্থিত 
তাহার গ্রীবার হ্যায় প্রজ্ঘলিত অগ্রিশিখার সাহায্যে এই বানররাজকে 
দেখিতে পাইলাম, তখন এই গ্রীবারূপ অগ্নিশিখাই আমার '্থুগ্রীবঃ 
আর সেই অগ্রিশিখা যখন বানরপতিকে দেখাইয়াছে তখন সেই 
আমার স্থুগ্রীব বা বন্ধু হইবে। বিপদে সাহায্য পাইয়া উদ্ধার হইলে, 
লোকে সেই সাহাষ্যকারীর গ্রীবা বা গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে “বন্ধু! 
তুমি আমার বড়ই উপকার করিয়াছ।” তাহার স্তু বা শুভ 
হইয়াছে জন্যই তাহার গ্রীবা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আপ্যায়িত 
করে। পক্ষান্তরে অপকারীকে গলাধাক্কা দিয়া দূরীভূত করা হয়। 
তাই উপকারকারী স্থগ্রীবা সদৃশ অগ্রিশিখার প্রদশিত এই বানর 
পতির সহিত মিত্রতা করিলে সে-ও তীহার স্থগীব হইবে__এইবরূপ 
রামের মনে উদয় হইল। নতুবা কবন্ধের বা তাহার দিব্যদেহ রূপ 
অগ্রিশিখার কথা বলিবার কি সম্ভব হয়? তাহা অস্বাভাবিকই | 
যেমন মহষি অগন্তখষি বিন্ধ্য পর্বত সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ফলে তীহার 
তাৎকালিক অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন তেমনি বাল্মীকি ধষিও এই 
প্রাকৃতিক অদ্ভূত ঘটনা তাহার পর্যবেক্ষণ ফলে অবগত হইয়া, তাহাই 
রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন । 

রাম যদ্দি এই প্রাকৃতিক ঘটনা রূপ কবন্ধের সম্মুখীন না হইতেন, 
তাহা হইলে তীহার স্ুগ্রীব সাক্ষাৎকার হইত না। তীহারা' সমতল 
ভূমিতেই বনের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। পর্বত শৃঙ্গে 
শ্রমস্বীকার করিয়া উঠিবার তাহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষতঃ 
খন সীতাপহারী পদব্রজেই পথ অতিক্রম করিয়াছে ইহা জানিতে 
পারিয়াছিলেন। এই পর্বত শু্ে, ঘটনা চক্রে না উঠিলে তাহারা 
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পম্পা ও ততীরস্থ খস্যমূক পর্বতস্থ বানরগণকে «দেখিতে পাইতেন না। 
আবার সেই গুহাতে অগ্নি সংযোগ না! করিলেও তাহার প্রজ্জলিত 
উ্ধগামী শিখার সাহায্য ভিন্ন, দূরস্থ এ সকল দৃশ্ঠ তাহাদের দৃষ্টিগোচর 
হইত না, আর কবন্ধ ও তাহাদিগকে তাহার দেহ ভম্ম না করিতে 
বলিলে তাহারা সেই গুহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেন না। সেই বন্য 
মুগদিগের সহিত তাহারাও সেই ধূর্ণাবর্তে পতিত না হইলে, যঞ্জঞাহতিতে 
পণ্ড বলিদানের ন্যায় সেই পশুদের অসহায় অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্তি 
দেখিয়! তাহাদের করুণার উদ্রেক হইত না। বাল্সীকি যেরূপ রূপকে 
তাহার নিপুণ হস্তে, তুলিকা! দ্বারা এই চিত্রটা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা 
বড়ই উপভোগ্য নহে কি? তিনি নিজে স্বচক্ষে এইরূপ কোন প্রাকৃতিক 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কারণ অবধারণ করিতেও ঘে সক্ষম 
হইয়াছিলেন তাহা পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে এই ঘটনা বর্ণনে দেখাইয়াছেন। 
কুষ্ণবর্ণ কবন্ধ দেহ যেন সেই কৃষ্কবর্ণ-প্রস্তর নিশ্মিত গুহারই প্রতিমৃত্তি। 
আর কবন্ধকে ভন্ম করিবার প্রেরণা যেন কবন্ধের মুখে রামের নিজ 
বুদ্ধিরই প্রেরণা । এই কবন্ধের যে অন্য গৃঢ় তাৎপধ্য আছে তাহা 
আমরা যথাস্থানে দেখাইব | 
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অতঃপর তাহারা সেই দীপ্ত কবন্ধ দেহ প্রদশিত পথ অন্ুলরণ 

করিয়া পম্পার তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে পম্পা পার হইয়া 
তাহার অপরপারস্থিত খত্বমূক পর্বতের সান্গদেশে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদিগকে সেই অগম্য বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, পর্বতশিখরোপবি 
উপবিষ্ট স্ুগ্ীব, তাহারা বালি প্রেরিত চর মনে করিয়া, ভীত হইয়া 
অন্যত্র প্রস্থান করিল। মেই চারিজন অমাত্যসহ স্ুগীব বালিভয়ে 
অত্যন্ত উত্কপ্ঠিত হইলে, হন্থুমান তাহাকে সাত্বনা দিলে, স্ুগ্রীব 
বলিল, “ধন্ুবণণ ও তরবারীধারী, বিশাল নেত্র, দীর্ঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ট- 
্বয়কে দেখিয়া কাহার না ভয় জন্মে? আমার আশঙ্কা হইতেছে ইহারা 
বালি কর্তক প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব বানর শ্রেষ্ঠ হনুমান! 
তুমি উদ্বাপীন বেশে তথায় যাইয়া, আকার, ইঙ্গিত ও উদ্তি 
প্রতাক্তিদ্বারা উহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হও । এবং উহাদের 
এস্থানে আগমনের উদ্দেশ্য কি তাহাও জানিয়া আইস” তখন 
হনুমান, বানররূপ পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষু মন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া 
বিনীতভাবে সেই ছুই ভ্রাতার নিকট গমন করিল। | 

“কপিরূপং পরিত্যজ্য হ্থুমান মরুতাতবুজঃ | 

ভিক্কৃরূপং ততো! ভেজে শঠবুদ্ধিতয়! কপিঃ |” 
হন্মান অতি মধুর বাক্যে তাহাদের প্রশংসা করিয়! বলিল, “বোধ 


বানর সম্মিলন ও বাঁলিবধ ২৭৩ 


হইতেছে আপানারা তপন্তারত ব্রহ্মচারী প্রধান অথচ বলবান। 
স্গীব নামক কোন ধর্দ্াত্মা বীর্ধ্যবানশ্রেষ্ট বানরশ্রেষ্ট, অগ্রজ কর্তৃক 
রাজ্য হইতে দূরীভূত হইয়া, দুঃখিত চিত্তে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে ; 
আমি বানর, আমার নাম হনুমান; আমি সেই বানর রাজ স্থগ্ীব 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এখানে আপিয়াছি। তিনি আপনাদের সহিত 
মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।” তখন রাম লক্ষমণকে বলিলেন 
“আমি যাহাদের দর্শনলাভ আকাক্ষা করিতেছি সেই বানরশ্রেষ্ 
স্থগ্নীবের অমাত্য এই কপিবর আমাদিগের নিকট আসিয়াছে, স্থৃতরাং 
তুমি ইহার সহিত কথোপকথন কর 1” তখন লক্ষণ তাহাকে বলিলেন 
“আমরাও সেই স্থগ্রীবকেই অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহার সহিত 
মিত্রতা করিব। রামের পত্রী সীতাকে যে রাক্ষদ হরণ করিয়াছে 
আমরা তাহাকে সবিশেষ বূপে অবগত নহি। তাই আমরা স্থগ্রীবের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিতেছি। তখন হনুমান তাহাদিগকে স্বন্ধে বহন 
করিয়া খম্যমূক পর্ধতে আরোহণ করতঃ তাহার একদেশস্থিত মলয় 
নামে বিখ্যাত পর্বতে যাইয়া স্থুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল । তখন 
স্থগ্রীব তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন “আমি হনুমানের নিকট 
বিস্তারিত গশুনিলাম এবং এই হন্তদ্বয় প্রসারণ করিলাম; যদি আপনি 
এই বানরের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা! করিয়া থাকেন, তবে আপনার 
হন্তদ্বধারা আমার হস্ত ধারন করুন।” তখন রাম তাহাকে গাঢ়রূপে 
আলিঙ্গন করিলে, সুগ্রীব বলিল “কয়েক দিবস পূর্বে এক ভীমকর্মা 
রাক্ষম এক রমণীকে হরণ করিয়া শৃন্যপথে লইয়া যাইতেছিল, আমি 
দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে তিনিই সীতা। তৎকালে 
আমরা এই পাঁচজনে শিলাতলে বসিয়াছিলাম। সেই রমণী 
আমাদিগকে দেখিয়া উত্তরীয় বসন ও অলঙ্কার এখানে নিক্ষেপ 
১৮০ক | 
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করিয়াছিলেন। আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।” তখন 
স্থগ্রীব সেই বসন ও আভরণ রামকে দেখাইলে, রাম তাহা চিনিতে 
পারিলেন। রাম লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন “আমি 
প্রতিদিন সীতার চরণ বন্দনা করিতাম, স্থতরাং এই দুইটা নুপুর মাত্র 
দেখিয়া চিনিলাম, কিন্তু কেমুর ও কুগুল চিনিতে পারিলাম না। 
কেননা আমি সীতার চরণ ভিন্ন অন্য কোন অবয়ব দেখি নাই |” 
তৎপরে রাম স্থগ্রীবকে তীহার বীধ্যবত্তার পরিচয় দেখাইবার জন্য 
সপ্ততাল বৃক্ষ শরঘারা ভেদ করিলে, স্ত্গীব আশ্বস্ত হইয়া তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া তাহার ভ্রাতা বালীর বাসস্থান কিক্িদ্ধ্যাতে হস্কার দিল। 
তখন বালী বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিলে, 
স্বগ্রীব আহত হইয়া পলায়ন করত: পুনঃ খ্মূক পর্বতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল। রাম বালী বধের জন্য বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, যখন 
ছুই বানর যুদ্ধ করিতেছিল তখন তাহাদের সৌসাদৃশ্ত বশত: পাছে 
ভুলক্রমে সুগ্রীবকে বধ করেন, এই আশঙ্কায় শর ত্যাগ করিতে ইতস্তত; 
করিলেন। স্ুুগ্রীব ফিরিয়া আসিয়া! তাহাকে ভখসনা করিলে, তাহাকে 
বুঝাইয়া তাহার গলে একটা লতা ও পুষ্পের মালা পরাইয়া, তাহাকে 
পুনরায় বালীর সহিত যুদ্ধার্থ লইয়া গেলেন। বালীও পুনরায় 
স্গ্রীবের হুঙ্কার শুনিয়া বাহির হইয়া আমিয়া৷ তাহার সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হইল। ইত্যবসবে বৃক্ষের অস্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া রাম শর 
ত্যাগ করিলেন, আর তাহাতেই বালী ভূপতিত হইল। এই বালী 
মরিবার সময় রাঁমকে অনেক ভতসনা করিয়াছিল, তন্মধ্যে কিছু অংশ 
উদ্ধত করা হইল। বালী বলিল, “আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিলাম, তখন তুমি অনৃশ্ঠ থাকিয়া আমাকে নিহত করিয়াছ; তুমি যুদ্ধে 
পরাম্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি যশলাভ করিলে? জগতে সকলেই 
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তোমার যশকীর্তন করিয়া বলে যে তুমি বলশালী, তেজস্থী, ব্রহ্মচারী, 
সকল জীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, দৃটপ্রতিজ্ঞ এবং কোন সময়ে 
কি করা উচিত তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড- 
প্রদান রাজাদিগের ধর্ম। তোমার এই অনুচিত কাধ্যে আমি 
জানিতে পারিলাম যে তুমি যথার্থ অধার্মিক, ধার্মিকের ভাণকারী, 
পাপাচারী ও তৃণাচ্ছাদিত কৃপের ন্যায় গুপ্তভাবে অহিতকারী। 
আমি তোমাকে অবমাননা করি নাই, তোমার রাজ্যে বাস করিনা, 
কোন পাপাচরণ করি নাই, এবং তোমার সহিত যুদ্ধ কবিতেও 
যাই নাই ; অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তবে তুমি বিনাদোষে কেন 
আমার হিংসা করিলে? আমি এরূপ পঞ্চনথ পশু যাহার মাংস 
অতক্ষ্য, তথাপি তুমি কেন আমাকে হত্যা করিলে? তুমি অলক্ষ্যে 
থাকিয়া আমাকে বধ করিয়াছ; কিন্তু প্রকাহ্যভাবে আমার নিকটেও 
আসিতে পারিতে না। তুমি স্থগ্রীবের রাজ্য লাভার্থ অধর্মান্ুসারে 
আমাকে বধ করিলে ।” 

তখন রাম তাহাকে বলিলেন “এক্ষণে ধর্মাত্বা সত্যনিরত ভরত 
এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছেন; ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন 
করতঃ তিনি পৃথিবী শাসন করিতেছেন। কোন প্রদেশেই কেহ 
ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারেনা । আমি ও অন্যান্ত অনেক রাজা 
সেই ধাশ্মিক বাজা ভরতের আদেশক্রমে ধর্শ প্রচারে অভিলাষী হইয়া 
সমগ্র ভূমগ্ুল মধ্যে বিচরণ করিতেছি। ভরতের আদেশানুসারে 
ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড দিয়া থাকি। তুমিও, রাঁঙজার কর্তব্য 
ধশ্মপথে অবস্থিত নও । যিনি ধন্মপথে থাকেন তাহার, পিতা! জেষ্টভ্রাতা 
ও বিদ্যাপ্রদাতা এই তিনজনকেই, পিতার স্তায় মনে করা এবং 
পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সদ্গুণশালী শিশ্কত এই তিনজনকেও পুত্রবৎ 
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বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তুমি সনাতন ধশ্ব পরিত্যাগ করিয়া 
কনিষ্টভ্রাতার পত্রীতে অভিগমন করিয়াছ। স্থগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ- 
ভ্রাতা, স্থতরাং ইহার পত্তী তোমার পুত্রবধূ তুঁল্যা। কিন্তু তুমি 
কামপরায়ণ হইয়া ইহার জীবিতাবস্থাতেই ইহার স্ত্রীতে উপরত 
হইয়া; স্থৃতরাং তুমি পাপাচারী হইয়াছ! তোমার কনিষ্ভ্রাত 
ভাধ্যাগমনের অপরাধে আমি তোমার এরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছি । 
যে ব্যক্তি কামপরতঃ সহোদরা ভগ্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতজায়াতে গমন 
করে, স্ৃতিশাস্ত্ের বিধানে সে প্রাণদণ্ডার্থ। মাংসপ্রিয় মন্ুয্তগণ তৃণ 
লতাদি দ্বারা গুপ্তভাবে থাকিয়াই হউক আর প্রকাশ্তভাবেই হউক 
পরাবপ্তিত, ধাবিত, আস্বস্থ, দণ্ডায়মান, সতর্ক অসতর্ক বা বিমুখ মগ 
সকলকে বাগুরা এবং পাশ প্রভৃতি উপায় দ্বারা বধ করিয়া থাকে। 
এই জন্য গুপ্তভাবে তোমাকে বধ করিয়া আমার মনের গ্রানি হয় নাই; 
এবং ধর্মজ্ঞ রাজধিরাও এরূপ মুগয়া করিয়া থাকেন; স্থৃতরাং 
ইহাতে কোন দোষ মনে করিনা । তুমি বানর, এজন্য তোমার 
সহিত যুদ্ধ করিয়াই হউক, যুদ্ধ না করিয়াই হউক, বাণদ্বারা 
তোমাকে নিহত করিয়াছি। “অযুধান গ্রতিযুধান বা যন্মাচ্ছাখা 
মুগোহাসি ॥” তথন বালী বলিল, “আমি অধাশ্মিকদিগের প্রধান, 
সুতরাং ধর্মসঙ্গত বাক্যে আমাকে পরিত্রাণ করুন|” 

তখন বালীর মৃত্যাসংবাদ পাইয়া তংপত্তী তারা শোকাতুরা 
হইয়া ভূতলে পতিত স্বামীকে দেখিয়া তাহাকে বলিল “তুমি পূর্বের 
্বগ্রীবের পত্বী হরণ করিয়া তাহাকে যে নির্বাসিত করিয়াছিলে, 
অদ্য মৃত্যুূপে তাহার পরিণাম ফল পাইলে। রাম যে অন্যের 
সহিত যুদ্ধরত বালীকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া নিন্দিতকাধ্য করিয়াও 
তজ্জন্য সম্তাপিত হইতেছেন না ইহা নিতান্ত নিন্দনীয়। রাম তোমাকে, 
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বধ করিয়া অতি মহৎ কাধ্য করিয়াছেন); কারণ স্থুগ্রীবের সহিত 
প্রতিশ্রতিরপ খণ হইতে মুক্ত হ্ইয়াছেন।” ত্পরে বালির দেহ 
সংকার হইলে স্থগ্রীব রামকর্তক কিক্বিদ্ধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া, নিজপত্বী রুমা ও তারার সহিত রাজ্য করিতে লাঁগিল। 
এদিকে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে সীতা অন্বেষণ কাধ্য তখন স্থগিত 
থাকিল এবং রামও লক্ষণ, পর্বত গুহায় আশ্রয় .লইয়া বর্ধাকাল 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । স্ুগ্রীবও ছুই পত্বীসহ নিজপুরী 
কিক্িদ্ধযাতে, ভ্রাতুপুত্র অঙ্কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া! সমস্ত 
অমাত্যাদি সহ রাজসম্পদ ভোগে মত্ত হইল । 

রামায়ণের এই বানর সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী অতীব কুহেলিকা পূর্ণ । 
এই বানরগণই রামের সীতা অন্বেষণের ও উদ্ধীরের প্রধান সহায়স্বরূপ 
হওয়াতে, বাল্মীকি তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তাহারা যেন দাক্ষিণাত্যবাসী মন্ুম্জাতীয়ই ছিল। তাহাদের রাজ্য 
সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ, তাহাদের মুখে বিজ্ঞোচিত বাক্য ভাষণ, 
তাহাদের ধন্মাধন্মে বিচার, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা ও শৌধ্ধ্য বী্ধ্য সম্বন্ধে 
বাল্মীকি যেরূপ নিপুণ তুলিকায় তাহাদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার! ষে সত্যই দাক্ষিণাত্যবাসী সভ্য মন্ুস্তজাতি ছিল, তাহাই 
দু প্রতীতি হয়, এবং তাহারই ভিত্তি অবলম্বনে এখন অনেক মনীষী 
ইহাই স্থির করিয়াছেন যে এই দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম মন্ুয্জাতি 
বাস্তবিক বানর ছিল না, অন্যথা তাহাদের মধ্যে উক্তরূপবর্ণিত সভ্যতার 
বিকাশ হইত না। আবার তথাকথিত বানরজাতি যে পুরাতন 
(17075%1018) ) দ্রাবিড়বাসীই ছিল, তাহার প্রমাণও এখন সস্পষ্টরূপে 
পাওয়া যাইতেছে । এই সেদিনে হরপ্ল1 ও মাহেগুদারো নামক পার্বত্য 
প্রদেশের স্থানবিশেষ খনন দ্বারা যে, পূর্বতন ৫০০০ পাঁচ হাজার 
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বৎসরের পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার 
সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দেশে প্রাপ্ত অনেক পুরাতন পদার্থের 
সহিত, বিশেষ সৌসাদৃশ্ত আছে। স্ৃতরাং এই বিলুপ্তপ্রায় জাতিও 
এক সময়ে নিজেদের সভ্যতার গর্ষে গৌববান্বিত হইয়া, ভারতের 
কুমারিকা হইতে পাঞ্জাব পর্যান্ত, তাহা! প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
আর ইহারাই বাল্ীকিবণিত বানর, এবং ইহার! যে ভাষায় বাক্যালাপ 
করিত তাহা রাম শীঘ্রই আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে আবার শিক্ষারও অভাব ছিল না, কেননা হন্থমান যখন রামের 
সহিত প্রথম বাক্যালাপ করিয়াছিল তাহা রামের সহজেই বোধগম্য 
হওয়াতে প্রমাণ হয় যে, সে আধ্যাবর্তের তৎকালিন প্রচলিত সংস্কৃত 
ভাষাঁতেও অভিজ্ঞ ছিল; তাই রাম তাহার বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া 
তাহার বাগীতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অকাট্য যুক্তিতেই 
আধুনিক পণ্ডিতের তাহাদের মন্ধয্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। পক্ষান্তরে সংস্কারী অন্ববিশ্বাসী বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে- 
রাম-উপাপক হিন্দুরা, তাহাদের সরলজ্ঞানে ও বিশ্বাসে এই বানরদের 
বানরত্বেই বিশ্বাসী, কেননা দ্রেবতাবংশীয় হওয়াতে তাহার] মন্তুষ্ের 
ভাষাতেই স্ুসংস্কৃত বাক্যে যে কথোপকথন করিবে, তাহাতে 
আশ্চধ্য হইবার কি আছে? আর বিষ্ণুও মর্ত্যে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়া! তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ ্বরণস্থ দেবতাদের ওরসে উদ্ভূত বানররূপী 
জীবের সহিত, ত্রিভূবন বিধ্বস্তকারী রাবণ রাক্ষসকে নিধন করিবার 
জন্যই যেন লীলাছলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং এসম্বন্ধে 
আমাদের বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। পক্ষান্তরে রামের ইতিহাসের 
সত্যতা রক্ষা করিতে হইলে এরূপ মন্ুস্তজনোচিত চিত্রে তাহাদিগকে 
অঙ্কিত না করিলে বানরের মৃকত্ব বিধায়, রামের এরূপ দুরূহ কার্ধ 
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সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অপন্তব বলিয়া বোধ হইতে পারে, ইহাও সত্য । 
কিন্তু এই বানরজাতি যদি প্রকৃতই তাংকালিক আদিম মন্তম্ুজাতিই হয়, 
তাহা হইলে তাহাদের লাঙ্গল থাকিতে পারে না। বানর হইতে 
ক্রমবিবর্তনে যদি মানুষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের লাঙ্গুলের 
তিরোৌধানেই তাহা হওয়া সম্ভব। এই অপঙ্গতি কি বাল্সীকির মনে 
উদয় হয় নাই, নতুবা কেন তিনি এই বানরের লাঙ্গুলের কথা এত 
দু়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং বানর-জাতিকে বরাবর পণ্- 
জাতীয়ই বলিয়া গিয়াছেন। এই বানরের পশ্তত্ব তিনি অতি ম্পষ্টভাবেই 
বানরের উক্তিতেই দেখাইয়াছেন_-“বয়ং বনচরা| রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ। 
এষা প্রকুতিরস্মাকং পুরুষস্্ং নরেশ্বর।” আমরা ফলমূলভোজী বনচর 
পশু । আমাদের প্রকৃতি এইরূপ, আপনি মন্থুস্বের পতি পুরুষ। 
“পঞ্চনখাভক্ষ্য ব্রশ্মক্ষত্রেণ রাঘবঃ। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোহহং 
পঞ্চনখো হতঃ 1৮ পঞ্চনথী প্রাণী ত্রাক্ষণ ক্ষত্রিয়ের তক্ষ্য। আমি এরূপ 
পঞ্চনখী পশু যে আমার মাংস অভক্ষ্য। আমরা পরেও দেখাইব যে 
লক্মণকে দেখিয়া বানরেরা ভয়ে কিল্‌ কিল্‌ শব্দ করিতে করিতে পলায়ন 
করিয়াছিল “তত কিল কিলাং চক্তু লক্মণং প্রেক্ষয বানরাঃ1” তাহারা 
মনষ্জনোচিত বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কিল্‌ কিল্‌ শবে 
তাহাদের ভীতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা তাহাদের বানরোচিত 
ভাষাই ছিল। স্থৃতরাং এই বানরকে বানররপে প্রতিষ্ঠিত রাখাই 
বান্মীকিরও উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হ্য়। তাই আমাদিগকে 
দেখাইতে হইবে কিরূপে এই পশুবানরোচিত কাধ্যকলাপের সাহায্যে 
রাম তাহার কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন । 

বানরজাতি অতিশয় অন্থকরণপ্রিয়, চতুর ও কৌতৃহলী। তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় নিয়লিখিত একটা নত্য ঘটনায়_-যাহা৷ সংবাদপত্রে 
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প্রকাশিত হইয়া, হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিতে 
পারে। একটা লোক তাহার পোষা শিক্ষিত বানর নাচাইয়া নিজের 
ও বানরের ভরণপোষণ করিত। একদিন সে সন্ধ্যার প্রাকালে 
গ্রামান্তর হইতে তাহার তাতকালিক বাসস্থানে প্রত্যাগমন সময় 
একটা জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হয়। সেই সময় একটী দস্থ্য 
তাহাকে হত্যা করিয়া মুত্তিকাতে তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া, 
তছৃপরি কতকগুলি তৃণগুচ্ছ বিছাইয়া রাখিয়া, তাহার সমস্ত উপাঙ্জিত 
অর্থ হরণকরতঃ চলিয়া যাঁয়। সে যখন তাহাকে আক্রমণ করিয়া 
হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বানরটা বন্ধনরজ্জ-মুক্ত হইয়া 
নিকটস্থ বুক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া সেই হত্যাকারীর কাধ্য পধ্যবেক্ষণ 
করে। দস্থ্য চলিয়। গেলে বানরটী সেই সম্ভঃগ্রোথিত প্রভুর 
কবরের উপর তাহার বংশযষ্িখানি প্রোথিত করিয়া সেই হত্যাকারীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি সন্তর্পণে অন্থসরণ করতঃ তাহার বাসস্থান দেখিয়! 
আপিয়া পরিচিত নিজ প্রভূর বাসস্থানে চলিয়া! যায়। পরদিন 
প্রাতঃকালে গ্রামস্থলোক সেই বানরটীকে একাকী দেখিতে পাইয়] 
তাহার প্রভুর অনুসন্ধান করে। তখন সে তাহাদিগের বস্ত্র ধরিয়া 
আকর্ষণ করতঃ এমন হাঁবভাব দেখায় যাহাতে সেই সমাগত গ্রামবাসীরা 
অনুমান: করিতে পারিল যে এই বানর যেন তাহাদিগকে কোথাও 
লইয়া যাইতে চাহিতেছে। তখন তাহারা কুতৃহলের বশবর্তী হইয়! 
সেই বানরের ইঙ্গিত মত সেই প্রীস্তরে উপস্থিত হয়। তখন বানর 
সেই যুষ্টিখানি উঠাইয়া তথাকার মৃত্তিকা হাত দিয়া সরাইতে চেষ্ট। 
করিতৈছে, দেখিয়া তাহারাও সেই সগ্ঘ:খনিত ও পৃরিত স্থানের 
যৃততিকা. অপসারিত করিয়া দেখিতে পাইল সেই মৃত বানরপালকের 
শরবুদেহ। তাহার বাদি অন্বেষণ করিয়া যখন দ্রেখিতে পাইল ষে 
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তাহাতে কোন অর্থাদ্ি নাই তখন তাহাদের ধারণা হইল যে, কোন 
ন্থ্য কর্তকই এ ব্যক্তি অপহৃত ও হত হইয়াছে। তারপরে সেই 
বানরই তাহাদিগকে সেই হত্যাকারীর বাসস্থানের নিকট লইয়া 
গেল। তখন তাহারা পুলিসে সংবাদ দ্রিলে পুলিস কর্মচারী তথায় 
উপস্থিত হইলে, সেই বানরটা সেই হত্যাকারীর স্বান্ধে লক্ষপ্রদানে 
উঠিয়া, তাহাকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পুলিস তাহাকে 
ধৃত করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে, বিচারপতি, সেই বানরের 
মেই নাট্যাভিনয়ের ন্যায় হত্যার দৃষ্টের কার্যাবলী দেখিয়া যেন 
তাহার সাক্ষ্যেই, অপরাধীর দণ্ড দিয়াছিলেন। আমার একটা আত্মীয়ের 
বাড়ীতে একটী বানর আছে। আমি তাহার নিকটে যাইয়া যখন 
আমার যষ্ঠির নিম্নভাগ তাহার গায়ে দিই, তখন সে তাহা ধবিয়া 
উঠিলে, আমি তাহাকে দোলাইলে মে বেশ ক্রিয়ামোদ উপভোগ 
করে, কিন্তু যখনই তাহা ঘুরাইয়া তাহার বক্র অগ্রভাগ তাহার 
নিকট দেখাই, তখনই সে দাত খিচাইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে 
আমে বা তাহার উচ্চ আশ্রয়স্থানে পলাইয়া যায়। আমার শান্তভাব 
দ্রেখিলে মে আমার গায়ে উঠিয়া আমার অলক্ষ্যে .জামার পকেটে 
হত্ত দিয়া টাকা 'পদনুসা অতি সন্তর্পণে লইয়া তাহার মুখের 
মধ্যে পুরিয়া ফেলে, পরে খাচ্যপ্রব্য দেখাইয়৷ তাহার মুখের ভিতর 
আহুল দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইতে পারি। অনেক পাঠক 
সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফ চিত্রে দেখিয়াছেন শিক্ষিত বানর (829) 
ও মিম্পান্তী কিরূপ মনুষ্কের ন্যায় কার্যাদি. করিতে পারে। একে 
বানরজাতি স্বভাবত:ই চতুর ও কৌতুকপ্রিম্ম এবং বদ্ধিষন্‌, তাহার 
উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তাহারা মন্স্তোচিত অনেক কারধ্যই করিত 
সমর্থ হয়। যদি এইরূপ সম্ভব হয় তাহা হইলে" বাষ্জুও এই 
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শ্রেণীর বাঁনর সাহায্যে, তাহার সীতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাই বা সম্ভব হইবে না কেন? আমরা এখন যথাযথ রামের সেই 
আচরণ ও কাধ্যপ্রণালী দ্রেখাইবার চেষ্টা করিব। 

রাম যখন খথ্ূক পর্বতের সান্গুদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন 
গ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হনুমান, ভিক্ষু সন্্যাসীর বেশে তীহার নিকটে 
ধীরে ধীরে আগিল। স্থুগ্রীব হন্ুমানকে বলিয়াছিল “তৌ ত্তয়া 
প্রাক়তেনেব গত্বা জেয়ৌ প্নবন্গম ॥৮ এই প্রাকৃত শবের অর্থ কি? 
অন্থবাদে আছে ছদ্মবেশ। প্রাকৃত-স চ সংস্কৃতপ্ররৃতিকঃ। প্রাকৃতং 
ক্লীং- প্রকৃতি সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্। সংস্কৃত 
প্রকৃতি । “গ্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ গ্রাতং স্বৃতং 1» অর্থাং 
স্গ্রীব বলিলেন তোমার বানর প্রকৃতি সংস্কৃত করিয়া রাম লক্ষণের 
নিকট যাইয়া তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আইস। এখানে 
রূপ বা আকার পরিবর্তন করিয়া মন্তু্যবেশ ধারণের কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না। আবার হন্ুমানও 

“কপিরূপং পরিত্যজা হনুমান মরুতাত্বজঃ। 
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ |” 

অর্থাং হনুমান তাহার স্বভাবজ বানরস্বলভ মুখের চেহারা 
(8)0988000) পরিত্যাগ করিয়া শঠতা করিয়া ভিক্ষুর চেহারা' 
বা (%019818060) অনুকরণ করিয়াছিল। তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতির 
পরিচায়ক আকারকে ভিক্ষুর স্ায় নমভাবাপন্ন আবেশে পরিবর্তন 
করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মে বানরআক্ৃতিতেই তাহার নমন্বভাব 
প্রকাশ করিয়াই রামের সন্িধানে অগ্রনর হইয়াছিল। রামও তাহার 
শান্তমূত্ি দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রয়াম না করিয়া তাহার স্বন্ধে আরোহণ' 
করিলেন-য্খন সে তাহাদিগকে স্বদ্ধে বহন করিবার ইঙ্গিত করিয়া! 


বানর সম্মিলন ও বাঁলিবধ ২৮৩, 


তাহাদের জান্ুদ্বয়ের মধ্যে তাহার মস্তক প্রবেশ করাইয়া দ্রিল, 
তখন হন্থমান তাহাদিগকে লইয়! স্থগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। 
বালী ও স্থুগ্রীব দুইজনই অতিশয় পরাক্রমশালী হওয়াতে, তাহার। 
ছুইজনই বানরদলের যৃখপতি ছিল। তাহাদের মধো সৌহাদ্িই 
ছিল এবং যতদিন তাঁহারা নিজ নিজ নিদিষ্ট বানরীর সহিতই 
তাহাদের উপভোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, ততদিন বিরোধের কোন 
কারণও হয় নাই। কিন্তু বালী সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া সথগীবের 
' মহচরী বাঁনরী উপভোগ করাতে, দুইজনের মধ্যে এই বানরীঘটিত 
বিরোধ হইল; তখন স্বৃগ্রীব অপেক্ষাকৃত বলবান বালীর নিকট 
পরাজিত হ্ইয়৷ পলায়ন করিল। বাঁনর ও বানরীরা বাঁলীকেই বেশী 
শক্তিশালী দেখিয়া তাহারই অধীনে বাস করিতে লাগিল। বানর 
ছুই পক্ষের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ অনেকেই দেখিয়াছেন। তখন মাত্র 
হনুমান, জাম্ববান-ধক্ষ, মৈন্দ ও ছিবিধ এই চারিটা বানর যাহারা 
স্থগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর .ও প্রিয় ছিল তাহারাই স্থৃগ্রীবের নিকট 
রহিল। এইরূপেই সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল । 

যখন হনুমান তাহাদিগকে গরীবের সম্মুখে স্বন্ধ হইতে নামাইল 
তখন স্বগ্রীবকে দেখিয়া রাম তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া যেন 
তাহার সহিত তাহার মেত্রীভাব দেখাইলেন। ইতিপূর্বে এই পঞ্চ 
বানর যখন পর্বতসান্থদেশে বসিয়াছিল, তখন তাহার এক ভীষণাকার 
ুর্দন্ত মন্গম্ুজাতীয় প্রাণীকে অন্ত একটা ক্ষুপ্রা বয়বাঁ নারীকে বলপূর্ব্বক 
লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, কেননা স্থগ্রীবের সহচরী বানরীকে যখন 
বালী এইরূপে লইয়! গিয়াছিল, তখন সে তাহাতে বাধ! দিবারু জন্য 
তাহার যেরূপ অঙ্প্রত্যন্্ের সঞ্চালনে তাহার অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছিল তাহা তাহীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং সীতাকেও সেইরূপ 
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করিতে তাহারা দেখিয়াছিল। সীতা যে নারী জাতীয়া তাহা তাহারা 
তাহার বক্ষস্থেলদৃষ্টেই বুবিতে পারিয়াছিল। বানর কর্তৃক মান্ধী নারীর 
প্রতি আক্রমণের গল্প কখন কথন শুনিতে পাওয়া যায়। সীতা তখন 
তাহার কৌষেয উত্তরীয় ও অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন_-অভিপ্রায় যে এই কৌতুকপ্রিয় বানরগণ সেইগুলি 
কৌতুহলী হইয়া কুড়াইয়৷ রাখিবে এবং রাম যদি তাহার অন্বেষণে 
এইদিকে আদেন তাহা হইলে এই বানরদিগের নিকট তাহা দেখিতে 
পাইলে, তাহার গমনের পথ ও দিক নির্দেশ হইতে পারিবে। স্গ্রীবের 
প্রিয় সহচরী বানরীও এইরূপে বালি কর্তৃক তাহার অনিচ্ছাসত্বেও 
বলপূর্ধবক নীতা হইয়াছিল, ইহা স্ত্ুগীবের একটী মহামনঃকষ্টের কারণ 
ছিল। বানর ও বানরীরা এক সঞ্ধে বহুকাল বাস করিলে তাহাদের 
পরম্পরের গ্রতি একটা অন্গরাগ সঞ্চার হয়। যদি বান্মীকিদুষ্ট কৌ 
মিথুনের মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে তবে মন্ুযোরই ঠিক পূর্ববর্তী 
প্রাণীর মধোই বা ইহা সম্ভব হইবে না কেন? তখন রাম, লক্ষণ ও 
সীতা যে একই মনুষ্বজাতীয় এবং হয়তো তাহাদেরই সহচরী এই 
নারীটাকে, দেই বৃহদাকার দুরন্ত মনটা বলপূর্বক হরণ করিয়া 
লইয়া যাওয়াতে, তাহারই অন্বেষণে ইহারা বনে বনে থুরিতেছে, ইহাই 
স্থগীবের বুদ্ধিতে আসিল। তখন সে গুহা হইতে মীতার সেই নিক্ষিপ্ত 
বন্ধ ও অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিল। 
যখন সীতার সেই পরিধেয় বন্ধু ও অনঙ্কার দেখিয়া রাম অশ্রুসিক্ত নয়নে 
করুণ রোদন করিতে লাগিলেন তখন স্ুগ্রীবের আর বুঝিতে বীকি 
রহিল না। রাম সেই বানরদিগের সহিত সেই পর্বতে বাস করিতে 
লাগিলেন এবং মেই বানরূদিগের হাবভাব ও ইঙ্গিত ইত্যাদি পর্যাবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এখন বালী মধ্যে মধ্যে, কখন কখন সদলে বানরী 
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পরিবৃত হইয়া সেই খম্যমুক পর্বতের দিকে আপিলে, যখন স্তৃগীব সেই 
সহচরী বানরীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ 
রোদন করিত, তখন রাম বুঝিতে পারিলেন কেন এই পর্বতস্থ বাঁনর 
দলের মধ্যে একটাও বানৰী সমাগম দেখিতে পাইলেন না, আবার 
যখনই বালী স্থগ্রীবের দৃষ্টিপথে আসিত, তখনই স্বগ্রীৰ যেন কোন 
অজ্ঞাত কারণে ভীতিবিহ্বলচিত্তে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিত। বাম 
বুঝিলেন এই অন্য পরাক্রমশালী বানর, সুগ্রীবকে তাহার সহচরীর 
সঙ্গচুত করিয়া বলপূর্বক তাহাকে দল হইতে তাড়াইয় দিয়াছে। 
তখন রাম তাহাকে সঙ্গে করিয়া পম্পা তীরে লইয়া যাইয়া সেই 
সরোবরস্থিত একটা বৃহৎ কঠিন ত্বগাচ্ছাদিত শাল মংস্তের প্রতি তীর 
নিক্ষেপ করিয়! তাহাকে বধ করিলেন । বহু পুরাতন পুক্করিণীতে এইরূপ 
বৃহৎ শাল মংশ্ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদের অঙ্গে কঠিন 'আ্বাইস” থাকাতে 
তাহা ভেদ করা বহু বলসাপেক্ষ। বালীকি এখানে বলিতেছেন-_ 

“স গৃহীত্বা ধন্ুর্ধোরং শরমেকঞ্চ মানদঃ | 

সালমুদিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্‌ স রবৈদিশঃ ॥ 

সবিস্ৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ | 

ভিত্বা তালান্‌ গিরিপ্রস্থং সপ্ত ভূমিং বিবেশ হ |” 
“রাম ক্ুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ধনু এবং এক ভয়ঙ্কর শর লইয়া 
উচ্চরবে চতুদদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া শাল বৃক্ষের উদ্দেশে সেই বাণ 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাহার নিক্ষিপ্ত সেই ্বর্ণভূষিত বাণ সাতটী 
শালবৃক্ষ ও গিরিগ্রস্থ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। সেই 
বাণ শালবুক্ষ সকল ভেদ করিয়া মুহূর্তকাল মধ্যে অতি ভ্রুত বেগে 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৃণ মধ্যে প্রবেশ করিল।” (তর্করত্ব)। ইহা! 
বিষণ অবতার রামের বিষুত্ব দেখাইবার জন্য সম্ভব হইলেও মনুস্ত 
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রামের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে কি? একটা বাণ সাতটা তালবৃক্ষ 
ভেদ করিয়! সপ ভূমি প্রবেশ করিয়া আবার তাহা রামের তুণের মধ্যেই 
ফিরিয়া আসিল। এখানে সাল শব্দ আছে। সালঃ পুং শল্যতে ইতি। 
শলগতৌ+ঘঞ -শাল মংস্ত। ইত্যমরটাকায়াং ভরতঃ| ইহা গতি 
বোধক শল ধাতু হইতে নিষ্পত্তি জনিত গতিশীল হওয়া উচিত। 
সাল ও শাল একই শল ধাতু হইতে সাধিত। উভয়ের অর্থই মব্স্ 
বিশেষ। বৃক্ষ বিশেষ। এই সাল মংস্তের নাম বাঙ্গলা ভাষায় 
গজাড়' অর্থাৎ অতি বৃহৎ মহস্ত। পরের গ্লোকে আছে “তালান্ঃ। 
যদি শাল বৃক্ষের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া থাঁকেন, তাহা হুইলে তাহা 
“তাল, বুক্ষ ভেদ করিল কি করিয়া? প্রথম সাল একটা, আর তালান 
অনেকগুলি । সাল ও তাল বুক্ষে কত প্রভেদ। তরকরত্ব মহাশয়ের 
মতে ইহা সপ্ততাল বৃক্ষ, কিন্তু সপ্ত শব্দ, ভূমির পূর্ব্বে থাকাতে ইহা 
ভূমির বিশেষণ। এখানে বিষুঃ অবতার রামের শরের শক্তিই দেখান 
হইয়াছে। অর্থাৎ সেই বাণ শুধু সাল বৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থই ভেদ করিল 
না তাহা সাত পাতাল ভেদ করিয়া পুনরায় তুণে ফিরিয়া আসিল। 
পক্ষান্তরে মানুষ রাম তাহার শরে চলন্ত বৃহৎ কঠিন গাত্রচম্ম আবৃত সাল 
মৎস্য ভেদ করিয়া তাহার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বাল্ীকি একই 
বর্ণনায় তাহাও দেখাইলেন__ইহা শুধু বিভিন্ন দৃষ্টি সাপেক্ষ । 

তখন সুগ্রীব, রামের শরের শক্তি বুঝিতে পারিয়া, রাম কর্তৃক 
চালিত হইয়া বালীর আবাসস্থানের নিকট হঙ্কার দিল। বালী 
তাহার গঞ্জন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাঁকে আক্রমণ করিলে, রাম 
ৃক্ষান্তরালে থাকিয়া তাহাদের একইরূপ আকারবশতঃ চিনিতে না 
পারিয়া শরনিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। তখন পুনরায় পরাজিত 
ও পলায়িত স্ুগ্রীবকে ভয়প্রদর্শনে তাহার গলায় পত্রপুষ্পমাল্য দিয়া 
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সঙ্গে করিয়া বালীর সহিত যুদ্ধার্থ লইয়া গেলেন। বালী স্থগ্রীবকে 
আক্রমণ করিলে, তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া 
তাহাকে বধ করিলেন। তখন সমস্ত বানরদল রামের এই অত্যদ্ভুত 
কার্য দেখিয়া, ভয়ে তাহারই আশ্রিত স্ুগ্রীবের অধীনতা স্বীকার 
করিল এবং সমস্ত বানরীরাঁও তাহার নিকট আসিল। ক্ুগ্রীব রামের 
ভৃত্য হইল। ইত্যবসরে বর্ধাকাল উপস্থিত হইল। স্থতরাং সীতা 
অন্বেষণ তংকালে স্থগিত থাকিল। 

বাল্মীকি রামকে আদর্শপুরুষ স্থির করিয়াই ভূমিকাতে তীহাকে 
সর্বগ্তণমণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া, তাহার চরিত্র অঙ্কন করিতে 
আনন করিয়াছিলেন । এখানে তিনি রামের সেই চরিত্রের বৈপরীত্য 
দেখিয়া বালী ও রামের কথোপকথনচ্ছলে রামের আচরণে কি 
অন্যায় হইতে পারে তাহা দেখাইয়া, আবার তাহার উত্তরদানে 
তাহা যে ন্যায়সঙ্গত তাহাও দেখাইয়াছেন। তিনি বালীকে যেন 
মনুয্যজাতীয় ও তছুপযোগী যতদূর সম্ভব তাহার রাজ্যপাট, পুরী ও 
এশ্বধ্যের সহিত সমাবেশ করিয়া দ্েখাইয়াছেন। রাম একজনের নিকট 
উপকার পাইবার প্রত্যাশায়, তাহার বিপক্ষের সহিত, তাহাদের 
স্বার্থের সংঘর্ষবশতঃ, যুদ্ধে ব্যাপৃত অবস্থায়, নিজে অদৃশ্ঠট থাঁকিয়! 
তাহাকে (বিপক্ষকে ) বধ করিলেন। মন্তুঘযপন্ষে__ক্ষাত্রধন্মে ইহা! 
অনুমোদিত নহে । ইহা অধন্ম। রাম সেই বিপক্ষকে যদি ক্ষাত্র- 
ধর্ান্যায়ী সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে ইহাতে কোন 
স্যায়বিগহিত কার্য হইত না। ইহা তাহার চরিত্রের একটি কলঙ্ক, 
যাহা, তাহার কার্যের নিন্দা করিয়া বালী তাহাকে বলিয়াছিল এবং 
ইহা মূন্ুস্তোচিত উক্তিই। বাম নিজের কাধ্য যে অন্তায় হয় নাই, 
তক্জন্য বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপতীতে উপগত হওয়ার অপরাধের উল্লেখ 
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করিলেন। এইরূপ বিধান সভ্য মন্ুষ্যুসমাজেই প্রযোজ্য । স্তৃতরাং 
এই যুক্তিতে রামের দোষম্থালন হইতে পারিত, যদি বালী সেই 
মন্ুয্যসমাজেরই অন্তভূশক্ত হইত। কিন্তু বালী যখন বলিয়াছিল আমরা 
বন্য শাখামগ, আমাদের মাংস অস্পৃশ্ত, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে 
কেন আমাকে হত্যা করিলে? তাহার উত্তরে রাম যে উত্তর 
দিয়াছেন তাহাতে তীহার দোষ স্বালন হয় না। “মাংসাশী মন্ুত্ের! 
অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া মৃগদকলকে যে কোন অবস্থায় বব করিলে, 
তাহাতে অধশ্ম হয় না, কেননা ধর্শাজ্ঞ রাজধিরাও এরূপ মুগয়! 
করিয়া থাকেন।” মাংসাশী ব্যক্তিই এই কাধ্য করে। বানরের 
মাংস অভক্ষ্য । স্তরাং বিনা স্বার্থে ইহা জীবহত্যা। ধর্মজ্ঞ রাজধিরা 
কি এইরূপ বিন! কারণে বৃথা জীবহত্যা করিতেন? কাজেই এ 
উত্তরে রামের এই কাধ্য যে অন্যায় হয় নাই তাহা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ 
হয় না। বরং ইহা আধুনিক সভ্যসমাজের পক্ষে খাটিতে পারে। 
ইহা দুর্দান্ত বন্তজন্তর শক্তির বিরুদ্ধে নিজের শক্তির পরীক্ষা |করা 
রূপ মুগয়া। যেমন দক্ষ শিকারীরা বন্য সিংহ, ব্যান, হস্তী, মহিষ, 
গণ্ডার ও গরিলা শিকারের জন্ত আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে যাইয়া 
থাকেন। ইহা নিজেদের শৌধ্য বীর্য প্রকাশের জন্য। রাজধিরা 
যদি এই হিসাবে জীব বধ করিতেন তাহা হইলে তাহা ধন্মান্ধমোদিত 
হইত। অনেকে আফ্রিকার জঙ্গলে গরিল! শিকারের কাহিনী 
পড়িয়াছেন। সেই গরিলা বধ করিতে হইলে অন্তরালে অদৃশ্ঠ 
থাকিয়াই করিতে হয়। যদি শিকারীকে সে একটুও দেখিতে পায়, 
তাহা হইলে চক্ষু নিমেষে তাহার সাবধান হইবার পূর্বেই তাহাকে 
অতকিতে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করে-__এরপ ঘটনা 
ঘটিয়াছে। গরিলা একটা বন্দুক লইয়া 'তাহার মধ্যস্থানে ভগ্ন করিতে 
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পারে। সুতরাং এইরূপ অতি ভীষণ দুর্দান্ত বন্জন্তকে বধ করিতে 
হইলে, অদৃশ্য থাকিয়া অতকিতে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিলেই 
নিজের প্রাণরক্ষা হয়। বালীর শক্তি ও পরাক্রমের বর্ণনায় বোধ হয় 
সে সেই গরিলারই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ছিল। স্থৃতরাঁৎ এইরূপ 
অদৃশ্য থাকিয়া অন্তরাল হইতে তাহাকে বধ করাতে রামের অন্যায় 
কার্ধ্য হয় নাই ইহা! প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ইহা আর একস্থানে বাধে। 
বালী বলিল “তুমি নিজ স্বার্থসিদ্ধি হেতু স্থগ্রীবের সহিত মিত্রতা 
করিবার জন্য তাহার এই উপকার করিলে ?” সুতরাং ইহা রামের 
শৌধ্যবীর্য প্রদর্শন জন্য হয় নাই | ইহারও অন্য যুক্তিদ্বারা সমর্থন 
হইতে পারে। কাহারও গৃহপালিত বানর বা কুকুর ও তাহাদের 
সঙ্গিনী আছে। অন্য কোন বহিরাগত ছুর্দান্ত সেই জাতীয় পণ্ড 
আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া নির্বল করতঃ, যদি সেই সঙ্গিনীটিকে 
তাড়াইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রভূ কি করেন? তখন 
তিনি সেই জন্তটীকে সঙ্গে লইয়া সেই সঙ্গিনীটাকে উদ্ধার করিতে 
যান এবং যখন সে তাহা নিজ সামর্ে তাহা করিতে সমর্থ হয় না 
তখন প্রভু নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়া অস্ত্রাঘাতে সেই আতিতায়ী 
জন্তটীকে হত্যা করিয়াও তাহাঁকে উদ্ধার করেন। এই আশ্রিত 
রক্ষা ক্ষাত্রধন্মবিরুদ্ধ নহে। এক্ষেত্রেও স্ুৃগ্রীবের সঙ্গিনীঅপহরণকারী 
বালীকে সে আক্রমণ করিতে যাইলে প্রথমবারে রাম, সে তাহার 
নিজশক্তিতে এ কাধ্য করিতে পারে কিনা তাহাই দ্বেখিলেন। 
স্গ্রীব পরাজিত হইয়া অতি দ্রুত পলায়ন করাতে রাম বালীকে 
বধ করিতে অবসর পাইলেন না । তখন দ্বিতীয়বার তাহাকে চিহ্নিত 
করিয়া (যাহাতে পূর্ধবারের স্যায় তাহার ভ্রান্তি না হয়) সঙ্গে লইয়া 
যাইলেন, এবং তাহারা পরস্পর ছন্দ আর্ত করিলে, তখন সেই 
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গরিলার ন্যায় ভীষণ জন্তু বালীকে, রাম নিজের প্রাণ বাচাইয়াই 
বধ করিলেন। স্থতরাং এই দুর্দীস্ত ভীষণ জন্ত বধে রামের কার্ধ্য 
অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান না হওয়াই সঙ্গত। তাই বাল্মীকি বালীর 
মুখে বলাইলেন “বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ 1৮ এবং বালী 
যে বানরই, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। তাহার রামের চরিজ্রের 
আদর্শ অব্যাহত বাখিলেন। আমরা যথাস্থানে এই বানরের স্বরূপ 
দেখাইয়া বালীকির রহস্য উদ্যাটন করিবার চেষ্টা করিব । 


আোড়ম্ণ পভ্রিচ্ছেদ 
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স্গ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলে, এবং গগনমগ্ডল মেঘবিহীন হইলে, 
বর্যারাত্রে অবসাদ ও কামশোক গীড়িত রাম, পাঙুরবর্ণ আকাশ, বিমল 
চক্্রমগুল এবং শারদীয়া জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনী দেখিয়া, এবং 
স্গ্রীবকে কামাসক্ত হইয়া বাঁনরী উপভোগে প্রমত্ত দৃষ্টে, অতিশয় 
আতুর হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন লক্ষণ রামকে তদবস্থ দেখিয়া 
বলিলেন, “আধ্য! আপনি কামবশবন্তী হইয়। জকারণ আপনার 
বীর্যহানি করিতেছেন কেন? কাম হইতে শোক জন্মে, তাহা হইতেই 
সমাধি বিনষ্ট হয়। স্থৃতরাং আপনার সমাধি অবলম্বনপূর্বক শোক 
নিবারণে যত্ত্বান হওয়া কর্তব্য। আপনি চিত্তগ্রসাদ এবং শৌচাদি 
কর্মঘোগের অনুষ্ঠানপূর্ববক নিরন্তর অক্ষীণচিত্তে সমাধি অবলম্বনকরত; 
নিজের পৌরুষ বৃদ্ধির মুলীভূত মহায় এবং সামর্থযপ্রদ দেবপূজা প্রভৃতি 
কার্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনার সনাথা সেই জানকীকে কেহই 
গ্রহণ করিতে পারিবে না। তখন লক্ষণ স্তুগ্রীবের বাসস্থান গুহাতে 
গমন করিলেন। ধন্থুর্বাণ হন্তে লক্ষণকে স্বগ্রীবের পুরে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া, বানরগণ ভয়ে ইতস্তত: কিল্‌ কিল্‌ শব্দ করতঃ পলায়ন করিতে 
লাগিল “ততঃ কিল কিলং চক্রু লক্ণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ॥৮ স্তগ্রীব তখন 
যদমত্ত মদন বিমোহিত অবস্থায় ছিল। “বভূব মদমত্বশ্চ মদনে চ 
বিমোহিতঃ |” লক্ষ্ণকে ত্রুদ্ধ অবস্থায় তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
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স্গ্রীব প্রগাঢরূপে রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া, কৃতান্তের স্যায় লক্ষ্মণকে 
দেখিতে পাইয়া ভয়ে কম্পিত হইল। 

দিব্যাভরণমালাভিঃ প্রমদ্াভিঃ সমন্ততঃ। 

রুমান্ত বীরঃ পরিরভাগাঢ়ম্‌ বরাঁসনস্থো বরহেমবর্ণঃ | 

দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্বং বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রং ॥৮ 
তখন সেই অবস্থায় স্থিত স্থগ্রীবকে দেখিয়া লক্ষণ ক্রোধে প্রজ্জলিত 
হইয়া, ভীতি প্রদর্শন করতঃ তাহাকে সীতা অন্বেষণের কথা স্মরণ 
করাইয়া দিলেন। পরে স্থুগ্রীব সমস্ত বানব-সেনা সংগ্রহ করিয়া 
নানাদিকে তাহাদিগকে পাঠাইল। অঙ্গ ও হনুমান -সহ অন্যান্য 
অপেক্ষারুত বুদ্ধিমান বানরদিগকে দক্ষিণাভিমুখে প্রেরণ করিল । 
তাহাদিগকে বলিল “তোমরা দক্ষিণদিকে যাইয়া! সমুদ্রতীরে পৌছিলে, 
শত যোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে যে দ্বীপ আছে সেখানে রাবণকে দেখিতে 
পাইবে 1” তৎপরে হন্মানকেই সীতা অন্বেষণে সমর্থ বিবেচনা 
করিয়া স্গ্রীব তাহাকে বলিল “হরিপুঙ্গব! তোমীর গতি, ৫ 
বল এবং লঘুত্ব তোমার পিতা মহাতেজা পবনের সমান।” রাম 
স্গ্ীবের কথা শুনিয়া ভাবে বুঝিতে পারিলেন হন্ুমানই কাধ্য 
মাধনে সমর্থ। তখন তিনি সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের নামাস্কিত 
অঙ্গুরীয় তাহাকে দ্িলেন। তখন হনুমান নভোদেশে উিত হইয়া 
গমন কবিল। রাম আকাশমার্গে উখিত হন্তমানকে. কহিলেন 
“পবনতনয়! আমি তোমাঁর উপরই নির্ভর করিয়াছি, স্থৃতরাং সীতাকে 
যেরূপে পাওয়া যায়, তুমি তাহা কর।” 

হন্গমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ, স্বগ্ীব কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া, 

দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া, তাহারা বিদ্ধযাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশ 
চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল । “বিদ্ধামেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ 
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সমন্ততঃ ॥৮ তাহারা দক্ষিণদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় 
এক অনাবৃত দ্বার বুহৎ বিল দেখিতে পাইল। তাহার! সেই দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল চক্রবাক, সারস, ক্রৌঞ্চ সকল 
সেই বিলদ্ধার হইতে নির্গত হইতেছে। তাহারা তৃষ্কায় অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছিল, স্থতরাঁৎ সেই পক্ষীদিগকে সেই বিলদ্বার হইতে 
নিশত হইতে দেখিয়! জল প্রাপ্তির আশায় সেই বিলের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল। তথায় চারিদিকে অন্ধকারে আবৃত থাকাতে 
তাহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া অনাহারে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া 
পড়িল। তথন অদূরে তাহারা একটা উজ্জল আলো দেখিয়া তদভিমুখে 
যাইয়া স্বয়ংপ্রভা নামে এক তপস্থিনীকে দেখিতে পাইল। সেই 
তপশ্বিনী তাহাদিগকে সেই বিল মধ্যে পথ দেখাইয়া! অগ্রে অগ্রে 
যাইতে যাইতে তাহারা বিল হইতে নির্গত হইল। তখন সেই 
€তজদ্বারা প্রদীপ্তা স্বয়ংগ্রভা তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা সেই 
ভয়ঙ্কর বিল হইতে নিষ্ষান্ত হইয়াছ। এই সেই শ্রীমান্‌ বিদ্ধ্যগিরি। 
এই প্রন্রবন, পর্বত এবং মহাসাগর দেখ।” এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা 
অদৃশ্ঠা হইলেন। তখন সেই বানরেরা অনাহারে ক্লান্ত ও মৃতপ্রায় 
হইয়া, বিদ্ধ্যগিরির পুম্পিত বৃক্ষসমন্থিত প্রত্যন্ত পর্বতে উপবেশন 
করিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল। 

“বিন্ধ্স্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্র-পুক্পিতপাদপে। 

উপবিশ্য মহাত্মানশ্চম্তামাপেদিরে তদা * 

ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রান্‌ লতাশতসমাবৃতান্। 

_ ফ্রমান্‌ বাসস্তিকান্‌ দৃষ্টা! বভূবুর্তয়শঙ্কিতাঃ |” 
পরে লতাজালে সমাচ্ছাদিত বসম্তকালীন ফলবান বৃক্ষদকল 

পুষ্পভরে অবনত দেখিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইল, “তে বসস্ত- 
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মন্ুপ্রাঞ্তঃ প্রতিপদ পরম্পরম্।” এবং বসন্তকাল উপস্থিত গ্রায় 
দেখিয়া স্থগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিতকাল অতীত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা! 
সকলেই ভূতলে পতিত হইল । তখন অঙ্গদ বলিল, “স্থগ্রীবের আদেশ- 
ক্রমে বাহির হইয়া বিল মধ্যেই বাস করায় আমাদিগের একমাস পূর্ণ 
হইল। এক মালমধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে স্বুগ্রীব এইরূপ আদেশ 
দিয়! যে আশ্বিন মাসে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহ।ও গত 
হইয়াছে । সীতার কোন তথ্য পাওয়া গেলনা । স্ৃতরাৎ স্ুগ্রীব 
কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্তিত যখন হইতে হইবে, তখন আমাদের এই 
সমুদ্রতীরেই 'প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ।” তখন তাহারা তাহাই 
স্থির করিয়া তাহাদের করুণ রোদনে সমুদ্রতীর প্রতিধ্বনিত করিল। 
তাহাদের সেই করুণ আর্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া জটায়ু ভ্রাতা সম্পাতি 
গৃঙ্ধ সেই বিদ্ধ্যগিরির গুহা হইতে নির্গত হইয়া সেই নিজীব মৃত- 
প্রায় বানরদিগকে দেখিয়া মনে মনে হৃষ্ট হইয়া বলিল “এই বানরগণ 
ক্রমে ক্রমে প্রাণত্যাগ করিলে, আমি ইহাদের এক একটি করিয়া 
ভক্ষণ করিব” তখন বানরের সেই সম্পাতির বাক্য শুনিয়া 
অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে করিতে রামকে 
যে জটাযু পক্ষী সাহায্য করিবার জন্য রাবণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহাও বলিল। তখন সম্পাতি ভ্রাতার কথ| শুনিয়া 
তাহাদিগকে বলিল “আমার পক্ষ সুর্ধযসম্তাপে দগ্ধ হইয়াছে, সেই 
জন্য আমার গতিশক্তি নাই। অতএব আমি অন্রোধ করিতেছি 
আমাকে এই পর্বত হইতে অবতারণ কর, আমি আমার ভাতার সম্বন্ধে 
আরও বিস্তারিত শুনিতে চাঁই।” তখন অঙ্গদ পর্বত শিখরে উঠিয়া 
গৃধরাজকে নীচে অবতারিত করিল। অঙ্গদ যখন রাম সম্বন্ধে 
তাবৎ বৃত্তান্ত তাহাকে বলিল তখন সম্পাতি. তাহাকে বলিল 
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প্যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন আমি তাহাকে 
দেখিয়াছিলাম। সেই ললনা কাঁপিতেছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার 
নিক্ষেপ করিতেছিলেন। “বিশ্বার পুত্র বিশ্রবণের ভ্রাতা সেই 
রাক্ষররাজ রাবণ লঙ্কা নগরীতে বাস করে। সেই লঙ্কা নগরী 
এখান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপে বিশ্বকর্মা 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন।” তখন বানরগণ দগ্ধপক্ষ সম্পাতির নিকট 
রাবণের সন্ধান পাইয়। আনন্দিত হইল। সম্পাতি তাহাদিগকে 
আরও বলিল সে দগ্ধপক্ষ ও গতিশক্তিহীন হওয়াতে নিজের 
আহার সংগ্রহ করিতে পারেনা, সেই জন্য তাহার পুত্র স্পার্্শ 
নিয়মিত তাহার আহার যোগায়। কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে সে 
আহার না লইয়া আগাতে সে ক্ষুধার্ত হইয়া তাহার পুত্রকে 
তিরস্কার করে। তথন স্থুপার্শ বলে যে সে আহার সংগ্রহার্থ পক্ষবিস্তার 
করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের দ্বার রোধ পূর্বক অধোমুখে অপেক্ষা করিতে- 
ছিল, এমন সময় ভিন্ন অঞ্জন রাশির ন্যায় কোন পুরুষ একটা 
দীপ্রিমতী রমণীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন সে আহারার্থ 
কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে সে বিনীত ভাবে 
লাম উপায় দ্বারা তাহার নিকট পথ চাহিলে সে তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দ্রিল। তখন আকাশগামী দেবতা ও মহষিগণ তাহাকে 
বলিয়াছিল ষে “সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমেই 
জীবিতা৷ রহিলেন; তুমি যখন তাহাকে ভক্ষণ কর নাই তখন 
তোমার মঙ্গল হইবে ।” 
“দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি অক্রবন্‌ মাং মহর্যয়ঃ 
কথঞ্চিং সকলব্রোইসৌ গতস্তে ব্বস্তাসংশয়মূ 1” 
ইহ! বলিয়া সম্পাতি বলিল আমি বনুপূর্ক্বে যখন আমার ভ্রাতা 
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জটাযুর সহিত, ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রান্থর বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্রবিজয়ে অভিলাধী 
হইয়া ন্বর্গে গমন করি, তখন আমার পক্ষ হু্য কিরণে দগ্ধ হয়।” 
পপুরাবৃত্রবধে বুত্তে স চাহঞ্চ জয়ৈষিণৌ |” আমি দগ্ধ পক্ষ হইয়া এই 
বিদ্ধ্যপর্বতে পতিত হই। আমি কখনও কখনও অতিকষ্টে 
নিকটস্থ নিশাকর মুনির আশ্রমে যাইতাম। একদিন তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে ভিনি তপোবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে ইক্ষাকু- 
কুলে রাম জন্মগ্রহণ করিবেন। রামের পত্বী সীতাঁকে রাক্ষস 
রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। রাবণ নানারূপ ভঙ্ষ্যবস্থ 
তাহাকে দিলেও তিনি তাহা! ভক্ষণ করিবেন না। পরে দেবরাজ ইন্দ্র 
তাহাকে পরমান্ন প্রদান করিবেন। তখন সীত! সেই পরমান্নের 
অগ্রভাগ তাহার জীবিত অথবা মৃত পতি ও দেবরের উদ্দেশে উৎসর্গ 
করিয়া ভূতলে স্থাপন করিবেন । পরে রামের দূতগণ সীতার অন্বেষণে 
এইস্থানে আসিলে তিনি আমাকে তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া 
দ্রিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এবং আরও বলিয়াছিলেন যে যখন লেই 
দুতেরা আমার নিকট সে বিষয় অবগত হইবে তখনই আমি পুনরায় 
পক্ষদ্বয় লাভ করিব। আমি আমার "পুত্রকে তিরস্কার করিয়া 
বলিয়াছিলাম, “তুমি যখন মহযিদের মুখে শুনিয়াছিলে যে “অদ্য রাম, 
সীতা বিরহিত হইলেন” তখন কেন তাহার উদ্ধারনাধন কর নাই? 
অতএব আমার প্রতি দশরথের যেরূপ স্গেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র 
হইয়া তদনুরূপ প্রিয়কাধ্য সম্পাদন কর নাই।” বানরদিগের সহিত 
এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পুনর্বার সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদগত 
হইল, এবং সম্পাতি গিরিশিখর হইতে উতপতিত হইল। তখন 
বানরেরা হৃষ্টচিত্তে উন্নম্ফন পূর্ব্বক গঞ্জন করিতে করিতে সমুদ্রতীরা- 
ভিমুখে যাইতে লাগিল। 


বানর কর্তৃক সীতা অন্বেষণ ২৯৭ 


পরে বানরগণ কিরূপে সেই শত যোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় 
যাইবে চিন্তা করিয়া পরম্পরের লম্ফনের সামর্থ্য বিষয়ে বলাবলি 
করিতে লাগিল। অঙ্গ বলিল সে একশত যোজন যাইতে পারে কিন্ত 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ আছে। 
তখন বৃদ্ধ জান্ববান হনুমানকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া তাহাকে 
বলিলেন “তুমি পুপ্তিকস্থলানায়ী শাপভ্র্টা অগ্তনা বানরীর গর্ভে পবনের 
ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভোমার পিতার ন্যায় তোমার শক্তি আছে, 
স্থতরাং তুমিই কেবল এই ছুস্তর সাগর পার হইয়া সীতার অন্থ্সন্ধান 
করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ। তখন হনুমান পর্রতাকার ধারণ 
করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ মহেন্ত্রপর্বতের উপর আসীন হইয়৷ একলন্ফে লঙ্কায় 
পৌছিয়া সমস্ত অট্টালিকা অনুসন্ধানের পর যখন সীতার সাক্ষাৎ পাইল 
না তখন অশোকবনে গমন করিয়া ইতন্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
শিংশপা বৃক্ষের নিয়ে একটা মানবীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। 
হনুমান লঙ্কায় যাইয়া পুনরায় নিজ ম্বাভাবিক বানর মৃত্তিই পরিগ্রহ 
করিয়াছিল। সুতরাং সে অনায়াসে সেই বৃক্ষোপরি আসিয়া সীতাকে 
দেখিতে লাগিল। খত্মৃক পর্বত হইতে সীতাকে দূর হইতে 
দেখিতে পাইয়াছিল, সেইজন্য ঠিক চিনিতে না পারিয়া, সেই সীতানিক্ষিপ্ত 
কৌষেয় উত্তরীয়খানি যাহা সে কিফ্িন্ব্যা হইতে আনিয়াছিল তাহাই 
সীতার নিকট নিক্ষেপ করিল। তখন সীতা তাহার সেই নিক্ষিপ্ত 
বন্্রধানি চিনিতে পারিয়! বুক্ষোপরি উপবিষ্ট বানরকে নীচে ডাকিলেন। 
হন্নমানও তখন তাহার গাত্রে অন্ত কৌষেয় বসন দেখিতে পাইয়া 
তাহাকে সীতা বলিয়াই স্থির করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল। 
সীতা বুঝিতে পারিলেন তিনি যে অভিপ্রায়ে এই উত্তরীয় 
বাঁনরদের উদ্দেশ্টে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা! ফলপ্রস্থ হইয়াছে। 


২৯৮ রামায়ণবোধ 


রাম তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া 
তাহাদিগের সহিত মিত্রত| করিয়া তাহার অন্বেষণের জন্য কৌষেয় বত 
সহিত এই বানরকে পাঠাইয়াছেন। পরে তাহার অঙ্গুলিতে রামের 
নামাঙ্কিত অন্ুরি দেখিতে পাইয়া সে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই 
অঙ্গুরির পরিবর্তে নিজ শিরোরত্ব হনুমানকে দ্রিলেন। হনুমান তথ! 
হইতে প্রস্থান করিয়া রাঁবণকে দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে অন্বেষণ 
করিতে লাগিল। তখন লঙ্কাঁবাসী রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া রাবণ 
সকাশে লইয়া গেল। রাবণ তাহার লাঙ্ছুলে তৈলসিক্ত কার্পাস বন্ধ 
জড়াইয়া' তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে হনুমান লক্ষপ্রদানে লঙ্কার 
গৃহে গৃহে পতিত হওয়াতে সমস্ত লক্কাপুরীর স্বর্ণ অট্রালিকাদি দগ্থীভূত 
হইল, পরে হনুমান সমুদ্রে আসিয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তন 
করিল। 
“্দর্শযিত্বা বলং ঘোর বৈদেহীমভিবাঁদ্য চ। 
প্রতিগন্তং মনশ্চক্কে পুনম্মধ্যেন সাগরম্‌ ॥” 

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বানর সহ হন্তমান কিকিন্ধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করিলে রাম হনুমানের নিকট সেই সীতাদত্ত শিরোবত্ব 
মণি দেখিয়া তাহ। চিনিতে পারিলেন, এবং বুঝিলেন এই বুদ্ধিমান্‌ 
বানর হনুমান সীতার দর্শন পাইয়াছে। পরে স্বগীব সমস্ত বানরসেনা 
সংগ্রহ করিলে, তীহারা সেই বানর কটক সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত 
হইয়া মেই ছুস্তর সাগর অতিক্রমের চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

অতঃপর আমর! মৃক বানর কর্তৃক মন্ুস্বোধ্য কথা বলা অসম্ভব 
বুঝিয়াই শুধু তাহাদের কার্যকলাপের প্রণালী দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
অবশ্য বিষুণ অবতার রামের পক্ষে দেবতা বংশীয় বানরদের মনুয্ব- 
জনোচিত কেন, দ্রেব-ভাষাতেও কথা বলা সম্ভব এবং বিত্ত 


বানর কর্তৃক সীতা অন্বেষণ ২৯৯ 


জ্ঞানে রামের তাহা অবোধ্যই বা হইবে কেন? কিন্ত আমরা যখন 
এতিহাসিক মনুষ্য রামেরই আলোচনা করিতেছি তখন সে প্রশ্ন 
উঠিতেই পারেনা । ধাহারা রামায়ণের রামকে সেই ভাঁবেই গ্রহণ 
করিবেন তাহাদের এই আলোচনা অবশ্যই মনঃপুত হইবে নাঁ। 
বর্ধাকালের অপগমে শরৎকাল উপস্থিত হইলে, রাম সীতা বিরহে 
অত্যন্ত অধীর হইয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহার আদিরসাত্বুক 
বর্ণনা বাল্পীকি মনুষ্য রামের উক্তির যোগ্যরূপেই বিবৃত করিয়াছেন। 
তখন লক্ষণ তাহাকে অনেকরূপে প্রবোধ দিলে, রাম তাহাকে সুগ্রীবের 
বাসস্থানে পাঠাইলেন। স্বুগ্রীব তখন মদোম্মত্ত হইয়া বাঁনরীদের 
সহিত বিহার করিতেছিল। সেই সময় লক্ণকে কুুদ্ধাবস্থায় ধন্ুরববাণ 
হস্তে অতফ্কিতে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, স্ুগ্রীব অতিশয় 
সন্ত্রস্ত হইল এবং ভয়ে কাপিতে লাগিল । তখন লক্ষণ দেই বানরীকে 
দ্বেখিয়া তাহার গাত্রে সেই সীতা নিক্ষিপ্ত কৌষের উত্তবীয়থানি 
জড়াইয় দিয়া তাহীকে বলপূর্বক টানিয়া লইগা দূরে কোন অন্তরালে 
রাখিয়া আসিয়া, হ্ুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া সেই লুক্কায়িত বানরীর 
অনুসন্ধান করিবার ভাণ করিয়া দখাইলেন।: তখন স্গ্রীব বুঝিল 
তাধীকে কি করিতে হইবে। অর্থাৎ সে যে বানরীর সহিত 
বিহার করিতেছিল, তাহাকে লক্ষণ বলপূর্বক হরণ করিয়া 
লইয়া যেন সেই কৌষেয় বন্ত্রপরিহিতা নারীর রাবণ কর্তৃক বলপূর্ববক 
হরণই ইঙ্গিতে দেখাইলেন এবং পরে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির 
করিবার ছলে সীতার অন্কুসন্ধানই যে তাহাকে করিতে হইবে, 
ইহাই ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইলেন। সে তখন তাহার বানর 
সহচরদিগকে তাহা তাহাদের জাতীয়ভাবে বুঝাইয়া দিল। অঙ্গদ ও 
হনুমান সর্বাপেক্ষা বলশালী বানর হওয়াতে তাহাদিগকেই 


টি রামায়ণবোধ 


সেই বৃহংকায় পুরুষের ( রাঁবণের ) সমকক্ষ প্রতিদন্দ্ী বিবেচনা করিয়া 
তাহাদিগকে সেই পূর্ববৃষ্টা বলপূর্বক নীতা কৌধেয় বন্থপরিহিতা 
নারীর অন্বেষণ জন্য দক্ষিণদিগাভিমুখে যাইতে ইঙ্গিত করিল। 
হন্থমান পূর্বে সেই নারীকে দেখিয়াছিল, তাই তাহার নিকট 
সেই কৌষেয় বন্ত্রধানি দিলে, রাম তাহা তাহার গাত্রে জড়াইয়া 
দিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি তাহার অন্গুলিতে পরাইয়া 
দিলেন। তাহারা বিদ্ধযগিরির নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া তৃষ্ণার্ত 
হইলে জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল সেই পর্বতের 
একটা বৃহৎ স্থরঙ্গমুখ হইতে বহু জলচর পক্ষী জলাদ্র হইয়া বাহিরে 
উড়িয়া আসিতেছিল, কেননা তাহাদের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু জলকণা 
ইতত্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাই তাহারা জলাশয়ের অন্বেষণে 
সেই স্ুরক্গে প্রবেশ করিল। কিছুদূর যাইয়া তাহারা ঘোর অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন সেই স্থরঙ্গের অভ্যন্তরে পথহারা হইয়া নির্গত হইতে 
না পারিয়া অনেক দিন কাটাইল। তাহাদের ভাগ্যবশাৎ দূরে 
তাহারা একটা আলো দেখিতে পাইল। সেই আলোটা গতিশীল 
ছিল অর্থাৎ যেন চলিয়া যাইতেছিল। তাহাই অন্ুরণ করিয়া 
তাহারা স্ুরঙ্গের অপরপার্শস্থ স্থানে উপনীত হৃইয়! বহির্গমন করিম্বাই 
দূরে সম্মুখে সমুদ্র দেখিতে পাইল আর পশ্চাতে সেই বিদ্ধ্যগিরি 
যাহার অভ্যন্তরে তাহারা স্থুরঙ্গ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এই 
আলোই সেই স্বয়ংগ্রভা নাম্দী তপন্থিনী, যাহাকে আলেয়৷ বলে। 
ভিজে স্যাত সযাতে স্থানে, সেই স্থানের পদার্থ পচিত হইয়া যে গ্যাস 
বা বাষু জন্মে তাহা সময় সময় স্বতঃপ্রজলিত হওয়াতে এইরূপ পার্ববতীয় 
স্থরঙ্গের ভিতরে বা জলসিক্ত কান্তারে (7018781)5 1800 ) কখন 
কখন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থুরঙ্গাভ্যন্তরে তাহার! বহুদিন 
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অনাহারে ক্ষুধার্ত ও জলাভাবে তৃষ্ণার্ত হইয়৷ ছূর্বলদেহে মৃতকল্প 
অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হইল এবং সেই বেলাভূমিতে শয়ন 
করিয়া করুণ আর্তনাদ করিতেছিল। সেই বানরদের করুণ আর্তনাদ 
শুনিয়া গিরিশিখরস্থ গুহা হইতে বার্ধক্য বশতঃ ঝরিতপক্ষ মাংসাশী 
বৃদ্ধ শকুনি বাহির হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সম্মুথে নিকটে 
আহাধ্য পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে ও তাহার উড়িবার শক্তির অভাবে 
অনামর্থযবশতঃ, লোলুপ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিবীক্ষণ করিতেছিল। 
এদিকে বানরেরাও তাহাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল; তাহাদের 
মনে হইল তাহার! তো দেহের দূর্বলতা বশতঃ উত্থান শক্তি.বহিত, 
এরূপ অবস্থায় এ মাংসাশী বৃহৎ শকুনি একে একে তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করিবে। তখন তাহারা আর চীৎকার না করিয়া মৃত 
অবস্থাতেই পড়ি! রহিল। এইবূপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। 
যখন তাহার! প্রত্যেক মুহূর্তেই ভাবিতেছিল এই বুঝি শকুনি তাহাদের 
উপরে পড়ে, তখন সে কেন আসিতেছেনা, আর তাহারাই বা 
কতক্ষণ আসন্ন মৃত্যর অপেক্ষায় এরূপ সংশয় চিত্তে থাকিতে পারে, 
তাই কৌতুহলী হইয়া তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বানর 
অঙ্গ, তাহার অবসন্ন দেহকে চেষ্টা করিয়া কিঞিৎ সবল করতঃ 
ধীরে ধীরে সেই পর্বতের শিখরে আরোহণ করিল। অঙ্গন - অঙ্গং 
দদাতি ইতি। অঙ্গ +দ1+ড-চেষ্ট়তি, অঙ্গয়তি। অর্থাৎ চেষ্টা 
করিয়া শরীরের গতি করা। সে যুবরাজ অল্পবয়স্ক, তাই তাহার 
নাম অঙ্গদ দেওয়া হইয়াছে। 

যখন অঙ্গ পর্ধতশিখরে উঠিল তখন সে দেখিতে পাইল সেই 
শকুনি ঝরিতপক্ষ হওয়াতে উড়িতে অশক্ত, আর তখনই তাহার দৃষ্টি 
গোঁচর হইল সমুদ্রের মধ্যে দুরে একটি পর্বতোপরি দ্বীপ। এই গিরি 
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শিখরে না৷ উঠিলে, ভূমিতল হইতে এই দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভব 
ছিলনা । নে আরও দেখিতে পাইল সেই দ্বীপ হইতে আর একটা 
শকুনি উড়িয়া আসিতেছে । তাহাকে দেখিয়া সে অন্তরালে লুকাইল। 
কুতৃহলপ্রিয় বানর দেখিতে লাগিল সেই উড্ভীয়মান শকুনি সেই বৃদ্ধ 
শকুনির নিকট অবতীর্ণ হইয়া, তাহার মুখের মধ্যে নিজ চঞ্চপ্রবেশ 
করাইয়া তাহাকে যেন কি আহার প্রদান করিতেছে, আর তাহার 
মুখ হইতে সেই আহার্ধ্য দ্রব্যের কিছু কিছু অংশ নীচে পড়িতেছে। 
পাখীরা তাহাদের শাবকদের জন্ত আহার সংগ্রহ করিয়া নিজ কণ্নালীস্থ 
খলিয়াতে (19061) ) জমাইয়া রাখে এবং তাহাই উদগীরণ করিয়া 
শাবকের মুখাভ্যন্তরে নিজ চঞ্চু সাহায্যে প্রবেশ করার। আহার 
করান শেষ হইলে, সেই দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক শকুনি অন্যত্র উড়িয়া যাইলে, 
অঙ্গদ কৌতুহলী হইয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল সেই 
শকুনির মুখত্রষ্ট আহাধ্য পদার্থ পক অন্ন। সুতরাং সে ইহা বুঝিতে 
পারিল যে এই দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক শকুনি এই বুদ্ধ শকুনির শাবক এবং 
সেই ইহার আহাধ্য সংগ্রহ করে, এবং সে যখন এ দ্বীপ হইতেই 
উড়িয়া আসিতেছিল তখন সেখান হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছে। 
এই বানরেরা বহুদূর ভ্রমণ করিত এবং অনেক তপস্বীদের আশ্রমেও 
যাইত। এই তপস্বীদের আশ্রমে তাহারা তপস্ষিনীদের কর্তৃক এইব্ধপ 
পকুঅন্ন প্রস্তত হইতে দেখিয়াছে এবং সম্ভবতঃ কোন : কোন 
তপস্থিনী তাহাদিগকে ন্সেহভরে তাহা আহার করিতেও দিয়াছে। 
তাই তাহার বুদ্ধিতে যখন আসিল এ দ্বীপ হইতে এই শকুনি এই 
অন্ন সংগ্রহ করিয়াছে, তখন কোন মনুয্জাতীয়া৷ তপন্থিনী নারী 
সেখানে অবশ্ই আছে। তাহারা তখন বুঝিতে পারিল, তাহা 
হইলে সেই কালবর্ণ বৃহদাকার পুরুষ যে নারীকে বলপূর্বক লইয়া 
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যাইতেছিল, যাহা তাহার রোদনে ও হস্তপদ সঞ্চালনে তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই নারী এ দ্বীপেই আছে। কেননা তাহারা 
জানিত রাক্ষপজাতীয় প্রাণীরা মাংসাদিই ভক্ষণ করে, অন্নপ্রস্তত 
করিতে জানে না। অঙ্গদ হন্ুমানকেও পর্বতশিখরোপরি ডাকিয়া 
লইয়া গিয়াছিল এবং হ্ন্বমানও এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। 
তখন তাহারা প্রশ্রবণের জলে তৃষ্ণানিবারণ করতঃ বনজাত ফলমূলে 
ক্ষুধার শান্তি করিয়া সেই দ্বীপে কিরূপে সম্তরণ ছার! যাওয়া যাইতে 
পারে এবং কে কতদূর পর্যন্ত সন্তরণে গমনক্ষম তাহাই নিজেদের 
মধ্যে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সমুদ্রমধ্যে কিয়দ্,র পর্যন্ত সন্তরণে 
গমন করিয়াই সমস্ত বানর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অসামর্থ্য 
দেখাইল। তখন হনুমান সন্ভরণে পার হইয়া সেই দ্বীপে পৌছিল। 
সেখানে সে তন্ন তন্ন করিয়া কুটিরে কুটিরে সীতার অন্বেষণ করিয়া 
শেষে অশোকবনে সীতার দেখা পাইল। তখন সীতাকে, তাহার 
হস্তস্থ কৌষেয় বন্ধ দেখিয়া ও সীতার পরিহিত বস্ত্রেরে সহিত 
তাহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, সে চিনিতে পারিল। তারপর সীতা 
তাহার হস্তাঙ্গুলিতে রামপ্রদত্ত অন্কুরি দেখিয়া নিজের নিদর্শনস্বরূপ 
শিরের অলঙ্কার মণি দিলেন। হনুমান কুতৃহলবশতঃ সেই কালবর্ণের 
বুহদাকার পুরুষের সন্ধান করিতে যাইয়া রাক্ষলদের হস্তে ধৃত হইলে, 
তাহারা তাহার লাঙ্গুলে কিছু দাহ পদার্থ বাঁধিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ 
করিল। তখন নেই অগ্নির জলনে কাতর হইয়া হন্থমান সমুদ্রের 
জলের উদ্দেশে এক কুটিরের চাল হইতে অন্য কুটিরের চালে 
লক্ষপ্রদদানে গমন করিবার সময় লঙ্কার সেই তৃণাচ্ছাদিত স্বর্ণাট্রালিকা 
সমস্ত দগ্ধ হইল। হনুমান সমুদ্রজলে পতিত হইলে তাহার লাঙ্গুলাগ্নিও 
নির্বাপিত হইল। 
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সেই শাবক শকুনিটা যখন আহার সংগ্রহার্থ অধোমুখে শূন্যে 
উ্ভীয়মান " অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিল তখন সে রাবণক্রোড়ে 
সেই ক্ষুদ্র মনুস্বজাতীয় কোমলদেই প্রাণীটিকে দেখিয়া তাহাকে 
ভক্ষণার্থ লইবার জন্য তাহার (রাঁবণের ) পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ উড়িয়া 
যাইতেছিল। রাবণ, হয় সন্তরণে সীতাকে ধরিয়া লইয়া! যাইতেছিল 
অথবা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে খোদ্িত জলযানে ( ডোল্জা বা €87109 ) 
সীতাঁকে স্থাপিত করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এখনও , সমৃদ্রমধ্যে 
ছ্ীপবাসীরা এরূপ নৌকাই ব্যবহার করে। রাবণের হস্তস্থিত 
নৌকাচালন করিবার দীর্ঘ বংশ ( নগি ) পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হওয়াতে 
সেই শকুনিশাবক সীতাকে ছৌ মারিয়া লইবার স্ববিধা পাইতেছিল 
না। তারপর রাবণ যখন সীতাঁকে লঙ্কার কুটিরাভ্যন্তরে লইয়া 
গেল তখন আর তাহাকে ধরিবার কোন স্থযোগ না পাইয়া সে 
বিফলমনৌরথে যেন রিক্তহস্তেই ফিরিয়া আপিয়া! যেন বাপকর্তৃক 
তিরস্কৃতই হইল। রাবণ যখন সীতাকে লইয়া সেই স্থ্রঙ্গের 
অভ্যন্তর হইতে বিদ্ধ্যগিরির নিয়দেশে উপস্থিত হইয়াছিল তখন 
সম্পাতিও তাহার ক্রোড়ে সীতাকে দেখিতে পাইয়া আশা! 
করিয়াছিল তাহার শাবক নিশ্য়ই সেই কোমলদেহ প্রাণীটীকে 
ধরিয়া তাহার আহারার্থ লইয়া আসিবে, তাই বলা হইয়াছে সম্পাতিও 
রাবণক্রোড়ে সীতাকে নীতা হইতে দেখিয়াছিল। রাবণ সেই বিদ্ধা- 
পর্বতের স্থরঙ্গের অভ্যন্তর দিয়াই তাহার অপর পার্থ যাতায়াত 
করিত। সেই লঙ্কাদ্বীপবানীরা এ পথ জানিত এবং আলো! বা! অগ্নি 
জালাইয়! তাহাদের পথ দেখিয়া লইত। সেদিন নিরাশ হইয়া 
ফিরিয়া আদিলেও সেই শাবকশকুনি সীতাকে ধরিবার লোভে তৎপর 
দিনও সেই দ্বীপে যাইয়া স্থযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সীতা 
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কুটির পরিত্যাগ করিয়া বুক্ষতলে বসিয়া আহারার্থ অন্ন সিদ্ধ করিয়া 
তাহার কতক পরিমাণ স্বামী ও দেবরের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
ভূমিতলম্পর্শী নিয়শাখায় আচ্ছাদিত থাকা বশতঃ শকুনি তাহাকে 
ছোঁ মারিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া সেই নিক্ষিপ্ত অন্নই 
সংগ্রহ করিয়া তাহার পিতার জন্য লইয়া গেল। বুদ্ধ শকুনি সেই 
উপাদেয় খাছ্য, মাংসের পরিবর্তে, পাইয়া যেন তাহার হর্ষই প্রকাশ 
করিল। তাই তাহার শাবক দিনের পর দ্দিন সেই দ্বীপ হইতে 
তাহার পিতার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া লইযাঁ আসিত। এদিনও 
যখন সে এ দ্বীপ হইতে আসিতেছিল তখন অঙ্গদ তাহাকে দেখিতে 
পাইল, তারপর যাহা হইল তাহা উপরে বপ্সিত হইয়াছে । জটাযুও 
বৃদ্ধ, তাহার ভাতাও বুদ্ধ। তাহারা উভয়ে, ইন্দ্র বুত্র বধ করিলে 
তাহাকে জয় করিতে স্বর্গে যাইয়া দগ্ধ হইয়া দগ্ধপক্ষ হইয়াছিল। 
ইতিপূর্বে আমরা যে, জটায়ুর রাঁজা দশরথের বন্ধু হইবার 
কারণ দেখাইয়াছিলাম, যে তাহাদের পক্ষে বজ্রপাত হইবার জন্য 
রাজার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, এখানে তাহা প্রমাণিত হইল । আবার 
সম্পাতিও বলিল সে রাজা! দশরথের বন্ধু । জটায়ুরূপ দূরদর্শনে রাম 
সীতার তথ্য অবগত হইয়াছিলেন আবার সম্পাতিবপ দূরদর্শনে 
বানরেবাও সীতার তথ্য জানিবার স্বৃত্র প্রাপ্ত হইল। তাই সম্পাতিও 
প্রকারান্তরে রামের উপকার করিল । এই পাখীর নাম সম্পাতি 
দেওয়া হইল কেন? সম্পাতি_-পত ধাতু পতনে সং সম্যক প্রকারে 
যাহার পতন হইয়াছে । পক্ষী খেচর, শুন্তেও উড়ে আবার ভূমিতলেও 
পতিত হয়। এই বুদ্ধ জরাগ্রস্ত গৃথ্ধের পক্ষদ্বয় পালকশূন্য হওয়াতে 
সে উড়িতে পারিত না। মে উড়িতে পারিতেছে না কেন তাহাই 
দেখিবার জন্য যদি অঙ্গ পর্বতশিখরে না উঠিত তাহা হইলে 
০ 
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তাহারা সমুদ্রমধ্যে দ্বীপও দেখিতে পাইত না। তাই সম্পাতি নাম 
দেওয়ার উদ্দেশ্য। আবার স্থপার্খ অর্থাৎ যাহার পার্খ বা পক্ষদ্য় 
স্থ বা শক্তিশালী। নতুবা সে প্রত্যহ সেই দূর সমুদ্রস্থিত দ্বীপ 
হইতে উড়িয়া আসিতে পারিত না। আর সম্পাতি যে ইন্দ্রদত্ত 
পরমান্নের কথা বলিয়াছিল তাহাও সে আনিতে ন! পারিলে অঙ্গদের 
দৃষ্টিতে তাহা আপিত না। তাই বাল্সীকি এই “ঘোরান ফেরান, 
(7017)0 81১08) আখ্যায়িকায় পশুপক্ষীর ভাষণে প্রকৃত কাধ, যে 
কিরূপ স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হইয়াছিল তাহাই দেখাইলেন। 

বানরেরা বলিয়াছিল স্ুগ্রীব দত্ত মেয়াদ আশ্বিন মাস তাহাদের 
গত হইয়াছে এবং বসন্ত কালের আগমনের চিহ্ন সকল দেখা 
যাইতেছে । তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শরৎকালে লঙ্কার 
যুদ্ধ ও রাবণ বধ হয় নাই। কেননা বানরেরা দ্রুতগামী হইয়াও 
একমাসে সমুদ্রতীরে আমিয়াছিল। তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেও 
প্রায় সেইরূপ সময় কাটিয়াছিল, তারপর বাম পদব্রজে আবার এই 
পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধ কোন সময়ে হইবার সম্ভব 
তাহা আমরা পরে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। বলবান যুবক 
অঙ্জদ কেন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল না। আর হন্রমান 
সেই সমুদ্র সম্ভরণে পার হইল তাহার প্রকৃত রহস্য আমরা পরে 
ভেদ করিব। উপস্থিত বানর হনুমান, কেন এত শক্তিশালী ও 
তাহার নামই বা বাল্সীকি হন্সমান রাখিলেন কেন তাহাই আমরা 
দেখাইব। যাহার হস্ত আছে সেই হনুমান । তনু অর্থে উচ্চ চোয়ালঘয়, 
নাসিকার ছুই পার্থ যে ছুইটা-উচ্চ অস্থি আছে তাহারই নাম হনু। 
অন্য বানরজাতীয় প্রাণীর এই হজ নাই । এই হন্তদ্বয় মন্তষ্েই 
আছে। তাই মনুষ্য, বাকা নানারূপে উচ্চারণ করিতে পারে। 
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অর্থাৎ মুখের অভ্যন্তরের উপরিভাগে এই উচ্চ চোয়াল থাকাতেই 
তাহা প্রশস্ত ও গোলাকার এবং তাহারই জন্য, মন্ুষ্যের বাক্যের 
নানারূপ উচ্চারণ বশতঃ বিবিধরূপ শব্দের বিন্যাস হয়! বানরদের 
এই উচ্চ চোয়াল ন! থাকাতে তাহারা মাত্র কিল্‌ কিল্‌ কিচকিচ 
শব্ধ করিতে পারে। যদি ভারউইনের (1)%1ঘ10 ) ক্রম বিবর্তনে 
নামীরপ ক্রমোন্নত জীবের উদ্চববাদ সত্য হয়, তাহা হইলে 
বানরের পরেই এই উচ্চ চোয়ালদ্বয় সম্পন্ন জাতীয় প্রাণী বানর 
ও মন্তয্ূজাতির মধ্যবত্তী অবস্থা প্রকাশক বিবন্তিত জীব, যাহার 
কোনরূপ জীবিত বা কঙ্কালের নিদর্শন এখনও প্রত্রতত্ববিদেরা 
আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । এই হন্রমানই সেই অমিল ধারা বা 
1015511)6 1112]01)01%0017 81১০ 1)9 199), বানর ও মন্ষ্তের মধ্যবর্তী 
জীব। ইহা যে রামায়ণের যুগে ছিল তাহা! এই বাল্মীকির বর্ণনাতেই 
বুঝিতে পারা যায় এবং তাৎকালিক দূরদর্শী খষিদের এই বিবর্তন 
দন্দ্ধে যে জ্ঞান ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। এখন যে বানরজাতিকে 
তাহাদের কালমুখ দেখিয়া লঙ্কাদপ্ধকারী মুখপোড়া হন্ধমানের বংশধর 
রল! হয়, তাহাদের হন্ু বা চোয়াল না থাকাতে তাহারা হনুমানের 
বংশধার! নহে। ইহা কীত্তিবাপ আদি অন্থান্ত বাল্মীকির মূল 
রামায়ণের বিকৃতিকারক কবিদের কল্পনাপ্রস্থত, কেননা হন্রমানের 
লান্গুলের প্রজ্ছলিত অগ্রি মুখে পুরিয়া তাহা নির্বাপিত করিবার 
কথ। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। এই 
মুখপোড়া, সাধারণ বানরেরই অন্য প্রকার জাতি। অগ্নিদগ্ধ 
পোড়ামুখ একটা জাতিতে সংক্রমিত হইতে পারেনা । এই 
হনুদ্বর যাহার মহান্‌ সেই পুরুষ অত্যন্ত বলশালী হয়। তাই 
ব্াহ্ীকি, বামকেও “মহাহনু” বলিয়াছেন। এই বানর হনগুমানও 
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অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল, এবং রামের সহিত যে প্রথম বাক্যালাপ 
করিয়াছিল তাহাকে রাম সংস্কৃত বা উন্নত ভাষাই বলিয়াছিলেন, 
আর এই হনুমানের কাধ্যাবলীও প্রায় এরূপ ভাবে আচরিত হইয়া- 
ছিল, যাহাতে তাহাকে প্রায় মন্ুস্তের তুল্যই বলা যাইতে পারে। 
রাম স্থগ্রীব বানরকেই তাহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেনন! 
সে সেই বানর দলের যৃথপতি ছিল। উপকারী বন্ধুরই গলা জড়াইয়া 
আমরা তাহাকে বন্ধু সম্ভাষণ করি। ছুর্বলপদ ব্যক্তি চলিতে 
অশক্ত হইলে অন্ত কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া-_তাহার সাহাফ্যে 
চলিতে সমর্থ হ্য়। তখন তাহার সাহাধ্যকারীর গ্রীবা বা গলা 
তাহার নিকট স্থু হয়। তাই স্ুগ্রীব অর্থে বিপদে সাহায্যকারী 
বন্ধু। স্থগীব সীতা অন্বেষণের ও উদ্ধারের প্রধান সহায়--যেন 
তাহার গল] জড়াইয়া ধরিয়াই রাম এই দছুষ্ষর কাধ্য করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। এই স্থগ্রীব নামের যে অন্ত আর একটা উদ্দেস্ঠ 
আছে তাহা ও বালীর নামের রহস্ত আমরা যথাস্থানে দ্েখাইবার 
চেষ্টা করিব। আমরা রামের এই এতিহাসিক চরিত্রে বাল্মীকির 
রচনাচাতুধ্যের দৃষ্টান্ত £মাত্র এখানে দেখাইলাম। সমুদ্র বন্ধন 
পধ্ন্ত এই বূপই দেখাইব, তৎপরে জটামু হইতে আরম্ত করিয়া 
সমু্ধে সেতু বন্ধনের যে অন্ত কি তাত্পধ্য ও রহস্য আছে তাহা 
পরে দেখাইব। 


সগুঢস্ণ পপল্্িচ্ছেদক 
মি 
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হনুমান লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বানরগণসহ কিছ্ষিন্ধ্যায় রামের 
নিকট আসিয়া সেই সীতাদত্ত আভরণ প্রদর্শন করিলে রাম বুঝিতে 
পারিলেন মে সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে। তখন স্থুগ্রীবের সহিত 
সমস্ত বানর কটক লইয়া হম্থমান গ্রদশিত পথে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে 
গমন করতঃ সহ ও ম্লয় পর্বত অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্বতের 
শিখবদেশে আরোহণ করিলেন, এবং সম্মুখে মহাসমুদ্র দেখিতে 
পাইলেন । তথা হইতে অবতরণ করিয়া সেই বেলা-বনপ্রাপ্ত সমুদ্রুতটে 
বানর সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিয়া সমুদ্র পার হইবার উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। সমুদ্রতীরস্থিত বানরদের ভীষণ কোলাহলে 
সমূদ্রতট প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এদিকে রাবণ বুঝিতে পারিল 
যে রামই হন্থুমানকে সীতার সন্ধান জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং 
তিনিই বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন 
তাহার ভ্রাতা বিভীষণ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল যে রামের 
সহিত বিবাদ না করিয়| তাহাকে সীতা! গ্রত্যপ্পণ করাই বিধেয়। 
বলদপিত রাবণ বিভীষণের কথা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে লঙ্কা হইতে 
দুরীভূত করিল। বিভীষণ শুন্পথে রামের নিকট আসিয়া তাহার 
সহিত মিত্রতা করিল। তৎপরে রাবণ একটা শুকপক্ষী বূপধারী 
রাক্ষমকে স্থগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিল। মে রাবণের শিক্ষিত 
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মতে তাহাকে বলিল “স্থগ্রীব! তুমি রামের সাহাধ্য করিলে 
তোমার কোন সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না এবং না করিলেও বিপদের আশঙ্ক! 
নাই। বানরের তো কথাই নাই, দেবতাগণও মিলিত হইয়া লঙ্কায় 
প্রবেশ করিতে পারে না। স্থুতরাং তোমার কিক্ষিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাওয়া 
উচিত।” এই শুকরূপী রাক্ষদ পরে বানরগণ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়! 
শৃন্তপথে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাবণকে সমস্ত বিবরণ বলে। রাম 
সমুদ্র লঙ্ঘনের চিন্তা করিয়া যখন কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে 
পারিতেছেন না, তখন বিভীষণ স্বগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া রাঁমকে বলিল 
“আপনি সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন্। তাহা হইলে এই অপ্রমেয় মহামতি 
মহাসমুদ্র নিজের সগর হইতে উৎপত্তির কারণে আপনাকে (রামকে ) 
আপনজ্ঞাতি বিবেচনা করিয়া, অবশ্াই আপনার কাধ্য সাধন করিবেন ।৮ 

“সমুদ্রৎ রাঘবো! রাজা শরণং গন্তমহৃতি | 

খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ামহোদধিঃ | 

কর্তুমহতি রামশ্ জ্ঞাতেঃ কাধাং মহামতিঃ ॥৮ 
সগর কর্তৃক খনিত মৃহাসাগর নিজজ্ঞাতি রামের কাধ্য অবশ্যই সাধন 
করিবেন । 

পরে রাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে কুশাসন বিস্তীণ করিয়া সমুদ্রের 

নিকট বর প্রার্থনার্থ কুতাঞ্জলিপুটে পূর্ববমুখ হইয়া নিজ:বাহুকে উপাধান 
করতঃ সমুদ্রতীরে শয়ন করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাহার 
এইরূপ শয়নাবস্থায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। “অঞ্জলিং 
প্রাজ্ুখো রুত্বা প্রতিশিশ্ঠে মহোদধেঃ ॥” নীতিজ্ঞ রাম এইরূপে ত্রিরাত্র 
বাসকরতঃ সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্ত মন্দ বুদ্ধি সাগর, 
ব্রতাবলম্বী রাম কতৃক সম্যক পূজিত হইয়াও তাহাকে দর্শন না দেওয়ায়, 
তিনি সমুদ্রের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে রক্তবর্ণ চক্ষৃতে 
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তিনি লক্্ণকে বলিলেন "সমুন্র খন এতাবৎকাল মধ্যে আমাকে দর্শন 
দিল না, তখন বোধ হ্য় তাহার গর্ব হইয়াছে। আমি অগ্য সমহৎ 
যুদ্ধ করিয়া সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলিব”। তৎপরে তিনি ধনুর্ববাণ 
ধারণ করিয়া সমুদ্রের উদ্দেশ্যে শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
তথন সৌমিত্রি লক্ষণ তাহাকে নানা শব্দে নিষেধ করিয়া তাহার ধন্ 
ধারণপূর্বক বলিলেন “আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধপরবশ হওয়| 
অন্থচিত। সুতরাং সমুদ্রের প্রাণীপকলকে এইরূপ সংক্ষুন্ধ না করিয়া 
সক্মবুদ্ধি দ্বারা অন্য কোন উপযুক্ত উপায় স্থির করুন।”৮ “ভবদ্িধাঃ 
ক্রোধ বশং ন যাস্তি দীর্ঘং ভবান্‌ পশ্যতু লাধুবৃত্তং ॥” লক্ষণের এই কথা 
শুণিয়া রাম্‌ সাগরকে বলিলেন “আমার বাণসমূহ দ্বারা বারিরাশি নি্দ্ধ 
হইয়া পরিশুষ্ষ হইলে, তোমার গর্ভ হইতে ধুলিপটল উখিত হইতে 
থাকিবে, তখন এই বানর সকল তোমার উপর দিয়া পদব্রজেই পরপারে 
যাইবে । তুমি আমার পৌরুষ বুঝিতে পারিতেছ না।” এই বলিয়া 
রাম ত্রাঙ্গমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মদগ্তনিভ বাণ, ধন্ঠটতে যোজনা 
করিলেন। তখন মহাসাগর উম্মির বেগবশতঃ এত বেগশালী হইল 
যে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক যোজন পধান্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। 
তখন দেদীপ্যমান মনিরত্ব বিভূষণে বিভূষিত আঘুণিত তরন্গমালা এবং 
মেঘবাযু সমূহে স্কুল সমুদ্র, জলরাশির মধ্যদেশ হইতে স্বয়ং উখিত 
হইতেছেন দেখা গেল। তখন সমুদ্র রামকে সম্বোধন করিয়া 
কুতাপ্রলিপুটে বলিলেন “আপনি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পারিবেন 
তাহার উপায় বলিতেছি। আমি বানরগণের তরণের জন্য এরূপ কৌশল 
বাহির করিব যে আপনার সেনাগণ সমুদ্র পার হইবার সময় জলজন্তগণ 
তাহাদের উপর উপদ্রব করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বকশ্মী পুত্র 
নল, তাহার পিতার নিকট হইতে সর্ববস্ত-নির্দাণ, সামর্থারূপ 
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বর পাইয়াছে। সুতরাং পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহ 
বানর আমার উপর সেতু প্রস্তুত করুক, আমি তাহা ধারণ করিব |” 
ইহা বলিয়া সাগর অন্তহিত হইলেন। তখন নলসহ বানরগণ 
মহারণ্যে প্রবেশ করিয়৷ বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও উৎপাটিত করিয়া 
সমুদ্রতীরে আনিতে লাগিল। তখন সেই বৃক্ষদ্বারা সেতুবন্ধন আরম্ত 
করিয়া পঞ্চমদিনে সেই সেতু লঙ্কা নিযস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত 
করিয়া দ্রিল। তখন রাম সেই বানরগণ সহ সেই সেতুর উপর 
দিয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলে, বহুদংখ্যক বানর সন্ভরণ করিয়া 
যাইতে আরম্ভ করিল। অনেকে সেই শতযোজন দীর্ঘ ও দশধোজন 
বিস্তৃত সেতুর উপর স্থান না পাইয়া তীরেই অবস্থিত রহিল। 
তখন বানর সেনা নলনিম্মিত সেতুরদ্বারা মহার্ণৰ পার হইল, 
স্গ্ীব তাহাদিগকে বহু ফলমূল পূর্ণ তীরে সন্নিবেশিত করিল। 

এই সমুদ্র বন্ধনের বর্ণনায় বিষণ অবতার রামের আত্মবিস্থৃতি- 
বশতঃ সমুদ্রের উপাসনা, আবার সেই বিশ্বৃতি অপগমে নিজের 
বিষুণত্ব জ্ঞানে, তাহাকে শোষণ করিবার শাসনে, সমুদ্রের রত্বাদি- 
বিভৃষিত স্বমৃত্তিতে রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনান্তর বিশ্বকম্মা পুত্র 
নলের সেতুবন্ধন যোগ্যতার উল্লেখ ও তাহার শতযোজন 
দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত সেতুবন্ধন ইত্যাদি সংস্কার বদ্ধ পাঠকের 
বেশ শ্রবণপ্রীতিকর ও বিশ্বান্ত হইলেও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
নিকট ইহা আস্থা প্রাপ্ত হয় না। বাল্মীকি ছুইশ্রেণীর শ্রোতারই 
উপভোগ্য করিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । রাম থে বিষণুণ অবতার 
তাহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণের অজ্ঞাত ছিল। নতুবা তিনি রামের শর- 
দ্বারা সমুদ্র শোষণ বূপ বাতুলের কাধ্য দেখিয়া তাহাকে প্ররুতিস্থ 
হইয়া সুঙ্ষবুদ্ধি দ্বারা যেরূপে সমুদ্রবন্ধন সম্ভব সেই উপায় উদ্ভাবন 


সমুদ্র বন্ধন ৩১৩ 


করিতে বলিলেন কেন? সুতরাং মন্রম্তরাম কতৃক কিরূপ মনুষ্যদাধ্য 
কাধ্যদ্বারা এই সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইয়াছিল তাহা এই বানি 
বর্ণনা হইতেই দেখাইব। 

রাম সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গী বহু বানরের ঘোর 
কলরব লঙ্কায় পৌছিলে, রাবণ তাহা শুনিতে পাইয়! তাহাদের 
সহিত রামের আগমন বুঝিতে পারিয়াছিল। শতযোজন পথ অতিক্রম 
করিয়া দ্রেবতাজাত বানরের শব্ধই লঙ্কাতে যাওয়া সম্ভব হইতে 
পারে। সাধারণ বানরের কলরব যত্তই উচ্চ হউক না কেন তাহার 
পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বোঝা যায় এই লঙ্কা 
দক্ষিণ সমুদ্রের তীর হইতে বেশী দূরে ছিলনা । নতুবা একটা 
শুক পাখী এই শতযোজন ব্যাপা সাগর পার হইয়া পুনরায় লঙ্কায় 
যাইতে পারিত না। শুক পক্ষীকে যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় 
তাহাই উচ্চারণ করিতে পারে। রাবণ তাহার নিজ ভাষাই তাহাকে 
শিখাইয়াছিল, তাই সে বানর স্থৃগ্রীবকে তাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিল। 
নিম্মশ্রেণীর আদিম মন্তুযজাতির ভাষা রামের অবোধ্য হইলেও তাহা 
হয়তো তাহাদেরই প্রায় সমকক্ষ উন্নতশ্রেণীর বানর জাতিদের 
কিছু কিছু বোধ্য হইতে পারে। আর এই শুকপক্ষী পাঠাইয়! 
রাবণ রাষকে জানাইয়াছিল এই সমুদ্রপথ দুস্তরনীয়, কেবল পক্ষীরাই 
ইহা উত্তীর্ণ হইতে পারে- উদ্দেশ ইহাতে যদি রাম ভগ্গোৎসাহ হইয়! 
প্রত্যাবর্তন করে। তাই যেন রাক্ষস, শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছিল । 
যদি কোন রাক্ষস সমুদ্র সম্ভরণে পার হইয়া আসিত, তাহা হইলে 
রাম এরং তাহার সঙ্গী বানর, সেই সমুদ্রপথ যে মন্ুয্যেরও সম্ভরণ 
সাহায্যে উত্তরণীয় হইতে পারে, ইহা অনুমান করিয়া সেইরূপ চেষ্টা 
করিতে পারেন এই আশঙ্কাতেই সেই শুকপক্ষীকে রাবণ পাঠাইয়াছিল। 


৩১৪ | রামায়ণবোধ 


বিভীষণ যে শৃন্যপথে রামের নিকট আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ 
আছে। 

“আজগাম মুহূর্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ 

“তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্‌দাম্‌। 

গগনস্থং মহীস্থাস্তে দশ বানরাধিপা ॥” 
বিভীষণ লঙ্কা হইতে মুহর্তমধ্যে রামের নিকট আসিল, বানর 
যুথপতিগণ তাহাকে আকাশস্থিত বিছাতের ন্যায় দেখিতে পাইল। 
এই বিভীষণ সম্বন্ধে আমর] যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার স্বরূপ 
দেখাইব কেন সে আকাশপথে আসিয়াছিল। বিভীষণ বাঁষের 
সাক্ষাতে স্থৃগ্রীবকে বলিল সাগরের উপাসনা করিতে । আদিম 
মনুয়জাতীয় রাবণভ্রাতা বিভীষণ বিতাড়িত হইয়া বামের সহিত 
মিত্রতা করিল। তাহার ভাষা রামের অবোধা হইবে বৃঝিতে 
পারিয়াই যেন স্ুগ্গীবকে লক্ষ্য করিয়! রামকে ইঙ্গিতে জানাইল 
সমুদ্রের উপাঁপনা করিতে । আদিম জাতিরা ততকালে এবং এখনও 
অনেক ভূখণ্ডে এইরূপ দেবতার উপাসনা করে। পক্ষান্তরে তাৎকালিক 
সভ্য আর্ধাজাতির মধেও যে এইরূপ কুসংস্কার ছিল, তাহা! রামের 
সমুদ্র উপাসনাতেই বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাবর্তবাপী রাম 
কখনও সমুদ্র দৃষ্টিগোচর করেন নাই । অযোধ্যার নিকটবর্তী 
সরযূতে অবগাহন করিতে যাইয়া কথরিং সন্তরণশিক্ষা করা সম্ভব 
হইলেও, এই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া তাহা সন্তরণে পার হইয়! সেই 
লঙ্কাদ্বীপে পৌছিবার শক্তি বানর হনুমানের থাকিলেও, যে তাহার 
সাধ্যাতীত তাহা বুঝিতে পারিয়াই, সেই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া 
সমুদ্রকে তাহার প্রার্থনা জানাইলেন_-তিনরাত্রি কুশাসনে যৌনী 
হইয়া শয়ন করিয়া। কেনন! তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট ইতিপূর্বে 
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শুনিয়াছিলেন তাহারই পূর্বপূরুষ স্ধ্যবংশীয় রাজ! সগরের ষষ্টিসহত্্- 
পুত্র যে ভূমিতল খনন করিয়াছিলেন তাহাই তীহার প্রপৌত্র 
ভগীরথ কর্তৃক হিমালয় হইতে আনীত গঙ্গার দলিলে প্লাবিত 
হইয়াই সাগরের উৎ্পত্তি। সগরস্ত অপত্য-সাগর। স্বৃতরাং 
সাগর তীহারই পূর্বপুরুষের জ্ঞাতি। তাই তিনি, প্রেত- 
লোকেস্থিত মৃত পিতৃ-মাত উদ্দেশে যেমন লোকে কুশাসনে উপবেশন 
, করিয়া তাহাদের তৃপ্রিসাধন উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে, তেমনই 
এই পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণাদি উপাননা করিয়া তাহার (সাগরের ) 
সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। যখন তীহার এই কচ্ছ, সাধন 
দ্বারাও সাগরের আসন টলিল না, তখন আবার রামের বিষবুত্ব 
আবির্ভাব হওয়াতে, তিনি সেই জ্ঞাতির কথা বিস্তৃত হইলেন-_- 
( কেননা তাহার নিজের মন্ধয্জ্ঞানেই নাগর তাহার জ্ঞাতি ছিল এবং 
মে জ্ঞাতিবধ, ধাশ্মিক রামের পক্ষে অধর্মই হইত) তিনি ক্রহ্মদণ্ড- 
নিভ বান ধন্থতে যোজনা করিয়া সাগরকে শাসন করিতে উগ্চত 
হইলেন-_আর তখনই বিষণ কতক শোধন ভয়ে ভীত সাগর নিজ 
মৃণ্তি পরিগ্রহ করিয়া রত্বাভরণে ভূষিত হইয়া রামের আজ্ঞাবহ ভূতোর 
যায় উপস্থিত হইল। পক্ষান্তরে মনত রাম যখন এই কুসংস্কারের 
বশবত্তী হইয়া সমুদ্ধের উপাপনা সত্বেও তাহার সাহাযা না পাইয়া 
ক্রোধোন্নত্ত হইয়া তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন 
তাহার বিবেকবুদ্ধি উদয় হওয়াতেই, তিনি তাহার এই বাতুলোচিত 
কাব্যে যেন লজ্জিত হইয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপ মন্ৃম্- 
সাধ্য কাধ্য দ্বারা এই সমুদ্রে সেতুবন্ধন করা সম্ভব হয়। তাই যেন 
তাহার মিত্র লক্ণ_তাহাকে বলিলেন নিজের বুদ্ধি ও পৌরুষের 
মাহায্েইে এই ছুষ্ধর কাধ্যসাধন করিতে প্রয়াস করুন| দৃঢ় 
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অধ্যবসায়স্হ পৌরুষপহকারে, ধীরবুদ্ধিতে কাজ করিলে দৈবও সহায় 
হইয়া সেই কার্যে সফল হইবার পথ প্রদর্শন করে। জগতে কত 
কত বৃহৎ আবিফার, অধ্যবসায়ী পৌরুষসম্পন্ন মেধাবী মহাত্মাগণ 
কর্তৃক হইয়াছে। রাম যেন একটা কঠিন সমস্তাসাধনে নিমগ্রচিত্ত 
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । এইরূপ একাগ্রচিত্তে কোন জটিল 
সমস্তার চিন্তা করিতে থাকিলে তখন বুদ্ধিই তাহার সাধন পথ 
দেখাইয়া দেয়--যেমন অনেকে দেবতার নিকট হত্যা দিয়া স্বপ্লাদেশে 
অনেক ওঁষধের বিষয় জানিতে পাবে। রাম যখন এইবূপ অবস্থায় 
তন্ময় হইয়াছিলেন তখন ঝটিকার আবির্ভাব হওয়াতে সমুদ্রবক্ষে বৃহৎ 
তরঙ্গ উখিত হইয়া এক যোজন পধ্ন্ত বেলাভূমি সমুদ্রজলে প্লাবিত 
হইল। আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে উখিত কতকগুলি বংশ বৃক্ষ রামের 
গাত্রে আঘাত করাতে রামের চমক ভাঙিল, তিনি দেখিলেন সমুদ্র- 
তীরে পতিত কতকগুলি বংশবুক্ষ তরঙ্গ কর্তৃক নীত হইয়া সমুদ্রবক্ষে 
ভাসমান হইয়া সমুদ্রগর্ভেই যাইতেছে, পুনরায় সেই তরঙ্গেই বাহিত 
হইয়া বেলাভৃষিতে আসিতেছে । রামের জটিল সমস্তার সাধন হইল । 
সেই বাশের ভাসমান অবস্থা দৃষ্টে-কিরূপে তিনিও তো তীরস্থ বন 
হইতে বানরের সাহায্যে সেই বংশ উতৎপাটন করিয়া তাহা! লতা দ্বারা 
বন্ধন করতঃ ভেলা প্রস্তুত করিলে, তাহা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইতে 
পারে, এবং সেই সমস্ত ভেলা পরম্পর সংলগ্ন করিয়া সমুদে 
সেতৃবন্ধন করিতে পারেন? ইহাই “মেঘবায়ু সম্কুল আঘুণিত উত্তাল 
তরঙ্গময় সমুদ” মধ্য হইতে মূর্ত সমুদ্রের উত্থান ও রামকে শিল্পী 
বিশ্বকন্মা পুত্র নলের বিষয় জ্ঞাত করণের তাৎপর্য । নল শবের 
অর্থ বংশবুক্ষ। নলং-বন্ধে-যাহার গাইট আছে ও অভান্তরে ছিদ্র 
আছে-তণবিশেষ ; দীর্ঘবংশঃ| দীর্ঘবীশ। যেন এই বংশই, নল 
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বানররূপে রামকে বলিল আমি সাগরের উপর সেতু বন্ধন করিব। 
এখানে অন্ত বানরের কথা না বলিয়া নল বানরের কথাই সমুদ্র 
বলিল। এই বংশ বৃক্ষের মূল, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে না যাইয়া তাহার 
উপরেই থাকে, সুতরাং তাহ বলশালী বানরগণ করুক সহজেই 
উৎপাটিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যবৃক্ষ সকলের মূল ভূমিতলে 
দৃঢনিবদ্ধবশাৎ তাহা উৎপাটন সহজপাধ্য নহে। রামের নিকট এক 
অসি ব্যতীত বৃক্ষ কাটিবার অস্ত্র কুঠার বা করাত ছিল না। তাই 
নল বা বংশের উল্লেখ হইয়াছে । তখন রাম সেই সমুদ্র তীরস্থ বন 
হইতে বংশ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া লতাদ্বারা তাহা বন্ধন করতঃ 
ভেলা প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই ভেলা পর পর সজ্জিত করিয়া 
পাচ দিনে সেতুবন্ধন করতঃ তাহা লঙ্কার তীরে সংযোজন করিলেন। 
স্থতরাং এই ভেলা প্রস্তুত ও তাহা সংযোজন করিতে যদি তাহাদের 
মাত্র পাচদিন সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে লঙ্কার দুরত্ব শত যোজন 
হওয়া সম্ভব কিনা তাহা স্থধী ব্যক্তির বিবেচ্য। তারপর বানরগণের 
অনেকে, মেতুর উপর স্থান সঙ্কলান না! হওয়াতে সন্তরণে সমুদ্রপার 
হইয়াছিল। “সলিলং প্রপতন্তযন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।” এই 
লঙ্কার অবস্থান সম্বন্ধে আমরা দেখাইয়াছি। আর এই সমুদ্রবন্ধনের 
রহস্য আমরা দেখাইব | 


অষ্টাদশ পল্িচ্ছ্ছেদত 
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জটায়ু বধ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রবন্ধন পধ্যন্ত পূর্ববর্তী কয়েকটী 
অধ্যায়ে আমরা মন্তুযু রামের যেরূপ মানব সুলভ কাধ্যে ও চেষ্টায় 
সীতার অন্বেষণ ও সমুদ্রে সেতুবন্ধন পথাস্ত সংঘটিত হইয়াছিল তাহা 
দেখাইয়াছি। আদিম মন্তযুজাতীঘ্স রাবণ কতক কিরূপে মানবী .. 
নীতা অপহৃতা হইয়া সমুদ্রদ্বীপস্থ লঙ্কায় নীতা হ্ইঘ্াছিলেন এবং 
'কিরূপে রাম বন্যপতু বানরদিগকে, বসন্তকাল হইতে শরৎকাল পধ্যন্ত 
শিক্ষা দিয়া ও তাহাদের হাবভাব বিষয়ে বিশেষ রূপে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়া, তাহাদের সাহায্যে, লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা 
বিশদ্রূপে দেখান হইয়াছে । কিন্তু আমরা সীত। ও রাবণের যে 
অন্যরপ দিয়াছি অর্থাৎ জ্যোতিরূপী সীতা, ববরূপী রাবণ কর্তৃক হৃতা 
হইয়াছিলেন, তাহার স্বপক্ষে এই পূর্বব বণিত অধ্যায় সমূহে বণিত 
বিবরণ হইতে কিরূপ সমন্বয় হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা 
করিব। অর্থাৎ যোগাশ্ররী সাধক রাম কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার সেই আচরণে বা সাধনায় কিরূপ বিপর্ধায় ঘটিয়াছিল, 
তাহাই দেখাইবার প্রয়োজনে আমরা, প্রথমে রামের বনগমন হইতে 
আর্ত করিয়! সমুদ্র বন্ধন পর্যন্ত, এই অধ্যায়ে দেখাইব। 

বিশ্বামিত্রগুরু কর্তৃক প্রদশির্ত পথে সাধন করিয়া মনঃসংযমে 
সিদ্ধ হইয়া ও মনের একাগ্রতা লাভে অভ্যন্ত হইয়া, রাম, রাজষি 
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জনকগুরুর প্রদশিত অয়ন বা পথে, আত্মজ্যোতি বা নিজ দেহস্থিত 
আত্মার জ্যোতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। তখনও তিনি 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই; সুতরাং রাজকার্যো ব্যাপৃত 
না থাকিয়া, জনকাত্মজা সীতা ও অযোনিজা সীতামহ দ্বাদ্শবর্ষকাল 
অযোধ্যাপ্রাসাদে নিলিপ্ত অবস্থাতেই বাস করিয়া, পরে স্বেচ্ছাতেই 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং সাধনাতে পূর্ণসিদ্ধি লাভের 
উদ্দেশ্রেই বাজসম্পদ ও তদনুসঙ্গিক ভোগ হইতে নিজকে 
বিচ্ছিন্ন করতঃ সহাশ্তবদনে সমস্ত অসার ধনসম্পদ বিতরণ করিয়া, 
নিঃসঙ্গলে বনষাত্রা করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বনবাসে না 
যাইতেও পারিতেন, কেননা ইক্ষাকুকুলে জ্ঞোষ্টপুত্রই রাজালাভে 
অধিকারী এই চিরস্তনপ্রথা,_বশিষ্ঠ খধিই বলিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
কৈকেয়ীর এই অভিলাষ, তাহার বনগমনের স্থযোগই করিয়া দিল, 
অন্যথা পুত্রবংসল রাজ! দশরথ তাহাকে নয়নান্তরাল করিতেন না। 
বনে গমন করিয়া তিনি বরাবরই শ্রেষ্ঠ খধষিদের সহযোগে থাকিয়াই 
নিঙ্গ সাধনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া 
যোগ্য অধিকারী হইলেন, তখন ব্রহ্মবিদ্‌ খষি অগন্তের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার এই ক্রম-সাধনে-অগ্রসরের সাহাধ্য 
হইয়াছিল--স্থৃতীক্ষ ও শরভঙ্গ ধষির উপদেশপ্রাপ্ধিতে এবং তাহারা 
তাহাকে অগন্ত্য খষির আশ্রমের পথ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তখনই, 
যখন তীহারা রামকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 
সেই যোগিশ্রেষ্ট ভগবান অগন্ত্য তাহাকে অধিকারীর যোগ্য বুঝিয়াই, 
্র্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। রাম সেই উপদেশানুষায়ী সাধন 
ও অভ্যান করিলে তাহার সাঁধ্য ও কাম্যবস্ত লাভ করিতে পারিতেন । 
কিন্তু তাহার বিদ্ন ঘটিল--কতকগুলি স্বার্থপর তাপসের চাটুকারের 


৩২০ রামায়ণবোধ 


হ্যায় বাকাজালে জড়িত হইয়া। এই তপস্বীরা শাপদ্বারা রাঁক্ষপবধে 
নিজেদের তপস্ার হানি হইবে এই ক্ষতি স্বীকার না করিয়া, 
প্রজারক্ষক নৃপতি. রামের সাহায্যে তপস্তার বিদ্রকারক বাক্ষমবধের 
জন্য তাহার শরণাপন্ন হইলে, রাম তাহার বানপ্রস্থোচিত সাত্বিক 
ধশ্ম ক্ষণেকের তরে বিস্থৃত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে আচরিত ক্ষাত্রধন্মানুসারে 
সেই রাক্ষলদিগের বধসাধনে গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞাপালনরূপ 
সত্যবর্মকেই আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজারা শ্রেষ্ঠ ধন্ম মনে করেন। 
কাজেই এই সত্যরক্ষারূপ পণ, তাহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হওয়াতে 
তিনি অগন্তযষির আশ্রমে থাকিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা 
নিজের সত্যপালনরূপ ধশ্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, তাহার আশ্রম 
ত্যাগকরতঃ গভীর রাক্ষঅধ্যুষিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। 
ইতিপূর্বে তিনি জাবালি খধিকেই এই সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধন্ম 
তাহা বলিয়াছিলেন। তাহার মঙ্গলকামিনী ভাষ্য! সীতা! তাহার এই 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে উপদেশচ্ছলে যে কথা বলিয়াছিলেন 
তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই মীতার উপদেশ তীহারই 
বিবেকবাণী। দপুকারখ্যে অবস্থানকালে তিনি সেই বাক্ষদবধরূপ 
গ্রতিজ্ঞাপালনের অবপর অন্বেষণ করিতেছিলেন, স্থতরাং তাভার মনে 
কলুষের দাগ পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। সেই অবস্থায় একদিন 
তাহার মনশ্ক্ষে কোন “মনোজ্ঞা” রমণীর প্রতিবিষ্বের উদয় হওয়াতে 
তাহার মন কিছু বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, আর তখনই 
যেন সীতারূপ জ্যোতিও তাহার মন হইতে তিরোহিত হয় হয় 
এইরূপ অবস্থা প্রত্াক্ষ করিয়া, তিনি সে যাত্রা সেই কামনারূপিনী 
শূর্পণখাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াই নিজ পদে 
প্রতিষ্টিত রহিলেন। বিকটাকারা শূর্পণথার বিভংসরূপকে “মনোজ্ঞ” 
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বলিবার তাত্পধ্য ইহাই। তাই তাহার চতুর্দশকরণ, প্রথররূপে 
দূষিত হইয়াও তাঁহার পদস্থলন সাধন করিতে পারিল না; কিন্তু 
ইহাতে ও তাহার অব্যাহতি হইল নাঁ। মনের সেই প্রতিজ্ঞাপালন 
রূপ দাগ বা মল একবারে মুছিয়! না যাওয়াতে মন কখন কখন 
সেই দাগে মলিন হইবার উপক্রম হইত, যেমন ভম্মাবৃত অগ্নি 
অনুকুল দাহা পদার্থ পাইলেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই অন্নকুল 
পদার্থ আসিল মারীচরূপে-যাহার নির্শ,ল বিনাশ সাধন বাম ইতিপূর্বে 
' করিতে পারেন নাই। কামরূগী মারীচই আগিল সেই অস্বাভাবিক 
প্রলৌভনীয় মুগরূপ পরিগ্রহ করিয়া, তাহার পদস্থলনের কারণ হইয়| | 
রামের মনের এইরূপ ক্ষণচাঞ্চল্য ও ক্ষণস্থায়ী স্থৈ্যের অবস্থা দেখিয়া 
যেন বৈদেবী সীতারূপ জ্যোতিই, তাহার রামহৃদয়ে, স্থিতি বিষয়ে 
সন্দিহান হইয়া, রাম প্ররুত তাহীকেই চাহে কিনা, তাই পরীক্ষার 
জন্য, জানকীর মুখে বলিল “এ অলৌকিক স্থদৃশ্ত মুগটাকে আমার 
ক্রীড়ামোদ চরিতার্থ করিবার জন্য জীবন্ত ধৃত করিয়া আনুন” । তাই 
বালীকিও এস্থানে বলিলেন “পশ্য লক্ষণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহামুল্লসিতামিমাম্”। 
সীতার কথা শুনিয়া লক্্ণরূ্প-রামের পৌরুষ তাহাকে মারীচের স্বরূপ 
দেখাইয়। অর্থাৎ সে, কামনারূপ রাক্ষসই, মায়ায় মৃগরূপ ধারণ করিয়া 
আসিয়াছে বলিয়া, তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল__যেন রামের নিজের 
'বিবেক বুদ্ধির উদয়েই, তিনি ক্ষণিকের জন্য এইরূপ বিবেচনা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাম বলিলেন “সে মৃগ হইলেও মরিবে 
রাক্ষদ হইলেও মরিবে'। তিনি ভার্ধযা জানকীর তুচ্ছ আকক্ষা পূরণ 
করিবার জন্য, একটা নিরীহ প্রাণী তীহাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া 

য় চিত্তে যখন ক্রীড়া করিতেছিল তখন তাহাকে ধৃত করিতে সর্্থ 
না হইয়া বধ করিলেন। বাম জাবাঁলিকে বলিয়াছিলেন তিনি বনবাসে 


২১ 
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তপস্থীর ধন্ম আচরণ করিয়া ফলমূলাহারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া, 
তাহার পিতৃসত্য পালন করিবেন। কিন্তু তিনি যে প্রভূত জীব হত্যা 
করিয়া তাহার মাংসে ক্ষুত্িবুত্তি করিতেন তাহা সীতার উক্তিতেই 
ব্যক্ত হইয়াছে এবং বাল্মীকিও বলিয়াছেন যে, রাম মারীচ বধ করিয়া 
প্রত্যাগমন সময়ে আহারার্থ আর একটা প্রকৃত মুগ বধ করিয়া 
তাহার মাংস লইয়া আসিতেছিলেন। হ্থতরাং তিনি সীতা কথিত 
বিনাহিংসায় জীব বধের ক্রি করেন নাই । এখানেও তিনি বিনা 
উদ্দেশ্তেই ( আহার্ধ্য সংগ্রহের জন্যই মাংসাশী জীব বধ করে) সেই 
ক্রীড়ারত প্রাণীটা বধ করিলেন। ইহা যেন বাল্ীকির সেই 
রতিক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চ বধের করুণ দৃশ্যে তাহার মুখনিঃস্ছত ভবিয্দ্বাণী 
“মা নিষাদ প্রতিষ্টাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ” রই পুনরুক্তির ন্যায় রামের 
কিরূপ প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইল তাহাই দেখান হইল। ক্রৌঞ্*অবধীঃ 
নিষাদের প্রতিষ্ঠটালোপের বিষয় তাহার অবগতি না থাকিলেও সেইরূপ 
নুশংস হত্যার ফলে কিরূপ প্রতিষ্ঠালোপ হয় তাহা রামের কাধ্যে তিনি 
দেখাইলেন। রাম সাধন বলে সীতারূপ জ্যোতি দর্শন লাভে যে 
প্রতিষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সেই প্রতিষ্ঠার লোপ হইল সীতার 
অন্তর্ধানে_এই বিনা হিংসায় প্রাণী হত্যার পরিণাম ফলে। সীতার 
ভবিষ্তুৎবাণীও ফলপ্রস্থ হইল, আর বাল্মীকির ভবিষ্যৎ বাণীও পূর্ণ 
হইল। রামের মাত্র জ্যোতি দর্শনই হইয়াছিল। আত্মজ্ঞান হয় নাই। 
আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, অন্য প্রাণীতেও সেই আত্মার অধিষ্ঠান আছে 
ইহাঁও উপলব্ধি হয়, কেন না আত্মা সর্বত্র বিরবাজিত। এরূপ অবস্থায় 
অন্য প্রাণী বধ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া তো দূরের কথা, নিজের 
আত্মাকে রক্ষা করিতে যে প্রেরণা আসে সেই প্রেরণাতেই লোকে, 
আসন্ন মৃত্ামুখে পতিত অন্য প্রাণীর উদ্ধার সাধনের জন্য নিজের 
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হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই ধাবিত হয়; তখন তাহার নিজের 
মৃত্যুভয়ও থাকে না এবং নিজের 'প্রাণহানিতে তাহার পোষ্যবর্গের 
কি অবস্থা হইবে সে চিন্তা করিবারও অবকাশ থাকে না। ইহার 
দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই যখন জলমগ্ন বা অগ্নিসংযুক্ত গৃহাভ্যন্তরস্থ 
প্রাণীর অরুন্ভদ করুণ রোদন সহশ্রলোকের মন্ষমে তাহা আঘাত না 
করিলেও, একটী লোককে আকৃষ্ট করিয়া যেন তাহাকে সেইদিকে 
টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারই প্রেরণায় সে নিজ শুভাশুভ 
_ বিবেচনার অবসর না পাইয়াই, যেন তাহার নিজ আত্মারই উদ্ধারার্থ 
জলে বা অগ্রিমধ্যে বম্প দিয়া পড়ে। লোকে দান কবে কি 
উদ্বেশ্টে ? আন্তকে এক পয়সা দিলে ভগবান আমাকে দশ পয়সা 
দিবেন। যে অন্যকে গ্রবঞ্চনা করিয়া বিত্তসঞ্চয় করিয়াছে, সে হয় 
দেবতার পৃজা, ভোগ দেয় তাহার তুষ্টিসাধন করিয়া সেই নিজকত 
পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনায়, অথবা কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া 
পুণাসঞ্চয় করে, আর তাহা যেন দাড়ির পাল্লার একদিকে রাখিয়া 
অন্যদিকে সেই পাপকাধ্যটাকে স্থাপিত করিয়া মাপ করিবার ন্যায় 
তাহাদের গুরুত্বের মাপ করে। আবার যাহার অগাধ বিত্ত আছে, 
মে মনে করে ইহলোকে আমার কোনই অভাব নাই, সুতরাং 
উদ্ধত অর্থ হইতে কিছু দান করিলে ভগবান আমাকে স্বর্গে বা 
বৈকু্ে স্থান দিবেন। এইবূপ একটা না একটা কামনাতেই লোকে 
দান করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যে তৃষ্থার্ত সৈন্যাধ্যক্ষ (9 
ঢ771]17) 5065৮ ) তীহার হন্তস্থিত জলের পাত্রের দিকে একটা 
নগণ্য আহত তৃষ্কাতুর সৈনিকের সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি দেখিয়া, সেই 
জলের পাত্রটা নিজের মুখে না দিয়া তাহার মুখেই ধরিয়াছিলেন, 
তাহার কাধ্য দান নহে। তিনি তাহার তৃষ্ণার যন্ত্রণা মন্মে মরে 
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অনুভূতি করিয়৷ সেই সৈনিকের মুখে তাহা প্রতিফলিত দেখিয়াই 
নিজের তৃষ্ণা ক্ষণতরে ভুলিয়া, যেন তাহারই প্রতি-আত্মাকে তাহা 
সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে দেহস্থ আত্মাই 
কখন কখন স্থানবিশেষে নিজে ধেন গ্রকাশিত হইয়াই দেহীকে 
তাহার সর্ধদেহে সমভাবে বিদ্যমানতা দেখাইয়া দেন। রামের এইবূপ 
আত্মানুভৃতি হইলেও তিনি অকারণে জীব হত্যা করিতে পারিতেন 
না। এই আত্মাঙ্ভূতি না হইলে বুদ্ধদেবের মুখ হইতে সেই অমূল্য 
সর্বজনশ্রুত বাণী “অহিংসা পরমধন্্” নিঃহত হইত না। স্বৃতরাং 
ত্রেতার ও কলিযুগের বিষ অবতারের মধ্যে কত পার্থক্য তাহা 
ইহাতেই উপলব্ধি হয়। আর একজন দ্বাপরের বিষণ অবতার, ক্ষত্রিয় 
বংশে ধন্ম সংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াও, আর একজন ক্ষত্রিয় রাজা 
কতৃক শসিত হইয়া, ক্ষাত্রধর্মান্ুলারে তাহাকে অস্ত্রধারণের অবসর 
না দ্িয়াই,* তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ক্ষাত্রধন্মমোচিত 
মুগশিকারে অভ্যন্ত-ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, পূর্বাপর চিরস্তন 
অভ্ন্ত এই অহিংসায় জীববধ দেখিয়াই কলিযুগের ক্ষত্রিয় বংশীয় 
শাক্সিংহ মন্নাহত হইয়া, এবং জরাব্যাধিগ্রস্ত লোকের মর্মন্তাদ করুণ 
রোদনে ব্যথিত হইয়া, লোকের ও প্রাণীদের এইরূপ পরিণতির নিরাকরণ 
জন্য, যুবা বয়সে স্ত্রী, পুত্র রাজা পরিত্যাগ করতঃ যোগাচরণে “সিদ্ধার্থ” 
হইয়া, শুধু তথাগতই হইলেন না, পুরাণকর্তাদের কৃপাদৃিতে বিষ 
অবতাররূপেও প্রতিপন্ন হইলেন। ত্রেতাযুগের বিষু-অবতারের এইরূপ 
একটী ধর্মসংস্থাপনার্থ মন্গুযহত্যার বিবরণ বাল্মীকি তাঁহার উত্তরাকাণ্ডে 
বন! করিয়াছেন, পাঠক তাহা স্থানে দেখিতে পাইবেন। তাহা 











% ইয়োরোপে এখনও কেহ কাহারও কর্তৃক ক ভথিত হইলে, তাহাকে দ্বন্যুদ্ধ 
আহ্বান করিয়া তাহাকে তাহার অস্ত্র পছন্দ করিয়া লইতে বলে । 
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হইলে ইহাই অন্্মান হয় যে বিষ্ণু পূর্বতন যুগসমূহে মনুম্বরূপে 
অবতীর্ণ হইলেও সেই সেই মন্নত্য অবতারগুলি আত্মোপলন্ধি করিতে 
পারেন নাই, বাঁ সাধনা দ্বারা পারিলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাই 
তিনি (বিণ) কলিযুগে মন্গ্যুরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখাইলেন__তীহা 
হইতেই উদ্বত্তিত বা অবতীর্ণ সর্ধশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রাণী মন্চষ্ব_যেন 
তাহারই অবতার, তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাধনীবলে কিরূপ 
_ আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া নির্ববাণপ্রাপ্ত হইয়া, তাহারই (বিষণুরই ) 
নিগুণসত্বারপ “তথা? হইতে আগত হইয়া আবার “তখা'তেই মিশাইয়া 
যাইতে পারে। 

রামের হৃদয় হইতে এই সীতার অন্তধণীনে রামের কি অবস্থা 
হইল তংপরে তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহাই 
দেখাইব। সাধক যদি দীর্ঘ অনভ্যাস বশতঃ) অথবা কোন অধর্শা- 
চরণে তাহার সাধনা পথচ্যুত হইয়া লব্ধফল হারাইয়া, তাহার পুনঃ 
প্রাপ্তির জন্য আর চেষ্টা না করে তাহা! হইলে ক্রমেই তাহা স্থদুর 
পরাহত হইয়া একবারেই চিরতরে অগ্রাপ্য হয়। এরূপ" অনেক 
সাধকের জীবনে দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের মনে কোন 
গ্লানি বা কষ্ট বাঁ অন্তাপেরও উদয় হয়না। যদি অনুতাপ বা 
কষ্ট উদয় হয়, তখন তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে পৌরুষের সহিত 
তাহার পুনরুদ্ধারের জন্তু অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করে। সাঁধক 
মাত্রেই জানেন কিছুদিন অনভ্যাসের ফলে কিরূপ অবস্থা হয়, যেন 
সমস্তই অন্ধকারে আবৃত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যাসে ও পৌকষ 
সাহায্যেই আবার জ্যোতি ফুটাইয়া সেই অন্ধকার দৃরীভূত করিতে 
হয়। তাই রাম সীতারপ জ্যোতির অদৃশ্যে সমন্তই অন্ধকার দেখিয়া 
মর্খে মর্মে যে কষ্ট অনুভূতি করিয়াছিলেন এবং অন্ুৃতাপানলে 
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দগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কবিস্ীলভ সরস বর্ণনায় বাল্লীকি সীতার বিরহে 
রামের করুণ বিলাপেই দেখাইয়াছেন। সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতি কোথায় 
এবং কি স্ৃত্রে অন্তহিত হইল তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন 
এবং তাহাই তিনি পুনঃপ্রাপ্ধ হইবার জন্য তাহার দৃঢ় আকাঙ্ষা 
হইল। সেই অভিকাজ্ষা সংহত হইয়া জটার স্তায়ই দৃঢ় হইল-- 
যেন জটায়ুর ন্তায়ই হইল। সেই অভিকাজ্জাই_-গৃধই তাহার 
দুরদশশন শক্তি। গৃর্ব-_গৃধ্যতে অভিকাজ্জতে গৃধিনী, শকুনি, 
দূরদর্শন । গৃধের নাংসাহারে অভিকাজ্জা ও দূরদর্শন চিরপ্রসিদ্ধ। 
অভিকাকজ্ষা দৃঢ় হইলেই তাহা জটাযু হয়। জটায়ু জটা জটতি 
পরস্পর সংলগ্লা ভবতি। জটাঁং যাতি প্রাপ্পোতি ইতি যা+কুঃ 
মংহতমাযুর্যশ্য । তাহার সেই দুরদর্শনের ফলে পূর্ধ সাধনার সময় 
প্রথম অন্কুভৃতির কথা স্মরণ হইল যে, সাধনার প্রথম অবস্থাতে শব 
শুনিতে পাওয়া যায়। আর তাহার পরেই জ্োতিদশন হয়। আবার 
শব্দ শুনিতে পাইলেই জ্যোতি অদৃশ্য হয়। সুতরাং স্থির করিলেন 
এই বর্ণ বাঁ শবই জ্যোতির অদৃশ্য হইবার কারণ--যেন তাহা দ্বারাই 
জ্যোতি হত হইয়াছে। ' প্রথমে ক্ষীণশব রূপ বৈশ্রবণ শ্রুত হওয়াতে 
তাহা! অগ্রজ, পরে উচ্চশব্দ রূপ নাদ বা রব শ্রত হওয়াতে তাহারা 
বিশ্রবার পুত্র। তাই যেন জটায়ু মুখেই বলা হইল "পুত্র বিশ্রবসঃ 
ভ্রাতা বৈশ্রবণন্য চ”। এখন এই রাব বা রাবণ কোথা হইতে উৎপন্ন 
হয় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধনার প্রথম অবস্থায় এই 
রাবও শুনিতে পাওয়া যায়না, তাহা কিরূপ সাধনে হয় তাহাই 
দেখাইবার জন্য কবন্ধের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। কবন্ধের স্বরূপ কি? 
এই কবন্ধরূপ অবস্থাতেই রাম আবার যোগ সাধনের গোড়া পত্তন 
করিলেন । কবন্ধং_কন্য প্রাণবায়ো বন্ধ: আশ্রয়: কবন্ধঃ পুংরী-_ 
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কেন প্রাণবাযুন! পুনর্বধ্যতে সন্বধ্যতে মন্তকহীনস্যাপি দৈবেন প্রাণাবেশাৎ 
জীবতো নরস্তেব ক্রিয়াকারিত্বশক্তিত্বান্তথাত্বম।  প্রবহবাযুনো 
পচীয়মানত্বাং তথাত্বং তশ্তয চ লোকমুখনাশকত্বং প্রসিদ্ধং। উদ্রং 
ইতি মেদিনী। ক্রিয়া যুক্তাপমৃদ্ধকলেবরম্‌ ইত্যমরঃ| ক মুখং বধ্যতে 
রুধ্যতেইম্মাৎ। ক+বন্ধ+ঘঞ| অর্থাৎ প্রবহমাণ বায়ু অভ্যন্তরে 
উপচয়ন করিয়া রুদ্ধ করিলে লোকের মুখ নাশ হয়। তাহা হইলে 
প্রবহমাণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা সংগ্রহ করিয়া মুখ ও নামারন্ধ, বন্ধ 
করিয়া তাহাকে উদরে রুদ্ধ করা অবস্থার নাম কবন্ধ। যোগে 
প্রাণায়াম করিয়া উদরে বা অভ্যন্তরে বাযু রুদ্ধ করাই যোগসাধনার 
প্রথম প্রক্রিয়া। যখন এই কবন্ধ অবস্থা স্থিত হইয়া কুস্তক হয় 
তখন দেহের নিম কটি প্রদেশ হইতে একটা শক্তিসম্পন্ন তেজ 
মেরুদণ্ড বাহিয়া, দেহ কম্পন করতঃ উর্দমুখে উথ্িত হইয়া, গ্রীবা 
প্রদেশকে বিশেষরূপে কম্পন করিয়া, জ্যোতির্ময় আকার ধারণ করে। 
তারপর সেই গ্রীবাকে স্থির করিতে পারিলে বা উহা স্থির হইলে, 
সেই ক্ষণস্থায়ী জ্যোতির অন্তধ্ণানের পরেই হ্ৃদয়দেশে' স্বতঃগ্রকাশ 
জ্যোতির আবিভাব হয়। এই ভাবেই যোগীর যোগসাধনের সোপান 
আরোহণে ক্রমঅন্থভৃতি ইয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কবন্ব 
বাক্ষদ বা গুহা, যেমন বাহির হইতে সমস্ত বায়ু আকর্ষণ করিয়া 
তাহার মুখ দ্বারা ভিতরে লইতেছিল, তেমনি যোগীকেও প্রবহ বায়ু 
উপচয়ন করিয়া অভ্যন্তরে লইতে হয়। সেই গুহার নীচের গহ্বরে 
অগ্রিসংযোগে, যেমন সেই কবন্বরূপ গুহার দেহ কম্পিত করতঃ 
তাহার উপরের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, সেই মুখ বা ছিদ্র দিয়া, দীপ্ত 
অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, যেন তাহার গ্ীবার স্থায়ই দৃষ্ট হইতেছিল__ 
তাহাই এ সাধক যোগীর গ্রীবাদেশে দৃষ্ট জ্যোতি। তাহার পর 
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সেই দীপ্ঘ দিব্যদেহ কবন্ধ বলিল 'ন্থুগ্ীবের সহিত মিত্রতা কর, সেই 
তোমার সীতা অন্বেষণের সহায় হইবে? । 

যোগাচরণে এই গ্রীবা বা গলার সাহাযোই প্রাণায়াম করিতে 
হয়। কটি হইতে শির পর্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ডকে সোজা করিয়া, 
আসনে উপবিষ্ট হ্ইয়! কুন্তক করিলে, এই গ্রীবাও বহুক্ষণ সোজা. 
ভাবে থাকাতে তাহাতে একটা ক্লেশদায়ক আড়ষ্টতা অনুভূত হওয়ায় 
বিশেষ অস্বচ্ছন্দতা আদাতে, যোগির কুস্তক ভঙ্গ হয়। তাই এই 
গ্রীবা স্থরা শুভদাঁয়ক তখনই হয়, যখন তাহার এই আড়্টতাজনিত 
ক্লেশ তিরোহিত হয়। ইহাই স্ুগ্রীবের সহিত মিত্রতা। আর এই 
গ্রীবার জ্যোতিই যেন ক্রমে অধোগমন করিয়া স্বতঃপ্রকাশ সীতাবূপ 
আত্মহদিজ্যোতিতে পরিণত হ্য়। এই গ্রীবার জ্যোতি প্রথমে 
অগ্নিশিখার ন্যায় গীত বা হিরণ্য বর্ণেই প্রতিভাত হয়। তাই সীতারূপ 
জ্যোতি হইতে বিচ্ছৃরিত হিরণ্যবর্ণ আভাই যেন মানবী সীতার 
কৌষেয় (গীত ) বন্রূপে গ্রীবারপ স্থুগ্রীবের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 
আর গলার অভ্যান্তরস্থ অন্ধকার হইতেই সেই জ্যোতি আবির্ভূত 
হওয়াতে যেন ভিন্ন অঞ্জন বর্ণ রাবণ ক্রোড়স্থ সীতার ন্ায়ই প্রতিভাত 
হইতেছিল। রাঁবণের রূপও ভিন্ন অগ্তনবর্ণ এইরূপ স্ুগ্রীব বলিয়াছিল 
তারপর সেই জ্যোতির অন্তধ্ণনের পর সমস্ত অন্ধকার হয়, আর তখন 
অভান্তর হইতে উথিত সেই নাদ বা বাব শ্রুত হওয়াতে যেন 
বোধ হয় সেই ভিন্ন অগ্তন বর্ণরূপ অন্ধকারই সেই রা করিতেছে, 
আর যেন সেই রাবই জ্যোতি হরণ করিয়াছে । সেই রাব ক্রমেই 
ভীষণ হয় আর মন তাহাতেই আকুষ্ট হয়। এই রাবই সাধকের 
অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হয়, কেননা সহজে এই নাদশ্ররতি রোধ করিতে 
পার! যায়না। আর এই নাদশ্রতিরোধ না হইলে সীতারূপ জ্যোতি 
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দর্শনও হুদূরপরাহত হয়। তখন মনের কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে ছন্দ 
বা যুদ্ধ হয়। যদি মনের কর্ণ সেই শব শুনিয়া তাহাতেই সমভাবে 
আকুষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হয় 
না। ইহা সকলেই বাহক ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোন 
শবে বা সঙ্গীতে মন লয় হইলে সেই শ্রোতার নয়নে বাহ্বৃ্ত 
প্রতিভাত হয় না। সুতরাং শব্ষকে লয় করিতে, কঠোর পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায় সহ অভ্যাস করিতে হয়। তাই রাবণ অতি দুর্জয়। 
স্থপ্রীব রামকে বলিয়াছিল সে রাবণ-ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়াছি 
ও সীতা কতৃক নিক্ষিপ্ত কৌষেয় উত্তরীয় যাহা সীতার দেহ 
আবরণ করিয়াছিল, তাহা সে দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই 
মসীবর্ণ পুরুষ যে রাবণ তাহা স্বগ্রীব কি করিয়া জানিতে পারিল? 
সে তাহার রব বা শব্দ না করিলে সে যে রবেরই প্রতীক তাহা 
জানা যাইতে পারে না। গ্রীবা হইতে যে মুহূর্তে জ্যোতি অদৃশ্ঠ 
হয়, তখনই শ্রীবা হইতে অভ্যন্তর পথ্যন্ত সমস্ত অন্ধকার হইয়া, রব বা 
নাদ যেন সেই অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার হইতেই উখিত হইয়া শ্রুত হয়, যেন 
সেই অন্ধকারই রব করিতেছে, তাই সেই রবের রূপ মসীবর্ণ। স্থুগ্রীব 
বলিল “আমিই সীতা অন্বেষণ করিয়া দিব। অর্থাৎ রাম যদি যোগাসনে 
বসিয়৷ নিজ গ্রীবাকেই আশ্রয় করতঃ তাহাকেই স্থ করিয়া তাহাতে 
কোন অন্বচ্ছন্দতা অনুভব না করিয়া, কুস্তক সাধন দ্বারা দীর্ঘ অভ্যাস 
করিতে পারেন, তাহা হইলে রাবণের সন্ধান করিতে পারিবেন। 
গ্রীবা হইতেই রবরূগী রাবণের উৎপত্তি স্থানের নির্ণয় হইতে পারে। 
গ্রীবাই রবের উৎপত্তি বিষয়ে অবগত হয়। তাহা কিরূপে হয়? যে 
রব বা শব্দ বাহির হইতে কর্ণদ্বারা শোনা যায়--যেমন একটা প্রাণীর 
রব, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হয়? বাহিরে প্রবাহিত বায়ু নিশ্বাস 
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দ্বারা অভান্তরে লইয়া যাইলে তাহা যেন কিঞ্ধিংকালের জন্য তথাতে 
রুদ্ধ হয়, আবার তাহাই যখন আস্তে আস্তে বাহিরে আসিতে থাকে, 
তখন মনে বাক্যউচ্চারণের ইচ্ছা হইলে, গ্রীবাস্থিত কনালীসন্নিবিষ্ট 
ছুইটী পর্দাতে (৮০৫৪1 0০: ) আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে পরিণত 
হওয়ার পর, মুখদ্বার দ্বারা বাহিরে আসিলেই সেই শব শ্রুত হয়। 
মুখ বন্ধ করিলে, সেই পথে বাযু আর না আসাঁতে শব্দও সে পথে 
নিত হয়না, কিন্তু নাসিকা দ্বারা সেই বাযু নির্গত হইবার সময় সেই 
শব্দ ছ' হ' হু" রবে শ্রুত হয়। মুখ হইতে যখন শব্ধ উচ্চারিত হয় 
তখন উপরের চোয়ালদ্বয় অর্থাৎ হন্ু বিক্কারিত হইয়া উর্দে উখিত 
হয়, এবং শব্দ নানারপে প্রকাশ করিতে হইলে জিহ্বাকে সেই 
হ্থদ্বয়ের মধ্যবত্তী মুখাভ্ন্তরস্থিত তালুতে বার বার সংলগ্র করিতে 
হয়। এই হন্রর সাহায্যেই শব্দ নির্গত হয় ও বিভিম্নরূপ শব্দও 
উচ্চারিত হয়। তাই হচ্থমান, অন্য ইন্বিহীন বানরের হ্যায়, শুধু 
কিল্‌ কিল্‌ করিত না, বিভিন্নরূপে শবও উচ্চারণ করিতে পারিত; 
সেইজন্যই বাল্মীকি রামের মুখে বলাইয়াছেন হনুমানের শব্বিন্তাস 
ও উচ্চারণ অনেকটা স্ুষ্পষ্ট ও বোধ্য। ভিতর হইতে যে শব উখিত 
হয় তাহা যেন কর্ণে ই শ্রুত হয়, সেজন্য তাহার উৎপত্তি স্থান কোথায় 
তাহা নির্ণয় হয় না। শবের নির্গমন এই গ্রীবা ও মুখ দ্বারাই হয়। 
স্থৃতরাং গ্রীবা ও মুখদ্বারেররক্ষী হন্্মানই এই শব্দের উৎপত্তি স্থান 
বিষয়ে অভিজ্ঞ। গ্রীবাস্থিত কনালীর পর্দায় আঘাতিত হইয়া বায়ু 
দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হইলেও তাহা কোন পথে বহির্গত হয় তাহা! 
গ্রীবা জানেনা । হন্ুর পথেই তাহা বাহির হয়। আবার হন্্ও জানে 
গ্রীবা হইতেই শব্দ আসিতেছে । হন, শব্দের নির্গমন পথের বিপরীত 
দিকে অনুসরণে গ্রীবাতে যাইয়া ষেন গ্রীবার নিকটই অবগত হয় 
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শব্দ কোন পথে আমিতেছিল। তাই স্থুগ্রীব হন্ুমানকে দক্ষিণ 
দিকে যাইয়া রাবশের বাসস্থান অন্বেষণ করিতে নির্দেশ করিল। 
আমাদের মন্তকই আমাদের দেহের উত্তর ও পদের দিকেই দক্ষিণ। 
মন্ত্রে আছে “উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্বতবাসিনী” ইত্যাদি । 
এখানে শিখরে অর্থে শির। গ্রীবা জানে যে, শব নীচের দ্রিক . 
হইতেই আসিতেছে-_অর্থাৎ মনুয্দেহে শব্দ, দেহের নীচের দিকে 
বক্ষাভ্যন্তর হইতেই উখিত হইয়া পরে উপরের দিকে গলা দিয়া 
পরে মুখ দিয়া বাহির হয়। তাই স্থগ্রীব হন্থুমানকে নীচের দিকেই 
দেখাইয়া বলিল এই নীচের দিকে যাইলেই রব বা রাবণের উৎপত্তি 
বা বাদস্থানের সন্ধান পাইবে। এখন হন্ত যদি মুখদ্বার হয় আর 
স্থগীব যদি গলা হয় তাহা হইলে মুখ কি করিয়া গলায় যাইতে 
পারে? কিন্তু বধিত আছে হন্বমান বায়ুর নন্দন, তাই সে পিতাঁর 
্যায়ই বায়ু আকারে অতি বিস্তৃত বিরাট দেহ ধারণ করিয়াই, তবে 
এক লক্ষে শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়াছিল। ক্ষুদ্র মাঙ্জার 
( বিড়াল) এক লক্ষে যতটুকু দূর যায় তাহা অপেক্ষা তাহারই জাতীয় 
অতি বৃহৎ ব্যাপ্র বা সিংহ তাহা অপেক্ষা লশ্ক গ্রদানে অনেক অধিকদৃর 
অতিক্রম করে। হনুমান বায়ুর নন্দন, স্থতরা বাযুরই জাতীয়। 
সুতরাং এই হন্ুমানকে বায়ু জাতিতে পরিণত হইতে হইলে, তাহাকে 
তাহার আকারও পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার স্তুলদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সুক্ষ বায়ু আকারে পরিণত হইতে হইবে । 
তাহা কিবূপ অবস্থায় সম্ভব আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব, 
ভগবান্‌ তিব্বতীবাবা! বলিতেন “নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক নিঃশ্বাসের 
গতি লক্ষ্য রাখিয়া মনকে তাহাতেই একাগ্র করিতে অভ্যাস করিবে ।” 
অর্থাৎ হম্ুযুক্ত মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুগ্রহণ করিয়া সেই নিশ্বসিত 
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বায়ু কোন পথে অভ্যন্তরে যায় তাহারই অন্গসরণ করিয়া মনকে 
দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্তার্শন করাইতে হইবে। 
নাসারন্ধদয় ছুই পার্থের হম্থুর মধ্যেই স্থাপিত। নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি 
করিতে করিতে ক্রমে তাহাকে হনুর সহিত একসঙ্গে মিলিত অবস্থায় 
ৃষ্ট হয়। তারপর সেই হন্থুসহিত নাসিকাগ্রভাগও ক্রমে অধৃশ্থ 
হয়, এবং নেই বায়ুর গতির সহিতই হনুযুক্ত মন যেন হনুমান হইয়] 
ক্রমে অভান্তরে প্রবেশ করে। তাই হন্থমানের বানরদেহ, অপৃশ্য 
হইয়া তাহার পিতার বায়ুর দেহের আকারে পরিণত হইয়াছিল। 
তারপর মেই বায়ু সেই গ্রীবাস্থিত কণ্ঠনালী বাহিয়া স্থিত 
পর্দাদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া, ( ষেন হনুমান মাহেন্দ্র পর্বতে একটু দাড়াইয়া) 
বক্ষস্থিত নালী বা নল দ্বারা বক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ছুই 
দিকের আধার স্বরূপ ছুই ফুসফুসাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পর্বত 
অর্থে থাক্‌” বা বিশ্রামের স্থান। ফুস্ফুসের রংও কালবর্ণ। স্থতরাং 
তখন মন আর আশ্রয় লইবার স্থান পায়না । মনের চক্ষু, সেই 
হন্থু ও নাসিকাগ্রভাগের অন্তধানের পরে, আর কিছু দেখিতে না 
পাইয়া দৃষ্ট পদার্থের অভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া অক্রিয় হয়। মন তখন 
কোন দৃশ্যমান পদার্থের অভাবে যেন চক্ষৃহীন হইয়া অন্ধকার রূপ 
সমুদ্রে পড়ে, কিন্তু এ বায়ুর অনুভূতিতে নিবদ্ধ থাকাতে, সেই 
বাধুর সহিতই কঠনালী ও তাহারই বিস্তৃতিবূ্প (6020110081007 ) 
বক্ষাভ্যন্তরস্থিত নালীরূপ সেতুদ্ধারা৷ অভ্যন্তরে পৌছিয়াই, চক্ষুর দৃষ্টি 
শক্তির অভাবে কর্ণের শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হয়; আর তখনই যেন 
অভ্যন্তর হইতে উখিত শব মনের কর্ণে শ্রুত হয়_যেন সেই 
বাযুই রবরূপে বা রাবণরূপে উঠে। সেই অভ্যন্তর ভাগই লঙ্কা-_ 
যেখানে এই রব লীন হইয়া থাকে, আবার সেখান হইতেই উখিত 
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হয়। (লীয়তে অত্র ইতি লং)। যেন দেই অন্ধকাঁররাশিরূপ 
সমুদ্রমধ্স্থ লঙ্কা নামক দ্বীপেই রব বা রাবণের বাস। সমুদ্রের 
রূপও নীলবর্ণ। তারপর দেই হম্নযুক্ত মন সেই শব শুনিতে শুনিতে 
দৃঢ় ইচ্ছা করে_-কিছু দৃষ্টি করিতে । তখন ক্ষণিকের জন্য হিরণাবর্ণ 
বা গীতবর্ণ আভাযুক্ত জ্যোতি, যেন কৌষেয় বা গীতবর্ণ পরিহিত! 
সীতার ন্ায় একবার মনের চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। যোগে 
অভ্যস্ত সাধকের এইরূপেই ক্রমে অন্তদূ্টি হয়। এস্থানে রামই এই 
সাধক। অর্থাৎ রাম ইতঃপূর্ধে এইবপ অভ্যাসদ্বারাই প্রথমে পীতবর্ণ 
হিরণ্যাভজ্যোতি দর্শন করিয়া পরে আরও অভ্যাস দ্বারা সেই 
জ্যোতিকেই শুভ্রজ্যোতিরূপে ( সীতারূপে ) দেখিয়াছিলেন। সাধন 
পথ হইতে পদশ্থলিত রাম, আবার নিজ পৌরুষবলেই যোগাচরণ 
করিয়া একবার ক্ষণিকের তরে যেন তীহার হন্ুযুক্ত মনঘারা সেই 
গীতাভজ্যোতি দেখিয়া! তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তাই হমুমানই 
যেন তাহার পূর্ববৃষ্ট পীতবন্ত্র পরিহিতা পীতাকে, তাহার পীতবন্ত 
পরিধানেই চিনিতে পারিল। হনুমান রাবণ কর্তৃক ধৃত হইল এবং 
তথা হইতে পুনরায় পলায়ন করিল। অর্থাৎ রামের হনুযুক্ত মন 
আবার তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হইয়া রব 
শুনিল, রাবণকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, তাহার (রবের বা! 
রাবণের ) উৎপত্তি স্থান জানিয়া, আবার তাহার হ্ুযুক্ত নাসাগ্রভাগে 
ফিরিয়া আসিল। রামের মন প্রথমে নাসাগ্রসহ হন্থুতেই একাগ্র 
হইয়! হনুর বাযুর্ূপে পরিণত হইলে, সেই বায়ুর সহিতই কণ্ঠনালী 
রূপ নলের সাহায্যে অন্ধকাররূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, উভয়ের লীন 
হইবার একস্থানরূপ লঙ্কা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, যেন জাগ্রত 
হইয়াই আবার সেই হনুযুক্ত নাসিকাগ্রভাগই দেখিতে পাইল। 
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রামের মনই যেন হনুমান অর্থাৎ হনুযুক্ত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া আবার সেই হমুতেই ফিরিয়া আসিল। ইহাই হনুমানের সমুদ্র 
লঙ্ঘন করিয়া সীতা ও রাবণকে দর্শন করিয়া রামকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
বিদ্বিত করণের তাংপধ্য। সাঁধনপথস্মলিত রাম তাহার পৌরুষরূপ 
লক্ষণ কতৃক পুনঃ প্ররোচিত হইয়া আবার যোগাভ্যাস দ্বারা সীতা লাভ 
করিবেন এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যোগাসনে বসিয়া, মনকে হু সহিত 
নাসাগ্রভাগে একাগ্রদৃষ্টি করতঃ, গ্রীবা সোজা করিয়া, নিশ্বসিত গ্রাণবায়ু 
অনুসরণ করিয়া, তাহাকে ( যনকে ) তাহার প্রিয়স্থান শির হইতে চুত 
করিয়া, যেন মুখহীন কবন্ধের মত হইয়া, নলরূপ কণ্ঠনালীর সাহায্যে 
সমুদ্রপারে লঙ্কায় যাইয়া, রাবণ ও সীতার লীন হইবার স্থান দেখিয়া, 
পুনরায় সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া, যেন বাম মীতাঁর অনুসন্ধানে 
সফলকাম হইলেন। ইহাই সমস্ত বর্ণনার তাংপধ্য। যখন বাম 
বুঝিতে পারিলেন এই রবই জ্যোতি-দর্শনের ঘোর অন্তরায়, তখন 
মনকে এই রব হইতে মুক্ত করিবার জন্য অভ্যাস করিতে আরম্ত 
করিলেন, আর সেই নানারূপ রবের সহিত তাহার মনকে যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছিল, তাহা আমর! পরবর্তী অধ্যায় সমূহে দেখাইবার 
চেষ্টা করিব। 

এখন রামের এই সাধনাতে বালীবধের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? 
সুতরাং বালীর স্বরূপ কি? বালী পুং বালঃ কেশ উৎপত্তিস্থানত্বেন 
বিদ্যতে যস্ত। বাল+ইনি 

“অমোঘ রেতস্তস্ বাসবস্ মহাত্মনঃ। 
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভৃব সঃ ॥” 

ইন্দ্রের অমোঘ রেতঃ বা বীজ কেশে পড়িয়া বালীর জন্ম হইয়াছিল। 
বালাঃ কেশাঃ সন্তি অস্ | বাল বিশিষ্ট । অর্থাৎ যাহাতে বাল বা কেশ 
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আছে অর্থাৎ মস্তক। বালীর পত্রী তারা । তারা রপ্যতে রূপার মত, 
মুক্তা। আমাদের চক্ষুর মধ্যে যে তারা আছে তাহাও মুক্তার ন্যায় 
গোল ও উজ্জল, এবং তাহাই রূপ প্রদর্শন করে। তাহাই তাহার মাম 
নয়নতারা । এই চক্ষুও তাহার তারা সহিত মন্তকেই সন্গিবদ্ধ, তাই 
তার! বালীর পত্বী। বালী রামশরে পতিত হইলে তাহার চক্ষৃতাবা 
অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, তাই বালীর পত্রী তারাই যেন পতিত স্বামীর জন্য 
রোদন করিতেছিল। এই বালীর বাসস্থান কিক্িন্ধ্যার গুহাতে। 
 কিছ্িন্ধ্যা শব্ের অর্থ কি? কিছ্িন্ধ্য পুং-কিং কিং দধাতি ধা+কঃ। 
পূর্বস্ত কিমো মলোপঃ যত্তঞ্চ নিপাতনাংসপর্বতগুহা। যে পর্বতের 
গুহাভ্যন্তরে কিং কিং বা কিল্‌ কিল্‌ বা কিচ্‌ কিচ, শব হয়, সেই 
শব্ধ ধারণ করে যাহা, তাহাই কিফিন্ধ্যা। বানরেরা কিল্‌ কিল্‌ বা কিচ, 
কিচ শব করে। “ততঃ কিল কিলং চক্রুঃ লক্ণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ। 
কিচ্‌ শব্দের চ কএর সহিত সংযুক্ত হইলে ফি হয়। সুতরাং সেই পর্বত 
গুহা বানরের কিচ্‌ কিচ, শব্দে পূর্ণ জন্য তাহার নাম কিফিন্ধা!। 
কিফিন্ধ্যায় বালী বাস করিয়া কিচ্‌ কিচ শব করে। আর তাহারই 
নিকটে খয্মৃক পর্বতে স্থগ্রীব বাদ করে। সেই খগ্তমূক পর্বত কিরূপ? 
খয্য__খষি সমূহঃ মূকো যত্র। থ্ত» শবে মগ হয়। মৃগ যেখানে মূক 
হয়। ইহা গ্রীবার পশ্চাদ্দিকস্থ মেরুদণ্ডের উর্ভাগ ঘাড়। ইহার অস্থি 
যেন প্রস্তরই ।* মৃক-মব্যতেহ বধ্যতে, সৌ-বাক্যরহিত: বোবা। খষিরা 
মৃক বা বাক্যরহিত হইয়াই গ্রীবার আশ্রয় করিয়া যোগাসনে বসিয়া 
যোগ সাধন করে। পক্ষান্তরে গ্রীবা বা গলা এই ঘাড়েরই সম্মুখভাগ। 
গলাতেই শব্দ হয়, ধষিরা গলাবন্ধ করিয়াই বাকারহিত হয়। আবার 
গলারপ গরীব বানরও বালীর ভয়ে শব্দরহিত হইয়াই এখানে _লুকাইয়া 
* হিনুস্থানে ঘাড়কে খষিযা বলে। 
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থাকিত। সে এই স্থানে থাকাবশতঃ বালী তাহাকে আক্রমণ করিতে 
পাবিত নাঁ। মাথা গলাতে নামিয়া আসিতে পারে না। এই গলা 
হইতেই শব উখিত হয়। এই শবই স্থুগ্রীবের পত্রী রুমা । রু ধাতুর 
অর্থ শব্দ রব। রু ধাতু হইতেই রব নিষ্পন্ন। রু ধাতু হইতে রোদন। 
রাম সীতারূপ জ্যোতিহার হইয়া রোদন করিতেছিলেন-_যেন তীহার 
গলারপ স্থগ্রীব সেই রোদন শব্বরূপ রুমাকে আলিঙ্কন করিয়াছিল--যেন 
মদনোন্মত্স্থ গ্রীব রূপ গল! শিথিল হইয়াছিল। যখন লক্ষ্ণরূপ পৌরুষ 
তাহার মনে বল সঞ্চার করিয়া তাহাকে প্রক্কৃতিষ্থ করিল, তখন রাম 
রোদন বন্ধ করিয়া শিথিল গলা সোজাকরতঃ যোগামীন হইলেন। 
তাই যেন লক্ষণ স্্গীবকে ভয় দেখাইয়া তাহাকে রুমার আলিঙ্গনচ্যুত 
করিয়া, তাহার কাযোন্মত্ত অবশ শিথিল দেহকে সোজা করতঃ আবার 
সুগীবকে সীতা অন্বেষণ রূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। আবার স্বস্যমূক 
কিরূপ পর্বত তাহার বর্ণনা । 

“উদারো ব্রহ্মণাচৈব পূর্বকালেহভিনিশ্মিত; | 

শয়ানঃ পুরুষো রাম তশ্ত শৈলশ্য মৃদ্ধনি ॥ 

ষ স্বপ্নে লভতে বিভ্তুং তত প্রবুদ্ধোইধিগচ্ছতি। 

যন্ত্েনৎ বিষমাচারঃ পাপকন্মাধিরোহতি | 

তত্রৈব 'প্রহরস্ত্যেনং স্ুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ ॥৮ 
উদার বা! ধার্শিক পুরুষ সেই পর্বত শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধনলাভ 
করে, জাগরিত হইয়া সেই ধন নিশ্চয় পাইয়া থাকেন। যদি কোন 
পাপানুষ্ঠানরত পাপকর্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত 
হইলে রাক্ষসের1 তাহাকে ধরিয়! প্রহার কখিয়া থাকে। অর্থাৎ যদি 
কোন উদার সমদম সংযমাদি দারা শুদ্ধচিত্ত লোক এই ঘাঁড়রূপ খধ্মৃক 
পর্বতকে সোজা করিয়া মনস্থিরকরতঃ শ্বাস বন্ধ করিয়! কুস্তক করে 
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তাহা হুইলে ধ্যান দ্বারা যে ফল লাভ করে, জাগ্রত হইয়াও তাহাতে 
তাহার প্রতীতি থাকে। কিন্তু পাঁপাচারী ব্যক্তি অশুদ্ধ চিত্তে সেই 
যোগ সাধন করিতে গেলে শ্বাস-কষ্টে অতিশয় কষ্ট পায়। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে এই খধ্যমূক পর্বত খষিদের যোগ সাধনের 
প্রধান ও প্রথম আশ্রয়। আর এই খগ্মূকে স্থিত গ্রীবাই যখন 
্গ্রীবা হয়, তখন তাহারই সাহায্যে যোগাচরণ সুষুরূপে মাধিত হয়। 
তাই এই পর্বত যেন ব্রহ্মা কর্তৃক নির্শিত। ব্র্ষপ্রাণ্থির গ্রধান সহায়ই 
এই খয্মমুক। সেই পর্বতের উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তরে আবৃত 
বৃহৎ গুহা আছে। 

“রাম তস্য তু শৈলশ্য মহতী শোভতে গুহা। 

শিলা পিধানা কাকুংস্থ ছুঃখঞ্চান্তাঃ প্রবেশনমূ॥ 

তশ্যা! গুহায়াঃ প্রাগ দ্বারে মহান্বীতোদকো হৃদঃ।... 

তন্তাং বসতি ধর্শাত্মা স্থগ্রীবঃ সহ বাঁনরৈঃ ॥% 
সেই গুহার প্রাগদ্বারে মহান্‌ জলের হুদ আছে, সেখানে বানরগণসত 
সথগ্বীব বান করেন। মন্ুয্বের গলার উপরিভাগে একথানা পাথরের 
্যায় বিস্তৃত অস্থি আছে এবং তাহার অভ্যন্তর দিয়া বিস্তৃত ছিত্র 
আছে তাহার মধ্য দিয়া মন্তক হইতে স্বাযুসমষ্টি ও শিরাধমনি 
নির্গত হইয়াছে। এই খত্তমূক গিরি পর্বত, পম্পার অস্তভাগে শোভিত 
এবং তথাতে (সেই পর্বতে ) স্ুগ্রীব চারিটী বানরের সহিত বাস করে। 

খম্ঘমূকে গিরিবরে পম্পা-পর্ধ্যন্ত শোভিতে। 


নিবসত্যাত্ববান্বীর চতুভিঃ সহবানরৈং। 
পম্পার অন্তদেশে শোভিত খস্যমৃক পর্ধবতে “দক্ষ: প্রগলভো ছ্যতিমান 
মহাবলপরাক্রম:******সগ্রীবো নাম বানরঃ” বাদ করেন। খধ্মমক 


পর্বত যদি ঘাড় হয় তাহা হইলে পম্পা কি হয়? 
১৬২ 
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“ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিয্যথ:। 

অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্‌। 

রাম জগ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্‌ ॥ 
সেই পম্পা পুষ্করিণী ক্বরশূন্যা, মমতীর্থা অর্থাৎ চারিদিকে সমান 
ভীর্থবিশিষ্টা অর্থাৎ গোলাকার, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকা 
পরিবৃত|, শৈবালশৃন্তাঁ এবং কমল ও উৎপলসমূহে শোভিতা। আর 
এই পম্পার জলে স্বগ্রীবাদি বানরেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে। পম্পা 
-ন্ত্রীং পাতি রক্ষতি মহত্যাদীন্‌ স্বীয় সলিলদানাদিভিঃ। অর্থাৎ 
যাহা জল দান করিয়! পালন বা রক্ষণ করে তাহাই পম্পা। ইতিপূর্বে 
একবার ইহাকে হুদ বলা হইয়াছে, এখানে বলা হইল ইহা 
পুফরিণী-সৃতরাং ইহা নদী নহে। খধ্যমূক ঘাড়, স্থগ্রীব গলার 
অভ্যন্তর, তাহা হইলে পম্পা কি মুখের অভ্যন্তর হইল না? মুখের 
অভ্যন্তর সমতীর্থা গোলাকার, কোন পদার্থ তাহাতে থাকিলে তাহা 
পড়ে না, তাই পতনসন্তাবনাশূন্তা। মসথণ তাই কঙ্করশৃন্তা। 
চব্বিত খাগ্ধ বালুকাকারে পরিণত হইয়া এই মুখের অভ্যন্তরেই 
থাকে তাই বালুকাপরিবৃতা। ইহার অভ্যন্তরের বর্ণ পদ্মের বর্ণের 
মতই; স্থানে স্থানে নীল শিরা থাকাতে তাহা নীলোৎপল বা! 
নীলপন্বদ্বারা শোভিত; আর এই মুখনিঃস্থত রসেই বা লালাতে শুফক 
সরম করা হয় বা ভিজান হয়। গলা শুকিয়ে গেলে জলাভাবে 
বারে বারে এই মুখের লালাই গিলিয়া “ঢাক গিলিয়া গলা 
ভিজাইতে হয়। পক্ষান্তরে যোগাসীন যোগর গল! শুষ্ক হইলে এই 
মুখের রসেই গল! ভিজায়। এই গলার বা গ্রীবার চারিটা দ্বার 
চারিটী নালীর শেষে আছে। অর্থাৎ ৪টী নালী বা নল এই গলার 
সহিত মিলিত আছে। ছুই কর্ণের অভ্যস্তর দিয়! নালী কর্ণপটহের 
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একপার্খ দিয়া ছিদ্রের ন্যায় গলার উপর স্থানে তাহার সহিত 
মিলিত হইয়াছে যাহাকে ইংরেজীতে [39568010180 [0১৫ বলে। 
নাপারম্ধ, বাহিরে ছুইটী হইলেও তাহারা! গলার অভ্যন্তরে এক 
নালী হইয়াই তাহার সহিত মিলিয়াছে। মুখের অন্তভাগও নালীর 
আকারেই গলার সহিত মিলিয়াছে। মুখ ব্যাদান করিলেই তাহার 
অন্তভাগে গলা দেখিতে পাওয়া যায়। মুখও হ্নুসংযুক্ত। এই 
 চারিটা নল কা নালীই স্ুগ্রীবরূপ গলার অপরিত্যজ্য চিরসহচর 
চারি বানর। তাহাদের নাম (১) হনুমান, (মুখের উপরে হম 
আছে তাই হম্থমান) (২) মৈনন; মিদ ধাতু হইতে মৈন্দ, যেমন 
 ইদি হইতে ইন্দ্। মিদ-ক্সিহি। স্সেহ নাসিকা হইতে সর্বদাই নির্গত 
হয়--যেমন নাকের পিরি স্সেহ বা তৈলের ন্যায় পদার্থ, তাই মৈন্দ 
অর্থে নাপিকারন্ধ, | (৩) দ্বিবিদ-_যাহা! ছুইরূপে বিদ হয় বা জ্ঞাত 
হয়। ছুই কর্ণরন্ধ, দ্বারা শব্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। তাই দ্বিবিদ অর্থে 
কর্ণ। (৩) আর দীর্ঘ রোম বিশিষ্ট ভল্গুক জাঘুবান্‌ খক্ষ। জন্ব 
অর্থে জাম ফল, জানুবান্‌ যাহার রোমরাজি জন্বৃফলের বর্ণের মত। 
এই জম্ববর্ণের রোম নাসিকা, কর্ণ, মুখরদ্ধের ও গ্রীবার আবরণরূপে 
তাহাদের রক্ষক তাই সে অমাত্য। মন্ত্রী যেমন রাজা ও সৈম্যগণকে 
পরামর্শ দিয়া রক্ষণ করে তেমনি এই জন্বুর্ণের রোমরাঁজি নামিকা, 
কর্ণ, মুখ ও গ্রীবার প্রহ্রীস্বরূপ তাহাদের অমাত্য। এই রোম 
থাকাতে কাণে, মুখে, নাকে কোন কীট পোকা! প্রবেশ করিতে 
পারে না। গুন্ফ বা মোচ রূপে মুখের দ্বার রক্ষা করে, আর শব 
বা দাঁড়ীরূপে ইহা গলার তাপ রক্ষা করে। গলা মাথার নীচে, 
তাই বালী স্থগ্রীবকে খম্ঘমূকে আসিয়া তাড়না করিতে পারে না। 

বাল্লী দুন্দুভি দৈত্যের ঘোর রবে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে তাড়না 
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করিয়া দুন্দুভির গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। কাণে উচ্চশবধ প্রবেশ 
করিলে মস্তকও বিব্রত হয়। তখন গল! আড়ষ্ট করিয়া গলার 
অভ্যন্তরের উপরিভাগে যে কর্ণরন্ধের অপর খোলামুখ আছে তাহ 
বন্ধ করিলেই সেই শব্দ বন্ধ হয়। সেই নালীঘ্বয় মস্তকস্থ অস্থির 
মধ্যের ছিদ্র দিয়াই গলায় মিলিত হইয়াছে। কর্ণপটহই ছুন্দুভি বা 
ভেরি। যেমন ভেরির চন্মে আঘাত করিলে দুম্‌ দুম শব্দ হয় 
(তাই তাহার নাম দুন্দুভি) তেমনি কর্ণপটহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া! 
এই দুম্‌ ছুমূ শব্ধ হয়। তাই স্থুগ্রীব গুহামধ্যস্থ বালীর প্রবেশদ্বার 
বন্ধ করিয়াছিল। বালী সেই ছুম্‌ ছুম্‌ শব শুনিতে শুনিতে সেই 
গুহারূপ নলাভ্যস্তরেই প্রবেশ করিয়াছিল । এই ছিদ্রমুখ বন্ধ হইলে 
চিকিৎসকেরা যন্ত্রসাহায্যে কর্ণাভ্যন্তরে বাতাস প্রবেশ করাইয়া সেই 
ভিতরের দিকের ছিদ্রমুখ, ক্লেদশূন্য করিয়া দেন, তখন আবার কর্ণে 
শব শ্রুত হয়। রাবণ ভ্রিভৃবন বিজয় করিয়া বালীর নিকট যুদধার্থ 
উপস্থিত হইল। বালী তখন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ 
মু পদশন্দ করিয়া বালীর নিকট যাইতেছিল । বালী, তাহা একবারমাত্র 
শুনিতে পাইয়া রাবণকে কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার চতুঃসমুত্ে 
সন্ধ্যা শেষ হইলে, তাহাকে কক্ষচযুত করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা 
করিল। এখানে চতুঃসমুদ্রের কথা উল্লেখ আছে । ভারতের তিনদিকে 
সমুদ্র আর একটা সমুদ্র আসিল কোথা হইতে? বালী যদি মন্তক 
হয় তাহা হইলেই ইহার সমাধান হয়। অর্থাৎ মস্তক সন্ধ্যাকালে 
নিদ্বাভিভূত হইয়া চতুপ্রহর রাত্রি নিদ্রাস্থখ উপভোগ করিয়া প্রাতে 
জাগরিত হইয়া প্রাতদন্ধ্যা শেষ করিল! এই নিপ্রাবেশ হইলে সামান্য 
শব্দ গ্রাহাই হয় না, তাই রাবণের মৃছুপদক্ষেপশবধ বালীরূপ মস্তক গ্রাহাই 
না করিয়া, তাহাতে তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটাতেই, যেন 
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মে তাহাকে কক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আবার প্রাতঃকালে মস্তক 
জাগরিত হইলেই, তাহা কর্ণাভ্যস্তরে প্রবিষ্ট শব্দ শুনিতে পায়_তাই 
যেন মন্তকরূপ বালী রবরূপ রাবণের সহিত মিত্রতা করিল। 

এখন এই বালী রামের সাধনার পক্ষে কিরূপ অন্তরায় হইতে 
পারে, যে তাহাকে বধ করিবার, রামের প্রয়োজন হইল। যোগাভ্যাসে 
আসীন সাধক মনস্থির করিবার সময় একটা ধারাবাহিক বিল্লীরবের 
ন্যায় কিং কিং কিল্‌ কিল্‌ কিচ, কিচ, শব্দ যেন মন্তকের মধ্যেই 
হইতেছে, এইরূপ শুনিতে পায়। ইহা বাহৃকারণ হইতে আগত শব্ধ 
হইতে বিভিন্ন। ইহার কোন দৃশ্ঠমান বা অনুভূয়মান কারণ নির্দেশ 
করা যায় না। এই শব হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই 
গীবাতে মন সংস্লিষ্ট হয়। এই শব্ধ যেন মন্তকের মধ্যেই কোন 
নিহিত কারণ হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া বোধ হয়। আর সেই শবে 
আকৃষ্ট হইয়! মন মস্তকেই আবদ্ধ থাকে। মন সাধারণতঃ মস্তকে 
স্থিত ইন্দ্িয়গণের নিকটস্থই থাকে। স্তৰাং সেই মস্তক হইতে 
তাহাকে 'গ্রীবাতে নিবদ্ধ করিতে হইলে বন আয়াম করিতে হয়। 
সেই মন্তক হইতে মন গ্রীবাতে আকধিত হইলেই, সেই মস্তকে 
শ্রত শবের সহিত যেন মন্তকটাই অন্তত হয়-যেন মন্তকটাই বধ 
হয়। তারপর গলাতে মন নিবদ্ধ হইলে তাহা যেন গলার সহিত 
মৈত্রী সুত্রে আবদ্ধ হয়। ইহাই বালীবধের তাৎপর্ধ্য। সেই মন্তকে 
কিং কিং শব্দকারী কারণই বালী, আর তাহা এ মন্তকে থাকাতে 
কেশযুক্ত মন্তকই বালীর প্রতীক্‌। এখন সম্ভবতঃ বোধগম্য হইল কেন 
বাল্সীকি এই সমস্ত বানরের উত্তরূপ অর্থবোধক নাম করিয়া আবার 
তাহাদের বাসস্থানেরও যথাযোগ্য নামকরণ করিয়াছেন। যোগসাধনে 
কখন কোথায় কিরূপ অন্থ্ভৃতি হয়, তাহাই যোগসিদ্ধ মহধি বাল্মীকি, 
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নিজ অন্থভূতিই, রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন-_যেন রাম তাহার উপলক্ষ্য । 
রামের দ্বারাই তাহার আচরিত সাধন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। 
নতুবা বানরের নামকরণের কি প্রয়োজন ছিল? নাসিকাগ্রভাগ 
হইতে মনকে হ্থায়স্থানে নিবিষ্ট করিতে যে সাধনা ও অধ্যবসায়ও 
অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পথ শতযোজনে্র ন্যায়ই দুর্জ্বয। 

কুমার ব্রম্মচারী রামের মনে খন কামনার বীজ মাত্র অন্কুরিত 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিশ্বামিত্র কর্তক উপদেশের ও 
শিক্ষার ফলে, অল্লায়াসেই তাহা! অঙ্কুরেই শান্ত হইয়া, তাহার (রামের) 
মনঃস্যম শীঘ্রই হইতে পারিয়াছিল। তাই রাজি জনকের উপদেশে 
ধন্নঙ্গ করিয়া হদিস্থিত আত্মজ্যোতির দর্শনবূপ উপলব্ধিও অল্প 
সময়ে সিদ্ধ হইয়াছিল। বালক ব্রহ্মচারী, যাহার মন কামনারিষ্ট 
হয় নাই, কিরূপে কত শীঘ্র উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সাধনাপথে সিদ্ধ 
হইতে পারে, তাহা বাল্মীকি রামের দৃষ্টান্তে দেখাইলেন। এযুগেও 
তাহা শঙ্করাচার্্য, চৈতন্তদেব ও যুবক বিবেকানন্দ স্বামীর জীবনে 
দেখিতে পাওয়া যায়। আচাধ্য শঙ্কর ষোড়শ বর্ষেই উন্নতির সর্ব্বোপরি 
সৌপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে 
তিনি পূর্বজন্মজন্মান্তরে অনেক সাধনা দ্বারা প্রায় সমস্ত সোপান 
আরোহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা সামান্য ছিল, তাহাই এই জন্মে 
শেষ করিলেন। রামও সেইরূপ পূর্বজন্মে বিষু্ূপে সাধনা দ্বারা 
তাহার (বির) নিগুগ সততায় উপনীত হইয়াছিলেন যাহা 
সিদ্ধাশ্রমের বিবরণে কথিত হইয়াছে। তাই তিনি এজন্সে এত শীত ' 
সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন এবং তাহার সময় মাত্র 
দশ দিন ছিল। বিশ্বামিত্র দশ দিনের জন্য রামকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। 
্রাহ্মণসন্তান উপনীত হইয়া গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর দশ বা! 
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ছাদশ বর্ষ ব্রহ্ষচরধ্য আচরণ করিয়া আচার্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত 
হন। তারপর আচার্য যাহাকে অধিকারীর উপযুক্ত মনে করেন 
অর্থাৎ যে গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া আত্মোপকর্ষ সাধনই 
শ্রেয় মনে করে, তাহাকেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। এই 
গায়ত্রীমন্ত্রইে আত্মদর্শনের বা! ব্রদ্মোপলন্ধির বীজ নিহিত আছে। 
এই মন্ত্র যাহার! সম্যক প্রণিধান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ সাধনা করিতে 
পারে, তাহারা ত্রন্ষজ্ঞানের সমীপন্থ হয়। তাই এই অনুষ্ঠানের 
নাম উপনয়ন। উপ-সমীপে-নয়ন-নীধাতু হইতে-__লইয়া যাওয়া । 
এই গায়ন্্রীমন্ই যেন তাহাদিগের পরিচালক হইয়া তাহাদিগকে 
ব্রদ্মের সমীপে লইয়া যাইবে । এই গায়ত্রীমন্ত্রের গ্রণিধান করিতে 
হইলে আমাদের সেই মন্ত্রীর অর্থ সমাক্‌ বুঝিতে হইবে। অন্তথা 
তাহা, প্রত্যহ নিয়মিত কর গুণিয়া টিয়া পাখীর মত, উচ্চারণ 
করিলে কি কিছু কার্য তাহাতে সিদ্ধ হয়? মন্ত্টা এখন আব্রাহ্ষণ 
সকলেরই কষ্ঠস্থ, এবং তাহার নানারপ অর্থও হইয়াছে। স্তরাং 
সে বিষয়ে একটু আলোচন| করিলে এখানে অসঙ্গত হইবে ন1। 
“ও ভূতৃবিষ্বঃ তৎসবিতুর্বরেণাং ভর্গো দেবশ্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ 
প্রচোদয়াৎ ও।” ইহা ২৪ অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীছন্দের খগবেদীয় অনেক 
মন্ত্রের সূর্যের স্তরতির একটা মন্ত্র। সেই মৃলমন্ত্রে ও বা ভূতৃবি, স্ব 
ছিল না। কেনন! খগবেদের সময়ে $এর কোন উল্লেখ নাই । 
ইহা উপনিষদের খধির কল্পনা। তূ ভূর্ব স্ব এই তিনটাকে ব্যাহ্ৃতি 
বলা হয়। আচার্ধা শঙ্কর এই ব্যাহৃতি শবের কোনও ব্যাখ্যা 
করেন নাই কেননা তাহা উপলব্ধির বিষয়। ব্যাহ্ৃতি-বি+আ+হ। 
আ-সমস্তাৎ চারিদিক হইতে বি-সম্যক প্রকারে হ-আহরণ, ইহাই 
ব্যান্ততি শব্দে বুঝায়। এই তিনটা শবই এক একটা ব্যাহতি। 


৩৪৪ রামায়ণবোধ 


ইহারা যে ব্যাহ্তি তাহার তো কোন লক্্ণই ইহাতে বোঝা 
যায় না। স্থৃতরাং তাহা উপলব্ধির বিষয়। মন্ত্রজাপক প্রথমেই 
বলিল ও, তখন তাহার এই ওএর সম্বন্ধে প্রণিধান হওয়া প্রয়োজন । 
এই ও সন্ধে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। 
স্থতরাং সেই এর প্রতিপা্ধ আত্মা বা ব্রঙ্মই তাহার প্রাপ্য লক্ষ্য 
স্থির করিয়া, “পতে' হস্তে ধারণ করতঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
করিতে, পরের শবগুলি উচ্চারণ করিয়া তাহাও যথাযথ প্রণিধান 
করিতে হইবে। পৈতে হস্তে করিবার কি প্রয়োজন? পৈতে অর্থ 
কি? পৈ-শোষে। পায়তি ধান্তমাতপেন। এই তে যাহা 
আমার দেহ বেষ্টন করিয়া আছে তাহা, আমার দেহের মলের ও ' 
অবিশুদ্ধতার বন্ধনরূপ রজ্জব; এই রজ্জুর সাহায্যেই আমি তাহাদিগকে 
বন্ধন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব। রৌদ্র যেমন ধান্য শুষ্ক করে 
তেমনি এই পৈতেও আমার দেহের মলিনতা রূপ আর্দ্রতা শু 
করুক। এখন মন্ত্রজাঁপক আমি, উচ্চারণ করিলাম ভূঃ। তখন 
আমার মনকে চারিদিক হইতে অন্য বিষয় চিস্তা হইতে আকর্ষণ 
করিয়া তাহাকে সেই “ভু'তেই নিবদ্ধ করিয়া সেই “ভূর বিরাটিত্ব 
উপলন্ধি করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিলাম-_তাই ইহা ব্যাহ্বতি। 
তারপর মনকে ভূ হইতে উপরে তূবে শূন্যে লইলাম, তখন মন, 
ভুস্থিত দৃশ্তমান পদার্থ হইতে ক্রমে নিলিপ্ত হইয়া শূন্যে যাইয়া 
যেন শূন্যই দেখিল। তারপর যখন তাহারও উর্ধে উিত হইল 
তখন মহাশূন্যে যাইয়া নিবদ্ধ হইল-_সেই জগৎ প্রকাশক সবিতাতে। 
তারপর সেই জগৎ প্রকাশক সবিতুরও যে শ্রেষ্ঠ ভর্গ_-যাহা আবার 
সেই সবিতাকেও প্রসব করিয়াছে তাহাকেই আমি ধ্যান করিতেছি-_ 
ধীমহি, আর সেই ধ্যান করিবার যে আমাদের ধীশক্তি তাহারই 
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প্রচোদন হউক--প্রকাশিত হউক, গ্রজ্জলিত হউক। ক্রমে ভূ ও 
ভূবের দৃশ্ঠ বন্ত হইতে নিলিপ্ত মন “ম্ব'তে সবিতা বা স্থুধ্যে লিপ্ত 
হইল। তারপর সেই কৃষ্য বা আদিত্য মগ্ুলাধিষ্ঠিত পুরুষ, যাহার 
ভাতিতে সেই আদিত্যও বিভাসিত হইয়াছে সেই ভর্গও প্রাপ্য 
হয়। “তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্বং তত্তভাসা সর্ধমিদং বিভাতি।” 
তখনই আবার ও বলিয়! মন্ত্র শেষ হয়। অর্থাৎ সেই ও প্রণিধান 
হইয়াছে। তাই মন্ত্রের শেষেও $। সুতরাং এই মন্ত্রের মূল্য কত! 
যে জাপক এই মন্ত্র যথাযথ প্রণিধান করিয়া ইহা সম্যক উপলক্ধি 
করিয়া জপ করিতে পারে, তাহার আর অন্য কি সাধনার বা 
উপদেশের প্রয়োজন? তাই উপযুক্ত আচার্য্য দ্বারাই উপনীত 
হইবার বিধি সেই পূর্বকালে ধধিদের যুগে ছিল। যে ব্রান্গণসন্তান 
প্রকৃতই এই সদাচারের সহিত দ্বাদশ বর্ষ ব্রন্ষচর্ধ্য অবলম্বনে এই 
মন্ত্রোক্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তাহাকেই ্ষজ্ঞ গুরু ব্রাহ্মণ 
নামে অভিহিত করিয়া “তত্বমসি” বলিতেন। কেননা তিনি তখন 
গুরুকে বলিতে সক্ষম হইতেন “অহং ব্রক্ষোহম্মি।” তাই কঠোপনিষদের 
খষি বন্গন্তীর স্বরে বলিলেন “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত।” উঠ, জাগ্রত হও, সদগুরুর আশ্রয় লইয়া প্রবুদ্ধ হও । 
বান্মীকি আবাল ব্রদ্ষচারী; তাই তিনি দেখাইলেন অনাসক্ত 
বাল ব্রহ্মচারী কত শীঘ্র আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে পারে। রামের 
সেই দশ দিনের সাধনাও কি কঠোর না ছিল! যেন তাহা দশবতসর 
ব্যাপী ব্রষ্ষচধ্যের ন্তায়। সেই সিদ্ধিই তিনি রামের ধনুরতক্গে 
দেখাইলেন। পরে তাহার যনে হইল শুধু কি আবাল ব্রদ্ষচারীরাই 
এই আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, গারহস্থ্যাশ্রমী বিশ্তদ্ধাত্! পুরুষেরা 
তাহা লাভ করিতে পারেন না? কেবলই কি ব্রহ্ষধি অগন্ত্য এবং 
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তাহার ন্যায় আবাল ব্রক্মচারীরাই ইহার যোগ্য অধিকারী? পক্ষান্তরে 
্রন্ষি বশিষ্ঠ, ভূগড আদি বৈদিক ধষিরা পুত্র কলর সহ গাহস্থ্যাশ্রম 
ধর্ম পালন করিয়াও তো, এই ব্রহ্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
আবার আধুনিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই তিব্বতী বাবা 
আচাধ্য শঙ্কর ও বিবেকানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যেমন ত্রহ্ষচর্য্য 
ও সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া সেই পদলাভ করিয়াছেন, তেমনি বুদ্ধদেব, 
চৈতগ্দেব, সোহহংস্বামী রামকৃষ্ণ দেবও গাহ্‌স্থধন্ম পালন করিয়াও 
উত্তরকালে নির্বাণ পদ বা ব্রহ্ষপদ লাভ করিয়াছেন। তাই তিনি 
বিবাহিত রামের বৈচিত্র্যময় জীবনীতে দেখাইলেন গাহস্থাশ্রমোচিত 
ধর্চারী ব্যক্তিরাও, সাধনা দ্বারা সে পদলাভে অধিকারী হইতে 
পারে। কিন্তু তাহাদিগকে কিরপভাবে তাহা আচরণ করিলে, 
কিরূপ সাধনা দ্বারা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, কিরূপ 
আচরণে পদস্থলনের সম্ভাবনা, 'আবার সেই পদস্মলিত অবস্থা হইতে 
নিজ পৌরুষ বলে কিরূপ সাধনা দ্বারা ক্রমে সাধন সোপানের অন্যুচ্চ 
শিখরে উখিত হইয়া, পরিণামে কিরূপে ত্রহ্ষপদও্ লাভ করিতে 
পারা যায়, তাহাও রামের এই বিচিত্র আচরণ ও সাধন! দ্বারা 
দেখাইলেন। বাম বিশ্বামিত্রের পরিচালনে দশ ইন্জিয় সংযম মাত্রই 
করিতে পারিয়াছিলেন। যে চতুর্দশকরণ সহযোগে আত্মা, জাগরণ 
অবস্থায় ক্রিয়া করে, তার বাঁকি চারিটি অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও 
চিত্বরূপ চারিটী করণ, তখনও তিনি সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে পারেন 
নাই, কেননা সীতারূপ জ্যোতি দর্শনের পরও তিনি পরশুরামের 
নিকট নিজের দর্প ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর পিতৃ 
সত্য পালনরূপ অহম্কারও তাহার ছিল। স্তৃতরাং এই চতুর্দশ করণ 
ও লন্ধ সীতারূপ জ্যোতির দহিত তিনি বনে গমন করিলেন। তাই 
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তাহার চতুর্দশ বৎসর বনবাস। অন্য সংখ্যা না বলায় এই নির্দিষ্ট 
চতুদ্দিশ সংখ্যাতে, ইহাই বুঝায় । 

ব্রদ্ষচারী ২৫ বৎসর বয়সে গাহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আরও 
পঁচিশ বৎসর তদোচিত ধন্মপালন করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে। 
তখন সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিরত হওয়া বশতঃ, মনের 
আকর্ষণকারী বৃত্তিগুলির অভাবে, তাহার মন যেন কেবল বা একাকী 
হয়। তখন মন বাহক অবলম্বন ও আশ্রয়বিহীন হইয়া তাহার 
স্বগৃহরূপ আশ্রয় আত্মাকেই অবলম্বন করে সে যেন এত দিন প্রবাসে 
থাকিয়া নানারূপ সুখ, দুঃখ শোক তাপ উপভোগ করিয়া, তাহাতে 
বিরক্ত হইয়া স্ব-আবাসে নিজগৃহেই আসিতে উন্মুখ হয়। এই 
বিরক্তি, বিবেকসম্পন্ন বিচার দ্বারা হয়। যতদিন এই সংসারে 
আমার, বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে ততদ্দিন একটা না একটা 
কর্তব্য কাধ্য করিতেই হইবে । রাম বানপ্রস্থ সন্ত্যাপীর ধর্ম অবলম্বন 
করিলেন, কিন্তু সমস্ত “আমার” পরিত্যাগ করেন নাই। তীহার 
সেই “আমার” পদার্থ তাহার ভার্ধ্যা সীতা, ধাহাকে তিনি আমরণ 
রক্ষা করিবার ও প্রীত রাখিবার জন্য অগ্নি সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
তীহার অর্দীঙ্গিণী করিয়াছিলেন । স্বতরাং তাহার কর্তব্য তাহার 
বানপ্রস্থাবস্থাতেও থাকিল। প্রত পক্ষে তিনি এই আশ্রমেও 
নিলিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। আবার সীতার প্রতি যে প্রধান 
কর্তব্য তাহাকে রক্ষা করা, তাহাতেও তিনি তাহার দৃঢ়তা দেখান 
নাই--যখন বিরাধ রাক্ষস ম্বন্ধে বাহিত হইয়া পরিত্যক্তা অসহায় 
রোরুদ্যমানা সীতাকে তাহার নয়ন পথেই বিদ্মানা দেখিতে পাঁইতে- 
ছিলেন। অগন্ত্যাশ্রমে যাইয়া তাহার ( অগন্ত্যের ) নিকট ত্রহ্মবিষ্ার 
উপদেশ লাভ করিয়া তথাতেই থাঁকিবেন: প্রতিজ্ঞা করিগ়্াও, আবার, 
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মুনিদিগকে যে রাক্ষলবধের আশ্বাস দিয়াছিলেন-_সেই প্রতিশ্রুতির 
স্বর্ণ ও প্রতিজ্ঞ পালনের অহঙ্কার, তাহার মনে উদয় হওয়াতে, 
তাহার বুদ্ধিও বিচলিত হইয়া তাহার অহম্কারকে বশীভৃত করিতে 
না পারাতেই তিনি দণ্কারণো প্রস্থান করিলেন। বুদ্ধির রশ্মি 
(রাশ) টিলা হইলেই অহঙ্কার উগ্র হইয়া মনকে .দুধিত করে, 
আর সেই দুষিত মন, ই্্রিয়দিগকে দূষণীয় কাধ্যে চালিত করে। 
মনে কোনও পাপকাধ্য করিবার ইচ্ছা হইলেই মন দূষিত বা অশুদ্ধ 
হয়, আর ইন্দিয় দ্বারা সেই কাধ্য সাধন করাইলেই সেই পাপ 
কাধ্যটা কৃত হইয়াই ইন্দ্রিয় ও মন, উভয়েই তাহার ফলভোগ করে। 
সীতা বলিয়াছিলেন রাম জিতেন্টরিয়। অর্থাৎ তিনি দশ ইঞ্জিয়ই 
জয় করিয়াছিলেন । সুতরাং চতুদ্িশকরণের অন্য করণ চতুষ্টয 
অপরাজিতই ছিল। তাহারাই যখন প্রথর ও দুষণীয় হইয়া চতু্দিশ 
সহম্র বাক্ষলরূপে তীহাকে বিধ্বস্ত করিতে উপক্রম করিয়াছিল তখন 
তিনি সেই অগস্ত্যখধির নিকট সঞ্প্রাপ্ত উপদেশান্গযায়ী সাধনাতে 
রত হওয়াতে সাময়িক অটলতা রক্ষা করিলেন। কিন্তু অভ্যাসের 
অভাবে যখন সেই উপদেশের লক্ষ্যবস্ত, তাহার মন হইতে ধীরে 
ধীরে অপস্থত হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন সেই পূর্বব পরাজিত 
বা দমিত কামনারাশি যাহা এতদিন যেন স্ুপ্ঠই ছিল, তাহাই 
ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইয়া কামরূপী যারীচরূপে, তাহাঁকে প্রলোভনের 
জালে জড়িত করিল। রাম তাহার ভাধ্যার অনুরোধে সেই 
অহিংসাঁকারী শক্রভয়হীন, প্রফুল্ল মনে ক্রীড়ারত, নিরীহ মুগটা বধ 
করতঃ তাহার চম্নাসনে উপবেশন করিবার সীতার একটা তুচ্ছ 
অভিলাষ পূর্ণ করিয়া, তাহার গ্রীতিসাধনরূপ কর্তব্য সাধন করিলেন । 
বানপ্রস্থে তো বটেই, গারস্থ্যাশ্রমেও “অহিংস পরম ধর্ম" ইহাই 
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সকল ধন্মাবলম্বী মহাপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন। এই অধর্শই 
রামের পদস্থলনের হেতু হইল, ইহ গাহ্‌স্থ্য ধর্শেরও বিরুদ্ধ আবার 
বানপ্রস্থেরও বিরুদ্ধ। ক্কৃতরাং সেই গারহস্থ্যবিরোধী অধন্মের ফলে 
তাহার গারহস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম! ভাধ্যা সীতাও, 
অপহ্ৃতা হইলেন, আর বানগ্রস্থীর অবলম্বন আত্মদর্শনের সহায় 
আত্মজ্যোতিরূপ সীতাঁও অদৃশ্ঠা হইলেন। তিনি গাহস্থাধন্মও পালন 
করেন নাই, বানপ্রস্থীর ধর্শও পালন করেন নাই। বাল্ীকি 
একাধারে একদিকে মনুষ্য রামের মনুষ্ভোচিত অনুচিত কন্মাকর্শের 
ফলাফল এবং অন্তদিকে সাধক রামের সাধকোচিত অনুচিত কর্মী 
কর্মের ফলাফলও দেখাইলেন। তারপর পতিত মন্ুপ্যকে ও পদস্থলিত 
সাধককে, বুদ্ধির উদয়ে পুনরায় স্বীয় পৌরুষ বলে বনু আয়াস- 
সাধ্য কাধ্য সাধন করিয়া ও যত্বাভ্যাসে সাধনা পুনরুদ্দীপিত করিয়া 
কিরূপে ছুইপ্রকার হৃতপদার্থেরই অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাও এই 
বর্ণনায় বাল্দীকি দেখাইলেন। ধাহাঁরা কখনও যোগাচরণ করিয়/ছেন 
তাহাদের পক্ষে এই রহস্যান্বিত বর্ণনার রহম্য উদ্ধার, আমাদের এই 
ব্যাখ্যার সাহায্যে করিতে, বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। সাধারণ 
পাঠকের ইহা বোধগম্য না হইলেও অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যদি 
ইহা কিছু মনঃপুত হয়, তাহা! হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। 
সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা বিরক্তিকর প্রহেলিকা মনে হইলেও 
কোন না কোন পাঠকের পক্ষে সামান্য গ্রীতিকরও হইতে পারে, ইহা! 
কি আশা করা অন্যায় হয়? ইহার পর আমরা লঙ্কাযুদ্ধে বিভিন্ন 
নামধারী বাক্ষলদ্দের সহিত কবিস্থলভ অতি বর্ণনা দ্বারা রঞ্জিত যুদ্ধ 
বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া আবশ্যক কয়েকটা যুদ্ধেরই আলোচনা! করিব । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
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রাম, বানরবাহিনীসহ লঙ্কা অবরোধ করিলে ও বানরেরা 
লঙ্কাপুরীতে নানারূপ উংগীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্তরজিত রাক্ষস 


সেন্সসহ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আমিল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর 


রাত্রির অন্ধকারেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। ইন্ত্রজিৎ অঙ্গদের নিকট 
পরাজিত হইয়া ক্রোধে রাম ও লক্ষণের গ্রতি ধাবিত হইল এবং আনৃশ্ 
হইয়া নিশিত বাণ নকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। তংপরে অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়া নাগময় শরদ্বারা রাম ও লক্ষ্ণকে বিদ্ধ কৰিতে লাগিল। 
_ “অদৃষ্তো নিশিতান্‌ বাণন্‌ মুমোচাশনিসন্লিভান্‌। 

রামঞ্চ লক্ণঞ্চেব ঘোরৈ নর্গগমায়ৈ শঁবৈঃ 

বিভেদ সমরে তুদ্ধঃ সর্বগাত্রেযু রাঘবৌ। 

মায়য়া সংবৃতন্তত্র মোহয়ন্‌ রাঘবৌ যুধি। 

অনৃষ্ঠঃ সর্বভূতানাং কুটযোধী নিশাচর; | 

ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রাম লক্ষ্মণ ।৮ : 


'সেই কুটযোধী নিশাচর মায়া দ্বারা অনৃষ্ত থাকিয়া অশনিসশ নিশিত 


বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং রাম ও লক্ষণের সর্ব শরীর 
নাগময় শর দ্বার| ভেদ করিয়া মোহিত করত; শর দ্বারা বন্ধন করিল। 
প্রকাশমান থাকিয়া যখন পারিল না, তখন মায়া দ্বারা অনৃশ্ঠ হইয়া, সেই 
রাজস্থৃতদয়কে বন্ধন করিল। যুদ্ধকালে ইন্ত্রজিং কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ 
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করিতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন না। বানরেরাও অন্ধকারে আবৃত 
তাহাকে দেখিতে পাইল না। 

“অন্ধকারে ন দৃশ্ুশ্শেঘৈঃ কুধ্যমিবা বৃতম্‌।” 

নিরস্তর শরীরৌ তু তাবুভৌ রাম লক্ষণ । 

ত্রুদ্ধেনেন্্রজিতা বীরো পন্নগৈ শরতাঙ্গতৈঃ ॥” 
সেই ভ্রাতৃযুগল ভুদ্ধ ইন্দ্রজিং নিক্ষিপ্ত শররূগী সর্পসমূহ দ্বারা এরূপ বিদ্ধ 
হইলেন যে, তাহাদের দেহের কোন স্থান অক্ষত রহিল না। তীহার! 
মশ্বস্থানে গীড়িত হইয়া ভূপতিত হইলেন | লক্ষ্মণ রামকে বীরশয্যায় 
শয়ন করিতে দেখিয়া জীবনে হতাশ হইলেন এবং বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। বিভীষণ স্কুগ্রীবাদিসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
বানরগণ কেহ উন্দ্রজিংকে দেখিতে পাইল না, কিন্ত বিভীষণ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল। স্থগ্রীব অত্যন্ত শোকে 
অধীর হইলে, বিভীষণ তখন মন্ত্রপূত জলদ্বারা স্থগ্রীবের নয়ন যুগল 
মাজ্জন] করিয়া তাহার মুখ প্রো্থছন করিলেন এবং বলিলেন “যে পর্যন্ত 
রাম লক্ষণ সংজ্ঞালাভ না করেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে রক্ষা কর। পরে 
বিভীষণ আর হন্তদ্বারা সেই ভ্রাতৃযুগলের নয়ন পরিমার্জন করিলেন । 
তখন স্তগ্রীব বিভীষণকে কহিল “আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণ বা 
ইন্দরজিতের বাসনা কখনও পূর্ণ হইবেনাঁ। কারণ গরুড় আসিলেই 
রামচন্দ্র সংজ্ঞা লাভ করিবেন ।” তখন স্থষেণ কহিল “হনুমান একাকী 
যাইয়া চন্দ্র ও প্রোণ নামক গিরির উপরিভাগে “সপ্ভীবকরণী” ও 
“বিশল্যকরণী” নামে যে ছুই পরম ওষধি আছে তাহই আনয়ন 
করুক।” তৎক্ষণাৎ বিছ্যুতমালাশোভিত মেঘসমূহের আবির্ভাব হইল 
এবং প্রব্ল বাত্যা উঠিল | পরে বানরগণ মুহূর্তকাল মধ্যে বিনতানন্দন 
গরুড়কে দেখিত পাইল | 


৩৫২ রামায়ণবোধ 


“এতন্সিনবস্তরে বাযু্েঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ |". 

ততো মুহূর্তা-দ্গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলমূ। 

বানরা দদৃশ্ুঃ সর্ব জলন্তমিব পাবকম্‌ ॥৮ 
যে শরভূত মহাবল নাগসমূহদ্বারা রামলক্ষণ বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিনতা- 
নন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সকলেই দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। 
তৎ্পরে গরুড় তাহাদের গাত্রম্পর্শ করিয়া, হস্তদ্বারা তাঁহাদের মুখচন্জু 
মাজ্জনা করিতে লাগিলেন । বিনতানন্দন কর্তৃক স্পুষ্ট হইলে তাহাদের 
দেহ ক্ষতহীন হইয়া পূর্বের ন্যায় স্গিগ্ধ ও শোভাশালী হইল। তখন 
রামচন্দ্র গরুড়কে বলিলেন “আপনার প্রসাদেই আমরা জীবন লাভ 
করিয়াছি। আপনি কে? তখন গরুড় কহিলেন “আমি আপনার 
সখা বহিশ্চর প্রাণ, আমার নাম গরুড়। আপনাদের সাহাষ্যার্থেই 
আমি আসিয়াছি। এই তীক্ষ দত্ত, তীক্ষবিষ কদ্রনন্দন নাগগণ, 
শর্রূপ হইয়া আপনাদ্িগকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই কথা বলিয়। 
গরুড় অন্তহিত হইল । 

এই বর্ণনাটা একপক্ষে অতি সহজবোধগম্য । কেন না বিষু 

অবতার রাম কদ্রনন্দন সর্পগণ কর্তৃক বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং 
বিষ্ণুর বাহন ও সখা বিনতানন্দন গরুড়, তাহাকে সাহায্য করিতে 
আসিবে তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? কক্রনন্দন ও বিনতানন্দনগণের 
মধ্যে তাহাদের পরস্পরের মাতার কারণে শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া আছে 
এইরূপ পুরাণে কথিত আছে। কিন্তু মানব রামের জন্য স্বর্গ হইতে 
গরুড় আধিল আর তাহায় চিরশক্র সর্পগণ যাহার! মায়াদ্বারা শররূপে, 
রাম লক্ষ্ণকে বন্ধন করিয়াছিল, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল এইরূপ 
আজগুবি গল্প কি শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস্য হয়? ইহা সেই 
সংস্কারবদ্ধ একদেশদর্শী মনগয্বদেরই শ্রবণস্থখকর হইয়া থাকে। 
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স্থতরাং ইহাতে কি সত্য নিহিত আছে তাহা বাল্ীকির রচনাভঙ্গী 
হইতেই আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে। প্রথমে নাগশব্দের 
বুৃৎপত্তি অর্থ কি তাহাই ষ্টব্য। নাগং-নগে পর্বতে ভবং | 
নাগঃ পর্বতে ভবঃ-_নগ+অন্। যদ্বা দহত্যম্মাৎ বিষাগ্রিনেতি -দহ+ 
দহর্গোলোপো দশ্চনঃ উণাংগঃ। অন্তলোপঃ | দন্ত নঃ। বাছুলকাৎ 
নকারস্ত না -পন্নগঃ, হস্তী, ক্ররচারী, মেঘ। পুনশ্চ ন গচ্ছতি ইতি 
নগ-অগ। ন+অগঃ-নাগ ইতি। এই নাগ শবের অর্থ 
সর্প করিতে যাইয়া মূল দহ শব্দের আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রত্যয়রূ্প 
কৌশল প্রয়োগে দহ (যাহা বিষ দ্বারা দহন করে ) হইতে সর্প অর্থ 
করা হ্ইয়াছে। কিন্ত ইহার সোজা ব্যুৎ্পত্তি অর্থ করিলে-_নগে 
পর্বতে উদ্ভব মেঘই বুঝায়। মেঘ, পর্বত হইতেই উদ্ভব হইয়া প্রথম 
পর্বত গাত্রেই সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, বাতাসে উড়িয়া আকাশে ভাসমান 
অবস্থায় চলাচল করে, তাই ন+অগ অর্থাৎ গতিহীন নহে । সুতরাং 
এস্থলে নাগ অর্থে মেঘ, এবং ইহার অর্থ হইলেই বাল্সীকির বর্ণনার 
যথার্থ উদ্দেশ্ট পরিস্ফুট হয় 
ইন্দ্রজিৎ বাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধ করিতেছিল ইহার উল্লেখ আছে। 
“যুদ্ধতামেব তেষাস্ত তদ1 বানর রাক্ষসাম্‌। 
রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী ॥৮ 

যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি আগত হইল। স্থতরাং তাহার অপৃশ্ 
হইতে, মাঁয়ার প্রয়োজন হয় না । সে অন্ধকারে রাম লক্ষমণকে দেখিয়াই 
শর নিক্ষেপ করিতেছিল, অথচ তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন 
না কেন? তাহার গাত্রবর্ণ রাঁবণের ন্যায়ই এবং সমস্ত আদিম 
মন্ুয্বজাতি যাহীরা বিষুবরেখার (180580 ) নিকটবর্তী অতি গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশে বাস করে তাহাদেরই ন্যায় জাতিস্থুলভ, কালবর্ণ ছিল। 


৩ 
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সুতরাং তাহা! অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ভেদরহিত অবস্থাতে থাকাতে, 
তাহাকে মেই অন্ধকার রাশি হইতে পৃথকভাবে দেখা যাইতেছিল না। 
পক্ষান্তরে লক্ষণের আধ্যজাতি সুলভ গৌর বর্ণ ও বামের উজ্জ্বল 
শ্যাম বর্ণ সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাহাদের পরিহিত শুরু বন্ধল ও 
অন্য বর্ণের চণ্মের সহিত, কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইতেছিল। তার উপর এই 
আদিম জাতির মধ্যে তখন দীপ আদি আলোগ্রকাশক বস্ত্র উদ্ভাবিত না 
হওয়াতে, তাহার! নিশাচর প্রাণীর ন্যায় অন্ধকারেও অনেক কাধ্য 
করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। (রাক্ষল্দিগকেও নিশাচর বলা হইয়াছে ) 
তাই রামলক্ণ ও বানরগণ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও নিশাচর 
বিভীষণ নিশাচর ইন্ত্রজিংকে দেখিতে পাইতেছিল।* পক্ষান্তরে 
আধ্যজাতিসম্ভৃত আধ্যাবর্তবাসী রাম দীপান্িত উজ্জল রাজপ্রাসাদে 
বাস করিয়া, রাত্রির অন্ধকারে, আলোকের অভাব অনুভব করিতে 
না পারিয়া অন্ধকারের মূল্য জানিতে পারেন নাই। স্থৃতরাৎ তাহারা 
ইন্্রজিংকে দেখিতে পান নাই । তাই ইন্দ্রজিতের অবিশ্রাম শরবর্ষণে 
আহত হইয়া তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের সংজ্ঞা লুপ্ত 
হইয়াছিল। সেই সমস্ত বাণ দিবাভাগে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের ফলা 
রবিকরোজ্জল প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌্ঝক্‌ করিতে করিতে আসিবার 
সময় দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহা যেন মেঘাবৃত 
স্থধ্যের ন্যায়ই দেখা যাইতেছিল না। তাই যেন সেই বাণগুলি 


% বিদ্ধ্যাচলের যে অন্ধকারময় স্ুরঙ্গাভ্যন্রে বানরেরা পথহারা হ্ইয়া 
অনেকদিন আবদ্ধ ছিল, সেই সুর দ্বারাই রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর হইতে জনস্থানে 
যাইত। সুতরাং তাহার! অন্ধকারে গতিবিধি করিতে পারিত। বিদ্ধ্যাচলের 
অপর পার্থ মমুদ্রতীরের নিকটবর্তী হওয়াবশতঃ লঙ্কান্বীপ যে মাদ্রাজ উপকূলে 
গোদাবরীর সঙ্গম স্থানের নিকটই ছিল ইহাই প্রমাণ হয়। 
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মেঘময় বা নাগময় বলিয়াই বর্ধিত হইয়াছে । আর এইরূপ না হইলে 
বলিতে হইবে ইন্ত্রজিৎ প্রত্যেক বাঁণের ফলায় এক একটা সাপ বাঁধিয়া 
তাহা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং সেই সকল সর্প রাম 
লক্ষণের সমস্তদেহ আবৃত করিয়া তাহাদিগকে যেন পাশের দ্বারা বা 
বজ্ছদ্বারা বন্ধন করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, কেননা যখন 
একটা সর্পভৃক বৃহৎ পক্ষী সেখানে আসিল, তখন তাহারা পলাইয়! 
গেল। সেই সমস্ত নিশিত শর রামের সর্বগাঁত্র ভেদ করিয়াছিল । 
যদি শরের সহিত সর্প রজ্জদ্বারা বদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সে সর্পপগ্ুলি 
সেই বন্ধন মোচন করিয়া পলাইতে পারিত না, কেনন|। সেই 
খরগুলিকে দেহ হইতে না উঠাইলে তাহা সম্ভব হয় না। অবশ্য 
পাইথনের (75100) এর মত বুহত্সর্প দ্বারা একাধ্য সম্ভব হইতে 
পারে। কিন্তু ধন্থু হইতে সেইরূপ বৃহৎ সর্পবদ্ধ শর তনুহ্র্তেই 
সর্পভরে ভূমিতে পতিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ন্ুুতরাৎ নাগ 
এখানে মেঘ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশ-ফেরৎ ব্যক্তিরা বলিতে পাবেন আদিম ইত্য়ান জাতির ন্যায়, 
এই লঙ্কা ও ভারতের দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম জাতিরা বুহৎ রজ্জব 
নিক্ষেপ করিয়া এইরূপে দূরস্থ প্রাণীকে বন্ধন করিতে জানিত, যাহার 
চিত্র অনেকেই ছায়াচিত্রে দেখিয়াছেন। কিন্তু বাল্সীকি বলিতেছেন 
অসংখ্য নিশিতবাণ ইন্দ্রজিৎ নিক্ষেপ করিয়াছিল। আর তাহা 
হইলে সেইজাতীয় বিভীষণ তাহা উন্ুক্ত করিতে পারিত। স্থুগ্রীব 
স্ষেণকে রামের শুশ্রীাধা করিতে বলিল। উভয়েই বানর, স্থৃতরাং 
তাহারা কথা না বলিয়াই পরম্পর ইঙ্গিত করিয়াছিল। স্ুষেণ দুইটা 
ওষধের বথা বলিয়াছিল। মে তাহাদের স্বভাবজ বুদ্ধিশতঃ 
([1750066) গাছের রসের উপকারিতা জানে । সুষেণ- করমর্দক | 
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সে কোন গাছের পত্র মর্দন করিয়া হস্থমানকে, পরপারস্থ সেই 
পাহাড় হইতে তাহাই আনিতে ইঙ্গিত করিয়াছিল। স্থগীব 
বিভীষণকে বলিল রামলক্ষণ মরে নাই। পশুপক্ষীরা এই মৃত্যুর 
অবস্থা জানে। আমি একটী কুকুরীকে দেখিয়াছি, সে মোটর 
গাড়ীতে চাপা পড়াতে তাহার মৃত শাবকের নিকট যাইয়া জিহবা 
দ্বারা তাহাকে লেহন করিতেছিল। যখন দেখিল সে আর নিঃশ্বাস 
লইলনা, তখন যেন বিষগ্ধ বদনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে 
চলিয়া গেল। স্ুগীব গরুড় আসিবার কথা যখন বলিতেছিল, তখনই 
বিদ্ুতমালা শোভিত মেঘের আবির্ভাব হইতেছিল। মেঘ হইলেই 
ঝটিকাও আসে। তাই মেঘ দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল ঝড় উঠিবে, 
আর সেই ঝড়ের হাওয়ায় রামলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিবেন। হইলও 
তাই। মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই গরুড়ও আদিল। বিভীষণ সেই রাক্ষস 
জাতির মধ্যে বিচক্ষণ ছিল। সে রামের পরাক্রম, তাহার শরক্ষেপের 
ক্ষমতা এবং সভ্য আধ্যাবর্তবাপী মন্ুষ্কদের উন্নত অস্ত্রশিক্ষার 
সম্বন্ধে শর্পণখা ও অকম্পনের নিকট বিস্তারিত শুনিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছিল, রাবণ যতই পরাক্রমশালী হউক না কেন, এই সভ্য 
মনুষাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। যখন রাবণকে 
তাহার হিতার্থে যুদ্ধ না করিতে উপদেশ দিল, তখন রাবণ তাহাকে 
তিরস্কার করাতে সে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রামের শরণাগত 
হইল। এখন রামের এই মুচ্ছিত অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখে জল 
সিঞ্চন করিল। এ কাধ্য বানর দ্বার হয় না। বানর অঞ্লিবদ্ধ 
করিয়া জল পান করিতে পারে না, তাহারা অঙ্গুলি ভিজাইয়া 
তাহাই চুষিয়া জলপান করে, আর মৃচ্ছা হইলে যে মুখে চোখে 
জল দিতে হয় তাহাও তাহারা জানিতনা, তবে বাতাস আসিলে 
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যে মুচ্ছা ভাঙ্গে, তাহা তাহারা জানিত, তাই বলিয়াছিল 
| “গরুড়াধিষ্ঠিতাবেতা বুভৌ রাঘব লক্ষ্মণৌ । 
ত্যক্ত1 মোহং বধিয্যেতে সগণং রাবণং রণে॥” 

গরুড় আসিলেই উভয়েই সংজ্ঞালাভ করিবেন । সুতরাং গরুড়ের 
অর্থ কি তাহাই দ্রেখা প্রয়োজন । গরুড় পুং গকুল্তাং পক্ষাভ্যাং উয়তে 
উড্ডয়তে। গরু-+ডী+উ-গরুত্সান্, পক্ষীমাত্রম। গরুৎব_গৃণাতি 
শব্দায়তে বায়ুবেগ বশাৎ-পক্ষ। অর্থাৎ যে সকল প্রাণী পক্ষ দ্বারা 
উড়িতে পারে, তাহারাই গরুং বিশিষ্ট ( গরুত্মান্‌) গরুড়। তারপর 
গরুড়ও আসিল আর বাতাসও উঠিল; আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস 
পাইয়া তাহাদের মৃচ্ছা অপনোদনে তাহার সংজ্ঞালাভ করিলেন । 
মুচ্ছা হইলে মুখে জলসিঞ্চনের পর সাধারণতঃ পাখার বাতাস করা 
হয়। আদিম মন্তুযুজাতির মধ্যে তখনও এই পাখার উদ্ভাবন হয় 
নাই, অন্যথা বিভীষণ তাহা ব্যবহার করিত । কিন্তু বানরজাতি 
পাখা দ্বারা বাতাস সঞ্চালন না জানিলেও, পাখীর পক্ষদ্বারা যে বায়ু 
সঞ্চালন হয়, তাহা তাহাদের স্বভাবজ বুদ্ধিবলে জানিতে পারিয়াছিল। 
হয় তো এরূপ একটি ঘটনা স্গীবের জীবনে ঘটিয়াছিল--কখনও 
কোন বৃক্ষ হইতে পতিত মৃতপ্রায় আত্মীয় বানরকে পড়িয়া থাকিতে 
দেখিয়া, সে তাহার নিকট তাহার মৃত্যুসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, 
এমন সময় বুহৎ মাংসাশী শকুনি সেই মৃতপ্রাণীটা দেখিয়া, নিকটস্থ 
জীবিত প্রাণীর ভয়ে, নীচে নামিতে না পারিয়া, তাহার বুহৎ পক্ষ 
সঞ্চালন করতঃ মণ্ডলাকারে সেই শবের উপরে চতুদ্দিকে ঘুরিতেছিল ; 
সে তাহার উপরিস্থ সেই বিস্তৃতপক্ষ পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু 
নিজ গাত্রে লাগাতে উপরের দিকে চাহিয়া তাহার গাত্রম্পশিত 
বায়ুর কারণ বুঝিতে পারিল, আর তাহার গায়ে সেই বায়ুর 
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স্পর্শেই, সে যে শোকে মুগ্ধ হইয়াছিল সেই মোহ হইতেই যেন 
জাগরিত হইল, আবার তাহার পরেই সেই মৃতকল্প বানরটাও চেতনা 
লাভ করিল। স্থতরাং তাহার বুদ্ধিতে আসিল যে সেই পক্ষীর 
বিস্তৃত পক্ষ সঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু দ্বারাই, সে নিজে যেমন তাহার 
মুগ্ধাবস্থা হইতে জাগ্রত হইল, তেমনই এই মুতকল্প বান্রটাও সেই 
পক্ষ সঞ্চালিত বায়ু দ্বারাই জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে ইহাও প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিল যে পক্ষী পক্ষ কুঞ্চিত করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিলে 
কোন বাতাস হয় না। তাই বানর স্থুগ্রীব, তাহার অন্ুকরণশীল 
বুদ্ধির সাহাযো, নিকটস্থ কোন বুক্ষ হইতে অথবা ভূতলে পতিত 
কোন মৃতপক্ষী আনিয়া, তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া! রামের দেহের 
উপর তাহা ঘুরাইতে লাগিল, আর তাহা দ্বারা যে বায়ু উৎপন্ন 
হইল তাহারই সাহায্যে রামলক্ষ্রণের মৃচ্ছাভঙ্দ হইল। তাই বগিত 
হইয়াছে গরুড়ও আসিল আর আকাশে মেঘ হইয়া ঝটিকা প্রবাহিত 
হইল। গরুড় বলিয়াছিল সে রামের বহিশ্চর প্রাণ। বহিশ্চর গ্রাণ 
অর্থে বাহিরে প্রবাহিত বায়ু, যাহা নিঃশ্বাসের সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া প্রাণের অন্তিত্ব রক্ষা করে ও তদ্বারা সমস্ত দেহের ক্রিয়! 
করায়। আযুর্ষেদীয় শাস্ত্র মতে এই বাযুই সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে 
সমভাবে প্রবাহিত থাকে আর তাহাই অন্তস্থ গ্রাণবাযু। সদ্যঃপ্রস্থত 
শিশু যখন মাতৃজঠরের প্রবল আকুঞ্চনের বেগে মুচ্ছিত, মৃতকল্প 
অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ধাত্রী বা চিকিৎসক তাহার মুখে ফু দিয়া 
বাষু প্রবেশ করায়, আর তাহাতেই অনেক মৃতকল্প শিশু যেন 
পুনজ্জীবিত হয়। তাই এই বহিশ্চর প্রাণই বাহির হইতে প্রবিষ্ট 
বাযু। সেই পক্ষ সঞ্চালিত বায়ু রামের মুখ ও নাসিক দ্বারা, 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহার মৃচ্ছাভঙ্গেই সংজ্ঞা হইলে, তিনি 
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দেখিলেন সেই পক্ষীর্‌ পক্ষ তাহার মুখের নিকট সঞ্চালিত হইতেছে । 
তখন বুঝিলেন এই পক্ষীই আমার প্রাণদান করিয়াছে। তাই 
বলিলেন ইহাই আমার বহিশ্চর প্রাণ, অন্যথা পক্ষীর মুখে এ ভাষণ 
অস্বাভাবিক । এ পধ্যস্ত আমরা মনুষ্য রামের ইতিহাসে যাহা 
স্বাভাবিক ঘটনা হইতে পারে এবং রাক্ষসরূপী মনুষ্য রাবণের পুত্র 
রাক্ষলরূপী ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা রাক্ষসবূপী বিভীষণের মনুষ্যরূপে তাহাদের 
কাধ্যকলাপ কিরূপ হইতে পারে তাহাই দেখাইলাম। 

অতঃপর এই ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের অন্য কি রূপ আছে এবং তাহা! 
সাধক রামের সাধনায় কি ব্যাঘাত ও সাহায্য সঙ্ঘটন করিয়াছিল, 
তাহাই উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ 
সংক্ষেপে ইন্দ্রজিং ও বিভীষণের বিষয় আলোচনা করিব, কেননা 
তাহা অন্াত্র আরও যথাষথ স্থানে করার প্রয়োজন হইবে । তাহারা 
কামরূগী রাক্ষল নামে বণিত হইয়াছ। রাবণ, বিশ্রবার পুত্র হওয়াতে 
উত্তরাধিকার স্ত্রে রব বা শব্দ। স্তরাঁং বিভীষণও সেই একই শব্রূপী 
মাতাপিতা হইতে উদ্ভৃত সন্তান হওয়াতে, সেও রব বা শব ইহাই 
প্রতিপন্ন হওয়া উচিত। বিভীষণ কিরূপ শব্দের প্রতীক্‌? বি-শৃন্য 
ভীষণতা যাহাতে-_যে শব্দের ভীষণত! নাই তাহাই বিভীষণ শব। অর্থাৎ 
মছুমধ্যমশব | যেমন দেহ-শৃন্য - বিদেহ, কলশুন্য বিকল ইত্যাদি। 
রাম সাধনাবলে যখন শব্দরূপ রাবণকে জয় করিতে মনন করিয়াছেন, 
তখন সেই শব্দেরই প্রতীক্‌ বিভীষণের সহিত তীহার মিত্রতা হইল 
কেন? এখন আমরা যোগসাধন প্রণালীর একটু আভাম দিব। 
সাধক সাধনোদ্দেশে যোগাসনে বসিলে প্রথমে বাহির হইতে আগত 
নানারূপশব্দ তাহার করণে প্রবেশ করা বশতঃ তাহা শ্রবণ করে। 
শব্শ্রবণ স্বতঃই হয়। কেননা কর্ণরন্ধ. খোলা থাকিলেই শব প্রবেশ 
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করিবে । শবশ্রবণ সর্ধদীই হয়, কিন্ত যখন মন সেই শবে আকফিত 
হইয়া তাহা গ্রহণ করে, তখনই তাহা মনন করা হয় বা শব্দের প্রকৃত 
স্বব্ূপ উপলব্ধি হয়। যদি মুনকে অন্য বস্ততে লিগ করা যায়, তখন 
সেই শব্দ কিসের বা তাহা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা! উপলব্ধি 
হয় না। এইরূপ হইতে হইতে সেই শব্দ শ্রবণ বন্ধ হয়। তখন 
আর একটা মৃদুশব্দ শ্রুত হয়, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারা যায় তাহা 
বাহির হইতে আগত শব্দ নহে । এই শব্দ ভীষণ নহে যেন ভীষণ 
ও মুছুর মধ্যম অবস্থা-ইহাই বিভীষণ। এই শব্দে সময়ে সময়ে 
মন এত লীন হয় যে তাহা একরূপ অভ্যাসের মত পরিণত হয়। 
তখন এই অভ্যাসই যেন মিত্ররূপে আকড়ে ধরে। যখন কোন 
জ্ঞাত কারণ হইতে এই শবের উত্পত্তি স্থির করিতে পারা যায় 
না, তখন ইহা যেন অজ্ঞাত দেশ হইতে শৃন্যপথেই আসে বোধ 
হয়, কেননা কর্পপথে ইহা আসেনা । তাই সমুদ্রের পারস্থিত রাম, 
তাহার অপর পারস্থিত অজ্ঞাত স্থান রাবণের বসতি হইতেই এই 
মধ্যমরূপশব্দ বিভীষণাকারে শন্তপথে আসিল দেখিয়া, তাহাকে রাবরূপী 
রাবণেরই জ্ঞাতি চর, অতএব রাবণ অপেক্ষা হীনরব এইরূপ মনে 
করিয়া সন্দেইচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই শব্ধকে যখন কিছুতেই 
সহজে লয় কবিতে পারিলেন না, তখন তাহাকেই রাবণের 
অগ্রদূত মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে রাবণরূপ রবকে জানিতে 
পারিবেন, এই মনে করিয়া যেন তাহার সহিত মিজ্রতাই করিলেন 
অর্থাৎ তাহাতেই তন্ময় হইলেন। কিন্তু এই মধ্যম শব্দে মন লিপ্ত 
থাকিলে, ক্রমে তাহা মুছু হইতে, মুছুতর হইয়া আসিলে, সাধকের 
অজ্ঞাতে তন্দ্রাবেশ বা মোহ আসিয়া পড়ে। সাধক নিজের সাধ্য 
ও কাম্যপদ ভুলিয়া সেই মোহে অভিভূত হয়। এই মোহের 
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তুলনা নিদ্রার সহিত হয়। যেমন বাহিরের শব্দ শুনিতে শুনিতে 
তাহা যখন ক্রমে মৃদু হইয়া একটা ঝিলীরবের মৃদুবঙ্কাররূপে শ্রুত 
হর, তখন তাহার বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাবেশ হয়। এই যোগের 
মহাবিত্বরূপ মোহই হইল সাধকের মোহ বদ্ধন। যে সাধকের 
সর্বদাই মোহের আবেশ হয়, সে কখনও যোগে সিদ্ধ হইয়া আত্ম 
দর্শন করিতে পারেনা । সেই মধামরূপ মৃছ্ব বিভীষণ শব ক্রমে মুদুতর 
হইয়। যে বিল্লীরব রূপ ক্ষীণ শবে পরিণত হয় তাহাই ইন্দ্রজিং | 
সেই এক একটা নিশিতবাণ আর তাহারই সহিত জড়িত একটু 
একটু মোহের অন্ধকার মেঘরূপে বা নাগরূপে ধারাবাহিক ভাবে 
নিক্ষিপ্ত হইয়। ক্রমে একত্র হইয়া যেন একটা বৃহৎ অন্ধকার রূপে 
পরিণত হইয়া, পরিপূর্ণ মোহরূপে মনকে অভিভূত করে, যেমন 
নিদ্রার পূর্বে একটা শব্দ শুনিতে শুনিতে চারিদিক অন্ধকার 
হইয়া নিদ্রার আবিভাব হয়। মন তখন সমস্ত বৃত্তি হইতে চ্যুত 
হওয়ায় যেন সেই সমস্ত বৃত্তির স্থানগুলি অন্ধকার হয়। সেই 
বৃত্তিগুলি ঘেন প্রজ্জলিত দীপরূপে মনকে আকর্ষণ করিতেছিল, আর 
সেই দীপগুলি অপৃষ্ঠ হইয়াই থেন সেই স্থান অন্ধকারে পরিণত হইল, 
আর মন তথন সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই নাগ বা মোহ- 
মেঘের অংশসমন্বিত এক একটী ঝিল্লীরব যেন এক একটা তন্ধ, আর 
সেই সমস্ত তন্ত একত্র হইয়াই একটা রঙ্ছ বাঁ পাশরূপে পরিণত হইয়া 
সাধক রামকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল । ইহাই সাধক রামের নাগপাশে 
বন্ধন । এই মোহ, মনেরই হয় । মন, পক্ষীর মতই উড়িয়া সর্ধবস্থানে 
ঘায়। তাহার পক্ষ বন্ধ হইলেই সে নিশ্চল হয়। যেন সেই অঞ্ধকার 
গুহাতে পড়িয়াই পক্ষবদ্ধ হওয়াতে সে নিশ্চল হইয়াছিল। তারপর 
যেমন তাহার গরুৎ বা পক্ষ সঞ্চালন হওয়াতে সে গরুত্মান বা গরুড় 
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হইল, অমনি সেই অন্ধকার গুহা হইতে উড়িয়া বাহিরে আসিয়া! 
তাহার প্রিয়বৃত্বিগুলিতে আকধিত হইয়াযেন জাগরিত হইয়াই 
এই বিশ্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। মোহাবস্থায় রামের গ্রীবা শিথিল 
হইয়া বক্র হইয়াছিল, মোহঅন্তে তাহা পুনরায় সোজা হইল। তাই 
স্ুগ্রীব বলিয়াছিল গরুড় আসিলেই রাম সংজ্ঞালাভ করিবেন, অর্থাৎ 
তাহার মন ফিরিয়া আসাতেই তাহার গ্রীবাড সোজা হইল। রাম 
তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। নিজের রামরূপ ব্যক্তিত্ব 
প্রাপ্ত হইলেন। মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের পর স্বস্থ হয়। 
সেই দীর্ঘনিশ্বাসই বহিস্থ প্রাণ বা বাযু। এই মোহ আবার মধ্যে মধ্যে 
ভঙ্গ হয়, তখন মনও ঈষৎ জাগরিত হয়, তখনই সেই মৃদুশব শ্রুত 
হয়। তাই ধেন বিভীষণ রামের চোখ ও মুখে জলসিঞ্চন করিয়াছিল । 
যেমন আলস্যভরে তন্দ্রাপ্রাপ্তি হইলে লোকে ছুই কর মর্দন করিয়া 
সেই তন্দ্রা দূর করে, তেমনই রামের মোহও একটু একটু অন্তহিত 
হইবার সময়, তিনি করমর্দন করিয়াই তাহাকে (মোহকে ) দূর 
করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাই স্থুষেণ কতৃক ওঁধধ আনয়নের 
নির্দেশ এবং তাহাতেই যে রাম আরোগ্য হইবেন তাহাই বলিবার 
উদ্দেশ্ব। সাধক জাগ্রত হইয়া তাহার মোহ অবস্থার কথা স্মরণ রাখে 
এবং পুনরায় যাহাতে সেই মোহ না আসে, তাহার চেষ্টা করে। 
অনেক ভ্রাস্তধোগী ইহাকেই সমাধি অবস্থা বলিয়া মনে করে এবং 
তাহাদের শিশ্তরাঁও প্রচার করে তাহাদের গুরু হর্দমই সমাধি 
প্রাঞ্থ হন। কিন্তু প্রকৃত সাধক জানেন ইহা সাধনার কি ভয়ঙ্কর 
আইতকর বাঁধা । 


বিথস্প পল্রিচ্ছেদ 


১ 


কুম্তকর্ণ বধ 


রাম লক্ষণ নিহত হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিয়া সেই সংবাদ দিলে, রাবণ অত্ন্ত উল্লসিত হইল। তাহার 
পরেই যখন তীহাদিগকে চেতনা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বানরের! 
রাক্ষদদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন রাবণ সংবাদ পাইল 
তাহারা পুনজ্জীবিত হইয়াছেন। তখন অন্য অন্য অনেক পরাক্রমশালী 
রাক্ষলদিগকে ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে পাঠাইলে তাহারা নিহত হইলে, 
তাহার ভ্রাতা কুন্তকর্ণের কথা তাহার ম্মরণ হইল, কেননা আর 
কাহাকেও যুদ্ধ করিবার মত উপযুক্ত সে লঙ্কায় দেখিতে পাইলনা | 
তখন রাক্ষলদিগকে বলিল “নিদ্রাতুর কুন্তকর্ণকে জাগাও, পিতামহের 
আদেশ অনুসারে সে ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন মাত্র জাগরিত 
হয়, কিন্তু সম্প্রতি নয় দিবস মাত্র ঘুমাইয়াছে। অতএব তাহাকে 
যত্বপূর্ববক জাগানই কর্তব্য। আমি রাম কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছি বটে, 
কিন্তু কু্তকর্ণ জাগরিত হইলে আমার কোন শোক থাকিবেনা।” 
নব সপ্ত দশাষ্টোচ মাসান্‌ স্বপিতি বাক্ষঃ| মন্ত্ংকতা প্রস্থপ্তোহয় 
মিতন্ত নবমে হনি।” বহু আয়াসে কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে রাম 
লক্ষণের সহিত যুদ্ধ করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইল। তাহার সেই 
ভীষণ মুষ্তি দেখিয়া রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই অদ্ভূত 
প্রাণীটী কে? তখন বিভীষণ বলিল “ইনি বিশ্রবাপুত্র প্রতাপশালী 


৩৬৪ রামায়ণবোধ 


কুম্তকর্ণ। পিতামহ ব্রহ্গা বলিয়াছিলেন এ অন্যন ছয়মাস নিদ্রিত 
থাকিয়া একদিন মাত্র জাগিবে এবং এই বীর সেইদিন ক্ষুধিত হইয়া বহু 
আহার করিবে । “শয়িতা হোষ ষগ্মাসমেকাহং জাগরিষ্যতি”। বহু 
আয়াসে রাম কুস্তকর্ণকে বধ করিলেন। এই কুম্তকর্ণের সরস বর্ণনা 
রামায়ণে আছে। তাহা বিষুর অবতার রামের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য 
হয়। তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই | 

এতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে এই অনুমান হয়, একটা বিশাল দেহ, 
বিরৃতাকার বাক্ষন জাতীয় মনুষ্য যাহার কণছয় কুস্তের ন্তায় ছিল, যে 
বেশীর ভাগ সময় নির্রিত থাকিত, তাহাকেই বহুকষ্টে জাগ্রত করিয়া 
ুদ্ধার্থে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এই কুস্তকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে যে 
একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার উল্লেখেরও প্রয়োজন অবশ্য আছে। সে 
ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া! একদিন জাগ্রত হইয়া ভুরিভোজনের পর, 
আবার ছয়মাস নিদ্রিত থাকে । বৎসরে মাত্র ছুইদিন ছয়মাস পূর্ণ 
হইলে জাগরিত হয়। ইহার নিশ্চয় কোনও গুঢ় অর্থ আছে। আমরা 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পঞ্জিকা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ৩১শে 
ভাদ্র ১৭ই বা ১৬ই সেপ্টেম্বর স্থধ্যের অস্ত কুস্তরাশিতে শেষ হয় এবং 
পরবর্তী আশ্বিন মাসে অন্য রাশিতে উদয় হয়। আবার ৩১শে ফাল্গুন 
১৬ই|১৭ই মার্চ স্ধ্যের উদয় কুভ্তরাশিতেই শেষ হয়। এই দুইটা 
দিন বিষুব সংক্রমণের দ্রিন। এই ছুই দিন কুষ্যের উদয় ও অস্ত 
প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঠিক এক সময়ে হয়। অর্থাৎ দিন ও রাত্রি সমান 
হয়, ইংরাজীতে ইহাকে 30100 বলে। ২১শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে 
মার্চ সুধ্য ৬টার সময় উদিত হয় ও ৬্টার সময় অন্ত যায়। তাহা 
হইলে দেখিতে পাওয়! যাইতেছে যে রাম ও রাবণের লঙ্কায় যুদ্ধ এই 
সময়েই সঙ্ঘটিত ই | কেননা রাবণ বলিয়াছিল কুস্তকর্ণ ছয়মাস 


কুম্তকর্ণ বধ ৩৬৫ 


নিদ্রার পর একদিন জাগরিত হইয়া আহারাদি করিয়া, আজ নয় দিন 
ঘুমাইতেছে। তাই বোধ হয় বাল্মীকি এই কুস্তরাশির দৃষ্টান্তেই লঙ্কা 
যুদ্ধের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। রাম বসন্তকালে কিকিন্ধ্যায় যাইয়! 
বানরদিগকে শিক্ষা দিতে ও তাহাদের হাবভাব বোধগম্য করিতে প্রায় 
চারিমাস অতিবাহিত করেন। তৎপরে বর্যাকাল উপস্থিত হওয়াতে 
সীতা অন্বেষণ সম্তব না হওয়াতে, কিছ্বিদ্ধ্যা পর্বত গুহায় বর্ধার ছুইমাস 
যাপন করিয়া শরৎ্কালের আগমনের প্রথমেই আশ্বিন মাসে হন্মান 
প্রভৃতি বানরদিগকে সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করেন। তাহারাও যখন 
বিদ্ধ্যাচলের অপর পার্বস্থিত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 
স্গ্রীব কর্তৃক নিদিষ্ট এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা! বানরের 
ভাষণে বাল্মীকি বলিয়াছেন । তারপর বানরেরা সীতার অন্ঠসন্ধান 
করিয়া কিক্বিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতেও, তাহাদের অন্ততঃ একমাস 
লাগিয়াছে। বানর-সেনা সংগ্রহ করিতেও কিছু সময় অতিবাহিত 
হইয়াছে। তৎপরে বানরদের সহিত পদত্রজে সমুদ্রতীরে পৌছিতেও 
অন্ততঃ একমাস সময় অতিবাহিত হইয়াছে । অবশ্ঠ বানরের! দ্রুতগামী 
হইলেও তাহার যে পথ এক মাসে অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহাতে 
পদব্রজ-গামী রামের পক্ষে এক মাসের বেশী লাগিবারই সম্ভব । 
সমুদ্রতীরে বন হইতে বাশ উতপাটন করিয়া তাহাতে অনেক ভেলা 
কাধিয়া প্রস্তৃত করিতে ও তাহা সমুদ্র-বক্ষে ভাঁসাইতেও অনেক সময়ের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। স্ুুগ্রীবের আদেশে সুমেরু হইতে কুমেরু পধ্যস্ত 
সমস্ত পৃথিবীর কোটি কোটি বানর না আসিলেও, অন্ততঃ সহস্র 
বানরও সংগ্রহ করিতে সময় লাগিয়াছিল। বংশ ভেলা, লতা দ্বারা 
রাম লক্ষণকেই স্বহস্তে বন্ধন করিতে হইয়াছিল, কেননা বানর 
দ্বার সম্ভব হয় না। সমস্ত ভেলা সমুদ্রতীরে নিশ্নাণ করিয়া, তাহা 


৩৬৬ রামায়ণবোধ 


সমুদ্র-বক্ষে লইয়া পরপর যোজন করিয়া তাহা লঙ্কাতীরে সংলগ্ন 
করিতে পাঁচদিন সময় লাগিয়াছিল। এইরূপ হিসাব করিলে বোধ 
হয় যে এই যুদ্ধ পরবর্তী বিষুব সংক্রমণের দিন অর্থাং ৩১শে ফাল্গুনের 
পর বসস্তকালে আর্ত হইয়াছিল। বালীকিও কখন বিনা উদ্দেশ্তে 
কোন সময়ের উল্লেখ করেন নাই। যুদ্ধের সময়টা কুস্তরাশির সাহায্যেই 
নির্দেশিত হইয়াছে । চাই সে শরৎকালেই হউক বা বসম্তকালেই 
হউক। আবার বানরেরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষাদির পুষ্পভার 
দেখিয়া বলিয়াছিল বসন্তকাল সমাগতপ্রায়। সম্ভবতঃ এই কুস্তরাশিতে 
স্থাসোর অন্তকে ভিত্তি করিয়া, বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতের শরৎকালে 
দুর্গোত্সবের সময় নির্ারণ করিয়াছেন, কেননা তীহাদের মতে এই 
দুর্গাপূজা অসমরে রাম, রাবণ বধে অসমর্থ হইয়া করিয়াছিলেন। 
তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা কৰি রুত্তিবাস তাহার রামায়ণ কাব্যে নানারূপ 
সরস বর্ণনায় ও অলঙ্কারে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি তাহার 
রামায়ণে কোথাও এই শক্তি-পূজার উল্লেখ করেন নাই । কিন্তু সেই 
তীক্ষধী পণ্ডিত মহাশয়ের তীক্ষদৃষ্টি এই শ্লোক ছুইটাতে যে নিবদ্ধ হয় 
নাই ইহা আশ্যধ্যের বিষয়। “তত পুষ্পাতিভারাগ্রান লতাশত- 
সমারৃতান্‌। দ্রমান্‌ বাসন্তিকান্‌ দুষ্ট বভবুর্তয়শঙ্কিতাঃ ॥ তে বসন্ত 
মনুপ্রাপ্তং প্রতিপদ্যপরম্পরম্। নষ্ট সন্দেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে ।” 
বসন্তকালীন ফলবান বুক্ষদকল পুষ্পভরে অবনত দেখিয়া, বসন্তকাল 
উপস্থিত প্রায় দেখিয়া বানরগণ স্থগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিত সময় অতীত 
হইল বুবিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। “বরমাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা 
ব্যবস্থিতাঃ। প্রস্থিতাঃ সোইপিচাতীতংকিমতঃ কাধ্যমুত্তর্ম্‌ ”॥ এক 
মানের মধ্যে ফিরিতে হইবে এইরূপ সময় অবধারণ করিয়া স্থগ্রীব যে 
আশ্বিন মাসে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাও গত হইল 


কুম্তকর্ণ বধ ৩৬৭ 


এখন এই কুস্তকর্ণ বধে রাম, সাধনার পথে কিরূপ অগ্রসর 
হইলেন তাহাই দ্রেখান হইয়াছে । যোগাচীরী সাধক প্রথমে অঙ্গুলি 
দ্বারা কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকারন্ব, বন্ধ করিয়া এ সকল ইন্দ্রিয়ের কাধ্য 
রুদ্ধ করতঃ মনকে তত্তদ্বিষয়ক বৃত্তি হইতে নিবুত্তি করিতে চেষ্টা 
করিয়া, তাহাকে একাকী করিবার প্রয়াস পাঁয়। আমার গুরুদেব 
তিব্বতী বাবা প্রথম শিক্ষার্থীকে এইরূপ সরল প্রণালীতেই অভ্যাস 
করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে কর্ণরন্ধ, বন্ধ করিলে একটা 
ঘোর শব শ্রুত হয় ঠিক যেরূপ কল হইতে জল লইয়া কুম্ত বা কলসী 
পূর্ণ করিবার সময় হয়। এই শব্দ তখন অন্য সমস্ত শব্দকে যেন 
গ্রাইই করে। কর্ণ হইতে অঙ্গুলি অপস্থত হইলে এই শব্দ 
শোনা যার না বটে, তখন আবার বাহির হইতে শব আসিয়। 
মনকে লিপ্ত করে। তখন উভয় বিপদের মধ্যে পড়িয়া সাধকের 
উপায় কি থাকে! তখন মনকে কর্ণ হইতে আকর্ষণ করিয়া 
জমধ্যে যে জ্যোতি চক্ষু বন্ধের পরই ক্ষণিক দৃষ্ট হয় তাহাতেই 
লিপ্ত করিতে হয়। এই জ্যোতিতে মন দৃঢ় আকৃষ্ট হইলে তখন 
আর সেই কুস্তকর্ণরূপ শব শ্রুত হয় না। আবার এই কর্ণরন্ধ, 
বন্ধ করিয়া যে কুস্তপূরণের ন্যায় শব উখিত হয় তাহা শুনিতে 
শুনিতে মধ্যে মধ্যে কথনও কখনও একটা মুছু মধ্যম শব্দও শুনিতে 
পাওয়া যায়। তখন বোধ হয় যেন এ ঘোর শব্দই মধ্যে মধ্যে মৃছু 
মধ্যমরূপে পরিণত হইতেছে । সমস্ত শব্দই প্রথমে উচ্চরূপে শ্রুত 
হইলেও তাহা শেষের দিকে মুছু মধ্যম হইয়। আসে অর্থাৎ যাহাকে 
শবের রেশ বলে, ইহা সেই উচ্চ শবের ক্ষণিক বিরামেই হ্য়। 
আবার তাহার পর উচ্চ শব হইলেই তাহা আর শ্রুত হয় না। 
কুম্তে জল পড়িবার সময় জল যখন একটু আন্তে আস্তে পড়ে তখন শব্দও 


৩৬৮ রামায়ণবোধ 


মুদুমধ্যম হয়। কুস্তকর্ণ বিভীষণের ভ্রাতা উভয়েই শবেের প্রতীক। 
তাই রাম কুস্তকর্ণকেও দেখিলেন আবার বিভীষণকেও দেখিলেন। 
বিভীষণরূপ শব্দ সম্বন্ধে তাহার ইতিপূর্কেই অবগতি হইয়াছিল, 
এখন কুস্তকর্ণূপ শব্ধ শুনিতে শুনিতেই যখন বিভীষণ রূপ মৃছ্ুমধাম 
শকাও শুনিলেন তখন তাহারা উভয়েই শবের প্রতীক। তাই 
রামের নিকট বিভীষণ কুন্তকর্ণের পরিচয় দিল--যে সেও বিশ্রবার 
পুত্র ও তাহারই সহোদর। দশানন রাবণ সর্বদাই জাগ্রত, কেননা 
সর্বসময়েই দশদিকের শব্ধ কর্ণরন্ধে, প্রবেশ করিয়া শ্রুত হয়। 
কর্ণরন্ধ, বন্ধ করিলে যেকুম্ত পূরণের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা কর্ণরন্ধ 
বন্ধ করিলেই হয়। তাই মে ঘোর শব্দ যেন নিদ্রিতই থাকে, 
তাহাকে অঙ্গুলি ছ্বারা উত্যক্ত করিয়া যেন রাক্ষপগণ কর্তৃক উত্যক্ত 
করিয়া কুম্তকর্ণের জাগরণের ন্যায়ই উতিত করা৷ হয়। 

রাম ইতিপূর্বে ঘে যোগাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ণরন্ধ, 
অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ না করিয়াই যোগাসনে বসিয়া মনকে নিরুদ্ধ করিতে 
অভ্যাস করিয়াছিলেন। নেই অভ্যাসের স্বৃতি অবলম্বনেই তিনি 
পুনরায় সাধনা আরন্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত হইল। 
তিনি সেই মৃদু শব্দ হইতে তাহার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন 
না, আর সেই ইন্দ্রজিরপ মুদুশব্ শুনিতে শুনিতেই তাহার 
মোহাবেশ হওয়াতে তিনি বিফল মনোরথ হইলেন। মোহ্ভঙ্গে 
যখন তিনি বুঝিলেন এরূপ প্রযত্ব তাহার বিফল হইল, তখন 
পুনরায় পৌরুষ সহকাবে যেন লক্ষণের প্ররোচনাতেই বলীয়ান 
হইয়া, যোগের প্রথম প্রণালী হইতে যেন বর্ণপরিচয়ের ন্যায়ই প্রক্রিয়া 
আরস্ত করিলেন অর্থাৎ সেই কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা অঙ্গুলি দ্বার! 
বন্ধকরণরূপ প্রথম প্রক্রিয়া হইতেই যেন গোড়াপত্তন করিয়াই 


কুম্তকর্ণ বধ ৩৬৯ 


আরন্ত করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কাণ বন্ধ করিলেই 
শব্দের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন, কেননা কর্ণরন্ধ, খোলা 
থাকিলেই শব্দ শ্রবণ হয়। কিন্তু হইল তাহার বিপরীত। কর্ণরন্ব, 
বন্ধ করিতে উখিত হইল সেই ঘোর কুস্তকর্ণরপ শব্দ। তাই 
কুস্তকর্ণ বিশ্বগ্রাী। রাম পৌরুষ বলে সেই কুস্তকর্ণরপ শব্দকে 
লয় করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার মন এখন অনেকটা শব্দজয়ের 
দিকে অগ্রসর হইল। ইহাই যোগীর কুস্তকর্ণ বধ। 


৪ 


একি পক্রিচ্ছে 





ইন্দ্রজিৎ বধ 


ুন্তকর্ণ যুদ্ধে হত হইলে রাবণ ইন্দ্রজিংকে বলিল “তুমি যুদ্ধে 
দেব, দানব এবং স্বুরপতি ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছ, এখন রাক্ষদিগের 
অজেয় এই মন্গয্য রামলক্ীকে তুমি ভিন্ন আর কেহ বধ করিতে 
পারিবেনা। তখন ইন্দ্রজিং যুদ্ধার্থে বহির্গমন করিয়া তাহার রথে 
মায়াবলে এক সীতা স্থ্টি করিয়া সমস্ত বানর সেনাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। সেই মায়াীতা ঠিক সেইরূপই মলিন বেশভূষা 
পরিহিতা ফ্ানমুখী অশ্রপূর্ণশয়না_যেমন হন্মান তীহাকে অশোক 
বনে দেখিয়াছিল। স্্তরাঁৎ হনুমান তাহাকে সীতা বলিয়াই চিনিতে 
পারিল। ইন্দ্রজিৎ যখন হম্থমানের সম্মুখে তাহাকে বধ করিতে খা 
উত্তোলন কৰিল, তখন সেই মায়াসীতা “হা রাম? “হা রাম" করিয়া 
রোদন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিং তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত 
করিল। সেই হ্বাদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া হনুমান অতীব শোকে 
মিয়মান হইয়া রামের নিকট যাইয়া কহিল, ইন্ত্রজিৎ তাহার সম্মুখে 
সীতাকে বধ করিয়াছে। রাম তাহা শুনিয়। বাতাহত কদলিবুক্ষের 
ন্যায় হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষণ 
বামকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন “আধ্য! আপনি জিতেক্দ্িয় এবং 
চিরদিন সংপথে থাকিয়া ধর্মরক্ষা করিয়া আদিতেছেন, কিন্তু সেই 
ধশ্ম আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলনা। স্থাবর, জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণী 
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সমূহ দেখিতেছি, এজন্য ইহারা আছে বলিয়া জানিতেছি। ধর্শ 
সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন নাঁ হওয়ায়, আমার বোধ হয় ধশ্মই নাই। 
রাঘব! অধশ্ম, পাপকনশ্মশীল পুরুষকে বিনষ্ট করিতে পারেনা । 
কেননা ক্রিয়াশরীর-রূপ ত্রিক্ষণস্থায়ী ( জন্ম, মধ্যাবস্থা ও জরা) অধর্্ম 
স্বয়ং ক্রিয়ার সহিত চতুর্থক্ষণে (মৃত্যুতে ) নষ্ট হইয়া তাহার পর 
কাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে? যদি কর্মের জন্য অদৃষ্ট স্বীকার 
করা যায় তাহা হইলেও কন্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হইতে 
পারেনা; কেননা যে বিহিত বিধি দ্বারা শ্েনাদ্ি আভিচারিক যজ্ঞে 
হিংসাদি কাধ্য করা হয়, সেই বিধি অথবা তত্প্রণ্তোই সেই 
যজ্জজনিত পাপে লিপ্ত হইতে পারে। ধন্ম বর্তমান থাকিলেও সে 
বধাদি জন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারেনা; কেননা স্বীয় চিৎশক্তি 
দ্বারা অন্তভূয়মান অসংকল্প অপ্রত্যক্ষরূপ ধশ্ম স্বয়ং অচেতন; অতএব 
সে কর্তব্য শক্র-প্রতীকারাদি কাধ্যের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যদি সৎকম্ম 
জন্য অনৃষ্ট শুভই হইত, তাহা হইলে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ পাইতেন 
না। পরন্ত আপনি যখন এরূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছেন তখন 
সেই ধশন্ম আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথবা স্বভাবতঃ স্বার্থসাধনে 
অসমর্থ অকিঞ্চিৎকর ধর্শ, নিজের দুর্বলতা বশতঃ পৌরুষের অন্তবর্তী 
হইয়া থাকে । যদি ধন্ম পৌরুষেরই সহকারী হইল, তবে আর 
তাহার উপাসনায় লাভ কি? আপনি অধশ্মের উপাসনা না করিয়া 
যেমন ধর্মের উপাসনা করিতেছিলেন, সেইরূপেই সযত্বে পৌরুষের 
অনুবর্তী হউন। যদি সত্য কথাই আপনার বিবেচনায় ধর্ম বলিয়! 
বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও 'পিতা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্য 
অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, তাহা স্বীকার করতঃ আপনি তাহা 
প্রতিপালন না করিয়া কিজন্য অধন্মে লি হইলেন না? ধন্ম ও 
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অধর এই উভয়ের মধ্যে যদি কেহ প্রধান হইত, তাহা হইলে ইন্জ, 
বিশ্বরূপ মুনির হত্যারূপ অধর্দ এবং তৎপরে যজ্ঞরূপ ধর এই 
উভয়ের অনুষ্ঠান করিতেন না। পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শক্রসংহারে 
সমর্থ; সেইজন্যই লোকে উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । দেশ, কাল 
ও পাত্রভেদে কার্য করাই আমাদের মতে পরম ধন্ম। কিন্ত আপনি 
মেই সময়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সেই ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। 
অনেক সময় দেখা যায় পুরুষ প্রথম স্থখসাধন অর্থ পরিত্যাগ করতঃ 
পশ্চাৎ সুখাভিলাষী হয়, এবং কালক্রমে সেই অভিলাষ বদ্ধিত হইলে 
পাপাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব দোষ ঘটিয়া থাকে। 
আপনি পিতার আদেশে বনবাসী হইয়াছেন বলিয়াই, এক্ষণে আপনার 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা পত্বীকে অপহরণ করিয়াছে । বীর! আপনি 
গাত্রোখান করুন। ইন্দ্রজিৎ যে ছুঃখবহুল কার্ধ্য করিয়াছে তাহা! 
আমি কাধ্য দ্বারা অপনীত করিব। আপনি ব্রহ্মচারী ও মহাত্মা 
হইয়াও কেন আপনার পরমাত্মন্বরূপ বিস্মৃত হইতেছেন। “কিমাত্মানৎ 
মহাত্মানং মহাত্ম-ন্নাববুধ্যসে 1” 

যখন লক্ষণ রামকে এইরূপে আশ্বস্ত করিতেছেন তখন বিভীষণ 
কহিলেন-_“ইন্দ্রজিৎ কখনই সীতাকে হত্যা করিতে পারিবেনা। 
তাহাকে বধ করা দুরে থাকুক্‌, আমি যখন রাবণকে লীতাকে পরিত্যাগ 
করিবার কথা বলিয়াছিলাম তখন তিনি আমাকে দূরীভূত করিলেন। 
যখন সামদ্ান অথবা ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারাও কেহই সীতা 
দর্শন পায়না তখন ইন্দ্রজিং যুদ্ধের ছলে কিরূপে তাহার দর্শনলাভ; 
কবিবে? | 

“নৈব সাম্মা ন দামেন ন ভেদেন কুতো যুধা। 
সা ত্রষ্ট মপি শক্যেত নৈবচান্তেন কেনচিৎ |” 
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আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে মায়াসীতা৷ বধ করিয়া ইন্দ্রজিৎ প্রতারণা 
করিয়াছে। রাবণতনয় অগ্ভ পুণাভূমি নিকুম্তিলায় যজ্ঞ করিয়া ফিরিয়া 
আসিলে, সমরে ইন্দপ্রমুখ দেবগণও তাহাকে জয় করিতে পারিবেনা। 
অতএব আপনি ধেধ্যধারণ করিয়া এই নরশার্দিল লক্ষমণকে আমাদের 
সহিত প্রেরণ করুন; ইনি স্থতীক্ষ বাণ দ্বারা তাহাকে গেই হোমকণ্ম 
হইতে নিবৃত্ত করিলেই, সে আমাদের বধ্য হইবে। সেই রাক্ষস্েষ্ 
হোমসম্পাদন করিলে দেবতাগণেরও অনৃশ্ত হইয়া থাকে। হনুমান 
আপনাকে যাহা বলিয়াছে আমি তাহা সাগর শোষণের ন্যায় নিতান্ত 
অসম্ভব বলিয়া মনে করি ।” 
তখন রামের অনুমতি পাইয়া বিভীষণ লক্ষ্ণকে সমভিব্যাহারে 

লইয়া ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি নিকুম্তিলার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
তখন বানরগণ ইন্দ্রজিতের সেনাগণকে বধ করিতেছে দেখিয়া, সে 
কাধ্যশেষ হইতে না হইতেই উঠিল এবং ক্রোধভরে বৃক্ষগহন হইতে 
বাহির হইয়া পূর্বযোজিত রথে আরোহণ করিল) যখন ইন্ত্রজিৎ 
অগ্রগামী বানরসেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল তখন বিভীষণ 
লক্ণকে সঙ্গে লইয়া নিবিড় বনে প্রবেশ পূর্ববক লশ্মণকে ইন্দ্রজিতের সেই 
আভিচারিক ব্যাপার দেখাইলেন। পরে সে লক্ষণকে নীলমেঘতুল্য 
এক ভীষণ বটবৃক্ষ দেখাইয়া বলিল “এই স্থানে বলবান রাবণ তনয় 
ভূতগণকে বলি দিয়া সমরে গমন করে, সেইজন্যই “স যুদ্ধক্ষেত্রে 
সকলের অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করে। স্থতরাং মে যতক্ষণ এই বটবৃক্ষতলে 
না আসিতেছে, তাহার মধ্যেই আপনি তাহাকে বধ করুন|” 

“অবর্শযত তংকম্ম লক্্ণায় বিভীষণঃ ॥ 

নীলজীমৃতসঙ্কাশং ন্যগ্রোধং ভীমদর্শনম্‌।: 

তেজস্বী রাবণভ্রাতা লক্ণায় হ্যবেদয়ৎ ॥ 
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ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্‌ রাবণাত্মজঃ। 
উপহ্ৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে ॥ 
অদৃশ্ঠঃ সর্বভূতানাং ততো! ভবতি রাক্ষমঃ | 
তখনও ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে তিরস্কার করিয়া কহিল স্তুমি রাবণের 
ভ্রাতা হইয়া যেরূপ জ্ঞাতিশক্রর কাধ্য করিলে, তাহাতে তোমাকে 
বধ করিলেও ছুঃখ মেটে না। বনুক্ষণ যুদ্ধের পর লক্ষণ বলিলেন 
“দাশরথি রাম যদি ধাশ্মিক সত্যবাদী এবং পৌরুষ বিষয়ে অপ্রতিছন্দী 
হন, তাহা হইলে এই বাণে রাবণতনয় নিহত হউক” | সেই বাণে 
ইন্ জিতের মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । 
এই ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য বিষ্ণ অবতার রামকে অত্যন্ত বেগ পাইতে 
হইয়াছিল। তিনি নিজে একাধ্য করিতে সমর্থ হন নাই। যদিও 
তিনি বিষ্ুর অন্ধ অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক চতুর্থাংশ 
অধশে অবতীর্ণ লক্ষণ তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর 
মায়াসীতাবধের কথা বণিত হইয়াছে । এঁতিহাসিকের দিক দিয়া 
ইহার কিরূপ সামপরস্য হইতে পারে, আমরা প্রথমে তাহাই দেখাইবার 
চেষ্টা করিব। ইন্ত্রজিৎ ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীর গর্ভসম্তৃত। এই 
ময়দীনব মায়া দ্বারা সমন্তই স্থষ্টি করিতে পারিত। বনুশত বৎসর 
পরেও মহাভারতের যুগেও এই ময়দানব রাজন্য় যজ্জে যুধিষ্ঠিরের 
রীজসভা এরূপভাবে নির্মাণ করিয়াছিল যাহা! দেখিয়া দুর্যযোধনেরও 
ভ্রম হইয়াছিল। আবার এই ময়দানব রাবণের পূর্বেবও ছিল। 
সুতরাং বোধ হয় তখনও এই আদিম জাতির মধ্যে এইরূপ একটা 
বিষ্ভা ছিল যাহাতে ইন্জাল দ্বারা মায়াময়স্ষ্টি হইতে পারিত। 
কেহ কেহ এরূপও বলেন যে কৃষ্ণও, এই বিদ্যায় পারদর্শী থাকা বশতঃই, 
দুধ্যোধন ও অজ্জুনকে এরূপ বিশ্বরূপ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।' 
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এই মায়া সথগ্ির গল্প শুধু ভারতের সাহিত্যেই যে বণিত হইয়াছে তাহা 
নহে। মিশরে, পারস্তটে, আরবে, চীনে এবং প্রায় এসিয়ার সমস্ত 
ভূখণ্ডেই যেখানেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাহাদের সাহিত্য 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানেও এই মায়! স্যষ্টর গল্প দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাই বোধ হয় ইহা কোন একটী জাতিবিশেষে নিবদ্ধ ছিল না। 
ভারতের এই জাতির নাম মরদানব ছিল। ময় হইতে মায়া দিদ্ধ 
হইয়াছে। তাই যাহারা মায়াময় স্থষ্টি করে, তাহাদিগকেই ময়দানব 
জাতি বলে। এখনও যখন বাজীকরেবা৷ ভোজবাজী দেখাইযী শৃন্বে রজ্জব 
অবলম্বনে আরোহণ ইত্যাদি দেখাইয়া দর্শকের মন মুগ্ধ করিতে সক্ষম 
হয়, তখন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হ্য়না। এই বাজীকরের! 
প্রায়ই যাধাবর জাতীয় অর্থাৎ বেদে জাতীয় দেখিতে পাওয়| যায়। 
ইহারা ঘেই আদিম জাতি হইতেই পুরুষানুক্রমে এই বিদ্যা শিখিয়া 
আসিতেছে । তারপর এই মায়াসীতা, বহুকাল লঙ্কাপুবে রুদ্ধ। 
মলিনবসনপরিহিতা সীতারই ন্যায় ছিল। হন্ুমীনই সীতাঁকে সেই 
বেশে দেখিয়াছিল। তাই রথক্ষেত্রে অন্ত অনেক বানর উপস্থিত 
থাকা সত্বেও আর কেহ তাহা না দেখিলেও হনুমানের চক্ষুতে তাহ! 
প্রতিভাসিত হইয়াছিল। মায়াময় সৃষ্টিতে যাহা দর্শক দেখে, তাহা 
তাহার হয় পূর্বদৃষ্ট ও পরিচিত অথবা তাহার মনের পূর্বব কল্পনা- 
প্রস্থত কোন পদার্থ না হইলে তাহা প্রদশিত হইতে পারেনা । 
হস্টমানই সীতার কগস্বর শুনিয়াছিল, তাই এই মায়াসীতার কণ্ম্ববে 
সেই একরূপই স্বর শুনিতে পাইয়াছিল। ইন্দ্রজিংও স্বর অনুকরণ 
বিদ্যাদ্ধারা সীতার স্বর শুনিয়াই তাহা যথাযথ ভাবে তাহা নিজের 
কণম্বর ছ্বারাই উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিল। স্থৃতরাং ইন্দ্রজিৎ 
উত্তবাধিকারস্থত্রে তাহার মাতামহ ময়দানব হইতে এই ইন্দ্রজাল 
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বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সেই অনাধ্য জাতির মধ্যে ময়দীনব 
নামে একটী সম্প্রদায় বহু পূর্বকাল হইতে পুরুষানুত্রমে এই বিষ্তা 
উত্তরাধিকারীদিগকে শিখাইয়া যাইত। স্তৃতরাৎ বানর হন্ুমীনকে 
ইন্দ্রজিৎ এইরূপে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেকিন্ত 
রাম লক্ষণ বা বিভীষণ প্রমুখ মনুয্যদিগের সম্মুখে এই মায়াসীতা 
বধ করে নাই। তাই বিভীষণ, যে ইন্দ্রজিতের এই বিদ্যায় 
পারদশিতার বিষয় অবগত ছিল সে রামকে বলিল, ইন্দ্রজিৎ মায়া 
দ্বারাই অনৃশ্ত হয়, আর সে ইহা মায়াসীতাই বধ করিয়াছে। সে 
নিকুত্তিলায় অভিচারিক ক্রিয়া করিয়া নিজকে অদৃশ্য করিতে পারে। 
আমরা সেই নিকুস্তিলা যজ্ঞের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইব 
তাহার সাহায্যে কিরূপে দেহকে অদৃশ্য করা সম্ভব হয়। 


নিকুস্তিলা চৈত্যে যজ্ঞ সমাপন করিয়া আসিয়া অদৃশ্য হইবার 
অবকাশ না দিয়াই বিভীষণ, লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে সেই যজ্ঞস্থলের 
নিকটে যাইয়া, তাহার দ্বারা ইন্দ্রজিৎ বধ সাধন করিল। নিকুস্তিল। 
চৈত্য__ অর্থাৎ যেখানে নিকুস্ভিল হওয়া যায়। নিকুস্তিল - নি+-কুম্তিল। 
কুম্তিল-কুস্ত+ইল- চৌরঃ। কুস্তিল অর্থে চৌর হুইল কিন্বপে? 
ই--গত্যর্থে তাই ইল ও গত্যর্থবোধক | ই-গতৌ, ইল-অয়তি। 
ল এতি। কুস্তে গতি হইলে সেই কুস্তিল_চৌর। ধনরত্বাদির 
স্বাভাবিক স্থিতিস্থান খনি। জলেরও সেইরূপ নদী বা সমুদ্র। 
খনি হইতে ধন, বা নদী, সমুদ্র হইতে জল, কুস্তে পূরিত বা তাহাদের 
সেইরূপ গতি হইলে, সেই পূর্ণকুস্ত ষেন চৌরই হইল। নিকুস্তিল- 
যে স্থানে আবার এই চৌরও শুন্য বা অনৃশ্ঠ হয় তাহাকে নিকুন্তিলা 
চৈত্য বলে। আর যে প্রণালীতে এইরূপ চৌর--শূন্ততা অবস্থা 
হয় তাহাকেই নিকৃত্তিলা যজ্ঞ বলে। যজ্ঞ অর্থেক্রিয়া। ঘজ্ছের আর 
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এক নাম ক্রতু-_কৃধাতু হইতে নিশপন্ন, সুতরাং ক্রিয়া। সেই ক্রিয়াটা 
কিরূপ? তাহার বর্ণনা এইরূপ ।-_বিভীষণ একটী ভীষণ দর্শন 
নীলজীমৃত সঙ্কাশ ্যাগ্রোধ বৃক্ষ দেখাইয়া লক্ণকে বলিল এই স্থানে 
ভূত সকলের উপহার উপহরণ করিয়া রাবণ তনয় ইন্দ্রজিং সর্ববভূতের 
অনৃষ্ঠ য় । 

“ইহোপাহারং ভূতানাং বলবান্‌ রাবনাত্বজঃ | 

উপহৃত্য ততঃ পশ্চাৎ সংগ্রামমভিবর্ততে ॥ 

অদৃশ্ঠঃ সর্ববভূতানাৎ ততো! ভবতি বাক্ষসঃ 1” 

ভূতানাং উপহার অর্থে সমস্ত পঞ্চভৃতের উপহার । সেই পঞ্চভৃতের 

উতর কি? পঞ্চভৃতের উপাদানেই এই বিশ্বের তাঁবৎ পদার্থ 
রচিত। মূল মহাপঞ্চতৃত হইতে উপহার স্বরূপ পঞ্চভৃতে যে দেহ 
নিশ্মিত হয় তাহা সেই মূল পঞ্চভুতেরই উপহার। যেমন মূলবন 
হইতে বৃক্ষলতাদি যেন তাহার উপহার স্বরূপেই প্রদত্ত হইয়া উপবন 
নিম্মিত হয়। উপ অর্থে সমীপে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া 
গেলে তাহাই উপ। বনের অংশরূপ বুক্ষলতাদিই যেন তাহার উপহার । 
মূল পঞ্চভৃতের অংশ স্বরূপ উপাদান রূপ উপহারেই যেন এই দেহ। 
এই উপহার তাহা কাহাকে দেয়? পরমাত্মারূপ পরমপুরুষ ও 
সক্মাবস্থ সমষ্টিমূলপঞ্চমহাভূতসমন্বিত প্রকৃতি, একস্ানেই মূলে 
খাঁকে-_অভেদ্য . অবস্থায়--যেন বনরূপে পরমাত্মাই বিরাজিত আছেন। 
সেই সমষ্টিমলক মহা পঞ্চভূত, যেন তাহার কিছু অংশ, পরমাত্মার 
অংশ আত্মাকে (দ্রেহস্থ আত্মা) বা পুরুষকে, যেন উপহারই দেয় 
এই দেহরূপে, যেমন বন হইতে উপহৃত বৃক্ষাদিতে উপবন হয়। 
আবার যদি মূল পঞ্চভৃতের উপহার স্বরূপ এই দেহকে, সেই মূল 
পঞ্চভৃতকেই উপহার দেওয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চভৃতাত্মক দেহ 
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তাহার মূল কারণে মিশিয়া যায়। তাই সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহ 
অদৃশ্ঠ হয়। কুস্তরূপ দেহাকৃতি, মূল পঞ্চভূত রূপ জলাশয় হইতে, 
জলরূপ পঞ্চভৃতরূপ উপাদান চুরি করিয়া যেন কুস্তিল বা চৌরই। 
তাই সেই দেহাক্কৃতিকে পুনরায় শৃন্যাকারে পরিণত করিতে হইলে 
সেই পঞ্চভূতের উপাদানগুলিকে যেন আবার সেই মূল পঞ্চভূতকেই 
উপহার দিয়া, অর্থাৎ তাহার্দিগকে সুক্্রাকারে পরিণত করিয়াই তাহা 
সাধিত হইতে পারে। কুস্ত ভগ্ন করিলেই তাহার আকার অদৃশ্ঠ 
হওয়াতে সেই স্থান শূন্য হয়। এই দেহকে শৃন্যাবস্থায় পরিণত 
করিত-_ইন্্রজিৎ সেই নিকুস্তিল যজ্ঞে বা প্রক্রিয়াতে। তাহা 
অনুষ্ঠিত হইত কোথায়? “ইহৌোপহারং সেই ইহ কোথায়? 
নীলজীমৃতসঙ্কাশ হ্যাগ্রোধ তরুমূলে। ন্যাগ্রোধ অর্থ*কি? ন্যক্‌ রুণদ্ধি 
ইতি। করুধ+অচ। -ন্াগ্রোধ। বটবৃক্ষ। শমীবৃক্ষ। ন্যিকৃ-ন্তক্‌ 
ক্রিয়তে ইতি ন্যক্কার4ক+অচ্‌| ন্যকরণম্। অবজ্ঞা, তুচ্ছতী, ক্ষেপঃ। 
তুচ্ছ বা. অবজ্ঞা বোধে ক্ষেপণ যেমন বমন। যে কাধে ন্যক শব্দ 
উচ্চরিত হয়ন্যক্কার ব! বমন, ন্যাকার, বমি। ন্যক শব্দের অর্থ 
তুচ্ছ। ন্যক+রুধ-্যাহা তুচ্ছকে রোধ করিয়া রাখে বা বদ্ধ করিয়! 
রাখে তাহাই ন্যগ্রোধ। এই ম্যাগ্রোধ বৃক্ষও মূল পঞ্চ মহাভূতের তুচ্ছ 
সামান্য অংশ পঞ্চভৃত রূপ উপাদানকে রুদ্ধ করিয়াই যেন তাহার 
আকার, রূপ ও বর্ণপ্রাপ্ত হইয়া কুম্তিল বা চৌর হইয়াছে। তাহার 
বর্ণ নীলজীমৃত সন্ধাশ নীল মেঘের ন্যায় কেন? পঞ্চভুতের পঞ্চম 
ভূত পৃথিবীর রং কাল বা নীল বর্ণ। পৃথিবীর সুক্মতত্বও কুষ্ণবর্ণ। 
শূন্যে উঠিলে প্রথমে পৃথিবী নীল বর্ণেই দৃষ্ট হয়। তারপর ক্রমে 
উদ্ধে উঠিলে তাহা অনৃশ্য হইয়া শৃন্যাকারেই পরিণত হয়। আকাশ 
নীল কটাহাকারে দৃষ্ট হয়। ক্রমে যত শূন্যে উঠা যায় ততই তাহাকে 
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শন্যাকারেই নিরাকার দেখা যায়। পৃথিবী সুক্মাকারে নীলবর্ণ, জল 
শুত্রবর্ণ ও তেজ লোহিত বর্ণ। পৃথিবীর স্থুল পঞ্চভূত স্বল্াকারে 
পরিণত হইলে তাহাতে নীলবণই থাকে, কেননা তাহাতে অন্ান্ত 
চারিভূত থাকিলেও পঞ্চমভূত পৃথিবীর অংশই বেশী। এই ন্াগ্রোধ, 
বৃক্ষাকারে, পঞ্চভৃতের উপাদান রূপ ধন রুদ্ধ করিয়া যেন কুস্তাকারে 
কুম্তিল। কুস্তের আকার ভগ্ন করিলে তাহার অভ্যন্তরস্থ ধনও অনৃশ্ঠ 
হয় কুস্তের আকারও আদৃশ্ হয়। এই ন্বাগ্রোধ রূপ বুক্ষাকারে কুন্ভিল,, 
তাহার আকারের অদৃশ্যে নিকুস্তিল হয়। এই ন্তগ্রোধ বুক্ষের সমীপে 
উপবেশন করিয়া ইন্দ্রজিং যখন তাহার (বৃক্ষের) আকার দৃষ্টি হইতে 
অন্তহিত করিতে পারিত তখন তাহার নিজ দেহও অদৃশ্য হইত । 
তাহা কি প্রকারে সঙ্ঘটিত হইত ? 

হঠ যোগীরা প্রথমে কোন নিদ্দিষ্ট একটা পদার্থে মনের একাগ্রতা 
সম্পন্ন করে। তাহারা! যদি অগ্নি প্রদর্শন করার জন্য যোগ সিদ্ধ, 
হইতে চাহে, তাহা হইলে একটা অগ্রিপ্রজ্জলিত দীপ্ত লৌহ শলাকাতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মনের একাগ্রতা অভ্যাস করে। অন্য দীপ শিখা 
চঞ্চল হওয়া বশতঃ মনও চঞ্চল হইতে পারে । প্রজ্জলিত দীপ্ত লৌহ 
শলাকা স্থির বশত: তাহারই আশ্রয়ে মনকে স্থির করে । সেই দীপ্চি 
দৃষ্টি করিতে করিতে মনও তাহাতেই তন্ময় হইয়া, যেন মনও 
অগ্নিময় হয়। তখন সেই শলাকাস্থিত দীপ্তি যেন মনেই সঞ্চারিত 
হয়। মন যেখানেই যায় সেখানেই দীপ্তি দর্শন করে। এই 
মনকে সঞ্চারিত করিয়া অন্য দেহে স্থাপিত করিতে পারা যায়। 
ইহ] অনেকেই [000081)৮ 708010807092895 এর সাহায্োে 
দেখিয়াছেন। নিজের যনের চিন্তা বা ভাব অন্যের মনে সংক্রমণ 
করিয়। তাহাকেও সেই ভাবে ভাবিত করা যায়। হঠযোগির 
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অগ্নিময় মন সেই সংক্রামিত ব্যক্তির মনকেও মেই অগ্নি দেখায়। 
সুম্মাবস্থাবশতঃ দেহে বদ্ধ থাকিলেও মনের বহুব্যাপিত্বশক্তি সঞ্জাত 
হইতে পারে। তাহ! হয় তখনই, যখন মন দেহজ্ঞান হইতে মুক্ত 
হয়। যতক্ষণ মনে এই সীমাবদ্ধ দেহজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহারও 
দেহ পরিমাণ সীমা থাকে । তাই দেহের সীমা অতিক্রম করিলে যেন 
তাহার বন্ধন্চ্যুত হইয়া মন বিস্তৃতিলাভ করে। তাই হঠযোগী 
অনেককে একসঙ্গে এক সময়ে অগ্নি প্রদর্শন করাইতে পারে। এই 
হঠধোগীর প্রণালীই অবলম্বনে যদি কেহ সেই নীলবর্ণ স্যাগ্রোধ 
বৃক্ষের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে, তাহাতে মন একাগ্র করে, তাহা হইলে 
সেই বৃক্ষের আকার ক্রমে তাহার দৃষ্টি হইতে অন্তহিত হইয়া 
কেবল তাহার বর্ণটাই মনে নিবদ্ধ হয়। তখন মন যেন সেই 
নীলবর্ণময়ই হয়, আর তাহার দেহজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। তাই এই 
প্রক্রিয়াতে ন্থাগ্রোধরূপ কুস্তিল ও দ্রেহরূপ কুস্তিল উভয়েই নিকুস্তিল 
হয়।, তখন সেই নীলবর্ণময় মন যেন সর্বত্রই নীলময় দেখিয়া 
নীল আকাশের সহিত মিলিত হইয়া আকাশের ন্যায় শৃহ্যাকারেই 
পরিণত হয়। হঠযোগীর সেই দীপ্ত অগ্রিময় মন যেমন দর্শকদিগকে 
চারিদিক অগ্নিময় দেখাইয়াছিল, তেমনি এই ব্যক্তিরও নীল শৃন্তাময় 
আকাশময় মন যেন দর্শকদিগকে চারিদিক নীলশৃন্যময় রূপেই প্রদর্শন 
করায়। ইন্ত্রজিৎ এই প্রণালীতেই যজ্ঞ বা প্রক্রিয়া করিয়া অন্যের 
দর্শনে যেন অধৃশ্য বা শৃন্যাকারেই অবস্থিত হইতে পারিত। তাই 
যখন সে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া বা এইরূপ প্রক্রিয়া সাধন করিয়া 
অদৃশ্য হইতে পারিত তখন সে অপরাজেয় হইত। এবং রাবণ- 
পুত্র মেঘনাদ তখন যেন ইন্দ্রজিংই হইত। লক্ষ্মণ তাহাকে ইন্দ্রজিং 
হইবার পূর্বেই মেঘনাদরূপে বধ করিয়াছিলেন। এইরূপ হঠযোগ 
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সিদ্ধিলাভ করিতে জ্ঞানী গুরুর প্রয়োজন হয় না। ইহা তদ্বিষয়ে 
অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির উপদেশে অভ্যাস করিলে অনেকেই লাভ 
করিতে পারে। যখন সামান্য অনাধ্য বেদেজাতীয় ভোজবাজীকর 
রজ্জব অবলম্বনে শৃন্েউথিত বালককে লোকের অদৃশ্ঠ করিতে পারে, 
তখন এই অনার্ধযজাতীয় তথাকথিত রাক্ষসদের মধোও যে কেহ 
কেহ এইরূপ হঠযোগ সাধনে অভ্ন্ত ছিলনা, তাহা! কিরূপে অস্বীকার 
করা যায়। যাহারা ইন্ত্রজাল দ্বারা এইরূপ অলৌকিক ঘটনাদি 
প্রদর্শন করায় তাহারা সম্ভবতঃ এইরূপ হঠযোগে সিদ্ধ হইয়াই তাহা 
করিতে সমর্থ হয়। তাই এই ইন্ত্রজাল প্রদর্শনকারী ইন্দ্রজিৎ 
কিরূপ উপায়ে সিদ্ধ হইয়া সেই কাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল 
তাহারই প্রণালী বাল্সীকি প্রচ্ছন্ন বূপকাকারে দেখাইলেন। ইহাই 
মনুষ্য লক্ষণ কর্তৃক মনুষ্য মেঘনাদ বধ। 

এখন আমরা দেখাইব ইন্দ্রজিতের স্বরূপ কি। যোগাচারী 
রামের পক্ষে তাহাতে কিরূপ বাধা উৎপন্ন হইয়াছিল? আমরা 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি ইন্ত্রজিৎ রবরূপী রাবণের পুত্র হওয়াতে রবেরই 
প্রতীক। ইহার ছুই মাত্রা আছে। মেঘনাদ রূপে যেন মেঘেরই 
নাদের ন্যায় অর্থাৎ যেন দূরমেঘের গুড় গুড়শব্দ। সেই গুড় গুড় শব্দই 
যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শবের শেষ “রেষ রূপে পরিণত 
হইয়া প্রায় অশ্রোতব্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা ইন্দ্রজিৎ 
হয়। ইন্দ্র তাহার বজ দ্বারাই পরিচিত। ঘোর শব্দে বজ্রপাত 
হইলেই তখন বুঝিতে হইবে ইন্দ্র তাহার বজদ্বারা মেঘরূপ অন্ধকারের 
প্রতীক বৃত্রকে বধ করিলেন। কিন্তু সেই বজ্র দিগদিগন্ত ভ্রাস- 
কারী উচ্চ শব্দ মুহূর্ত পরেই ক্ষীণ হইয়া যেন মেঘের সেই ুছু 
গুড় গুড় শব্ষে পরিণত হয়, তাই যেন উহা (গুড় গুড় শব), 
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বছরের শবকে পরাজিত (৮&2৫9191 ) করিয়াই নিজে ক্ষণিক তাহার 
অস্তিত্ব রক্ষা করে। ইহাই মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয় ও 
তজ্জন্য তাহার ইন্দ্রজিং নাম লাভ। মেঘনাদ ইন্দ্রের শচীকে বল 
পূর্বক হরণ করিয়াছিল। শচী অর্থে কণ্ম (বেদভাঙ্কে )। ইন্দ্রের 
কর্ম বজ্র শব্করণ। আর সেই বজের শবকে হরণ করিয়াই 
ষেন মেঘের শব্দেরই অস্তিত্ব থাকিল, ৪8:1৪ করিল। বায়ু 
আঘাত প্রাপ্ত হইলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। সুতরাং শব্দ বায়ু ভিন্ন 
উৎপন্ন হইতে পারেনা । শব্দ আকাশেই তাহার গুণরূপে যেন 
স্বপ্ত থাকে । আঘাতপ্রাপ্ত বাঘু গতিশীল হইলে তাহার গতি 
আকাশেও সঞ্চালিত হয়। তখন সেই সুপ্ত শব্দ যেন জাগরিত 
হইয়াই প্রকাঁশ হয়, যেমন সপ্ত ব্যক্তিকে আঘাত করিলে সে 
জাগবিত হইয়া শব করে। বাছুর ছুইগুণ-_-শব ও স্পর্শ। তাহাতে 
আকাশও আছে ও তাহার গতিও আছে। সেই গতিই যেন 
সেই শব্দকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে জাগরিত করে। কাহাকেও 
জাগাইতে হইলে গতিশীল হস্্ই তাহাকেম্পর্শ করে। যে কোনও 
রূপবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহার দর্শনে । অন্ধকারে দর্শনশক্তির 
অভাবে, সেই রূপের অনুভূতি হয় তাহাকে স্পর্শন দ্বারা। ইন্ত্রবজ্- 
ধারী সুতরাং তীহার হস্ত থাকা বশতঃ তাহার শব্ধ, স্পর্শ ও বু 
এই তিন গুণই আছে। তাই তিনি ত্রিগুণাত্বক তেজোরপী | 
অর্থাৎ তেজে যেমন শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণই আছে, 
তেমনি ইন্দ্রও এই তিনগ্তণের গ্রতিভ। শ্রত শবের ছুই গুণ_-শব 
ও স্পর্শ | শব্বরূপ তন্মাত্র বায়ুর ম্পর্শগুণ প্রাপ্ত হইয়! কর্ণ পটহ স্পর্শ 
করিলেই তবে সুপ তন্মাত্ররূপ শব্ধ যেন জাগরিত হইয়াই শ্রুত হয়। 
তারপর মেই শব স্পর্শ গুণ রহিত হইলে, আবার সেই তন্মাত্র 
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রূপেই যেন অশ্রুত বা অনৃশ্ঠ হইয়াই আকাশে তাহার স্থিতিস্থানে 
মিলিয়া যায়। মেঘনাদ রূপ ক্ষীণশব্ আকাশ ও বায়ুর মিশ্রণে 
উৎপন্ন । তারপর সেই বায়ুর গুণ স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া 
সে কেবল বা একাকী হইয়া আকাশেই তাহার স্থিতিস্থানেই লীন 
হয়। তাই সেই মেঘনাদরূপ শব্দ অপর দুই গুণ স্পর্শ ও রূপকে 
যেন পরাজয় করিয়া তাহাদের বন্ধন . হইতে মুক্ত হইয়াই যেন 
তিনপ্রণশালী ইন্দ্রকেই পরাজিত করিয়া ইন্দ্রজিৎ হয়। তাই মেঘনাদ 
রূপ শব্ধ তন্মাত্ররূপ শব হইগ়াই ইন্দ্রজিং হয়। এই পরিণতি প্রাপ্ত 
হইতে হইলে মেঘনাদ্দরপ শব্দকে যেন নিকুস্তিলা বূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই 
তাহা সাধিত করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নিকুপ্তিলা যজ্ঞের সহিত 
কিরূপ সাদৃশ্য তাহা দেখাইবার প্রয়োজন । তৈত্তিরীয় উপনিষদের খধির 
স্বীয় অন্ুভূতিরই প্রতিধ্বনি--বাক্যে প্রকাশিত হইল "তশ্মাদ্ধা 
এতম্মাদাত্মানো আকাশঃ সম্ভৃত; আকাশাদাযুঃ। আত্মা হইতে 
আকাশ সন্ত হইল, পরে আকাশ হইতে বামুর উদ্ভব হইল। 
স্থতরাং আকাশ বায়ুর জনক। দেহাভান্তর হইতে ন্যক বা তুচ্ছ 
বমন উদশগীরিত হয়। আকাশরূপ দেহ হইতে এই বাযুরূপ ম্যাক 
উৎকীর্ণ হ্য়। তাই আকাশ এই ন্যককে রোধ করিয়াই যেন স্াগ্রোধ। 
আকাশেরও নীল বর্ণ তাই সে নীলবর্ণ স্যাগ্রোধ রূপে দৃশ্ঠমান। 
তার এই বর্ণ ভ্রান্তিজনিত প্রতিভাত নীলবর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তাহার 
বর্ণও নাই, আকারও নাই তাহা অসীম শূন্যরূপে আৃশ্যই | পৃথিবী 
জল ও মৃত্তিকাময়। সমুদ্রের জল নীলবর্ণ। অগণ্য নীলবর্ণ 
বৃক্ষলতা পর্বতাদি শোভিত সমুদ্র পরিবৃত পৃথিবীর রংও, শন্স্থ 
ষ্টার দৃষ্টিতে নীলবর্ণে ই প্রত্যক্ষ হয়। আর তাহারি প্রতিবিশ্ব 
শৃন্াকাশে প্রতিভাত হইয়া আকাশও নীলবর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। সূর্য্য 


৩৮৪ রামায়ণবোধ 


রশ্মি কোন নীলবর্ণ স্কটিকে প্রতিফলিত হইয়া নীলবর্ণ হয়। 
বনের উপহাররূপ বৃক্ষলতাদিতে যে উপবনরূপ কুস্তিল হয়, সেই 
উপবন হইতে পুনরায় উৎপাটন করিয়া সেই সমস্ত বৃক্ষলতাদি 
বনকে উপহার দিয়া তথাতে স্থাপিত করিলে, উপবনের স্থান 
শৃন্ত হয়। কুস্তের অভ্যন্তরে আকাশ আছে তাহাতে জোরে 
বায়ু প্রবেশ করাইলে-যেমন ফুঁ দিয়] বায়ু প্রবেশ করাইলে 
তাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ ফুঁ দেওয়া যায় ততক্ষণই শব 
হয়। ফুঁবন্ধ করিলেই শবও বন্ধ হয়। স্থৃতবাং বায়ুর গতি বন্ধ 
হইয়া স্থির হইলেই শব্ও বন্ধ হয়। কুস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর 
শব্দও হয় না। কুস্তের অভ্যন্তরেও আকাশ তাহার বাহিরেও আকাশ। 
স্থতরাং কুস্তভগ্নে তাহার অভন্তরস্থ আকাশ শূন্য আকাশেই মিলিয়া 
যায়। বায়ুর সাহাধোে যে শব আসিয়াছিল, সেই বাধুও রুদ্ধ না 
হওয়াতে শব্দও উখিত হয় না এবং শ্রুতও হয় না। যেমন বেলুনের 
মধ্যে ফু দিয়া বাতাস দিলে তাহা রুদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিবার 
সময় শব করে। স্বতরাং শব যেন অদৃশ্যই হয়। তাই বাযুমধ্য- 
কস্তরূপ কুস্তিলকে ভগ্ন করিয়া নিকুম্তিল করিলে শবও অদৃশ্য হয়। 
কুম্তক সাধন করিতে হইলে বাহিরের আকাশ হইতে বায়ু সংগ্রহ 
করিয়া অর্থাৎ পূরক বাযুদ্বারা দেহরূপ কুস্তের বক্ষরূপ অভ্যন্তর 
পূরণ করিতে হয়। তারপর সেই বায়কে রুদ্ধ করিতে হয়। তখন 
বায়ু বহির্গমন না করিতে পারিলে শরীরাভাস্তরে সমস্ত ফাক স্থানে 
ও শিরা ধমনিতে চলাচল করিয়া তাহাদের প্রবাহবেগ বদ্ধিত 
করতঃ নদীর শব্দের ন্যায় একটা শব উখিত করে। সেই শব্ই 
কুস্তক সাধন করিবার সময় প্রথমে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। তাহা 
যেন মেঘের নাদের ন্যায়ই। তারপর সেই বায়ু দেহাভ্যন্তরে 
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চলাচল করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইলে তাহার বেগও কমিয়' যায় 
অর্থাৎ তাহ! স্থির হয়। তখন সেই সকল শির] ধমনীর অভ্যন্তরের 
রক্ত প্রবাহের বেগও হ্থাসপ্রাপ্ত হওয়াতেই তাহা হইতে উিত শবের 
তীত্রতাও কমিয়া যায় এবং তাহা তাহাদের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে, 
স্ৃতরাং আর শ্রুত হয় না। এই কুস্তকে বায়ু স্থির হইবার পূর্বে, 
যেমন শব শ্রুত হয়, তখন একটা! গীতবর্ণের শ্রানজ্যোতিও ক্ষণিক দৃষ্ 
হয়। এই শব্দই মেঘনাদ আর সেই জ্যোতিই মলিন গীত বসন 
পরিহিতা সান সীতা যেন মরীচিকার ন্যায়ই আবিভূতা হইয়া মনকে 
তুলাইয়া অন্তহিত হয়। শব্দ তখনও শ্রুত হয়। তাই যেন মেঘনাদ 
সীতাকে বধ করিয়াই অবৃশ্ঠা করিল। কুম্তক সাধনে উপবিষ্ট রামের 
হনুসমন্থিত ( হনুমান) নাসাগ্রভাগে একাগ্রমন, যখন অভ্যন্তরে রুদ্ধ 
হইল তখন শবও শুনিতে পাইল আর তত্সঙ্গে ক্ষণিকের তরে শ্লান 
পীত জ্যোতিও দেখিতে পাইল। তাই হন্টমানই ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক 
সীতা বধ দেখিয়াছিল। বদ্ধিত বাধুগ্রবাহবেগেভাড়িত শির! ধমনির 
অভ্যন্তরস্থ রক্তপ্রবাইবর্ধমজনিত উচ্চশব্দ আবার মন্দীভূত বামু 
প্রবাহ বশতঃ শমিত হইলে, সেই শব্ধ আর শ্রুত হয় না, তাহ! 
অব্যাহত থাকিয়া তদভ্যন্তরেই শীমাবদ্ধভাবে থাকে; যেন অশ্রুত বা 
অদৃশ্য হইয়া অনৃশ্ব ইন্্রজিৎ হইয়া থাকে। ক্ষণিক সীতা রূপ জ্যোতি 
বামের মনশ্চক্ষুতে বিভাসিত হইবার পরই যখন রামের কুস্তক ভগ্ন হইল 
তখন তিনি আর কুস্তক সাধন করিতে পারিলেন না&মনে করিয়া কাতর 
হইলেন। তখন তাহার দেহস্থ পুরুষই তাহার পৌরুষ দ্বারা তাহাকে 
সোৎসাহিত করিলেন। রাম আবার সেই পৌরুষ বলে বলীয়ান 
হইয়াই পুনরায় কুস্তক সাধনে সিদ্ধ হইয়া সেই শব্ধরূপ মেঘনাদকে বধ 
করিলেন-__তাহার ইন্দ্রজিৎ রূপে পরিণত হইবার পূর্বেই | 
ত্৫ 
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বিভীষণ কিরূপে এই ইন্দ্রজিতের যজ্ঞসমাপনান্তে অদৃশ্য হইবার 
প্রণালী অবগত ছিল? বিভীষণ নাতিউচ্চ শবের প্রতীক । 
কুস্তক সাধনের প্রথমেই ষে নাঁতিউচ্চ শব্শ্রুত হয় তাহাই বিভীষণ। 
আর সেই নাতিউচ্চ শব্দই যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া ঝিল্লীরব 
রূপ অতিষৃদু শঝে পরিণত হয় তখন তাহাই ইন্দ্রজিৎ হয়। তাই 
যেন উভয়েই শব্দবশাৎ জ্ঞাতি হওয়ীতে, বিভীষণই পৌরুষকে সেই 
স্থানে লইয়া গেল, যেখানে ইন্ত্রজিংকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
শব্ষই শবের পরিণতির অবস্থা জানে। তাই রামের মন যেন 
ধারাবাহিক ভাবে শব্দের অনুসরণ করিয়া সেই ইন্দ্রজিৎ শব্কে 
ধরিতে পারিল। 
রাম কুস্তক সাধন দ্বারাই ঘোগাভ্যান করিয়াছিলেন, তাই 

বাল্মীকি কুম্তিল শবে দেখাইলেন এই কুস্তক কিরূপ? কুস্তকঃ (কুস্ত 
ইব কায়তি প্রকাঁশতে নিশ্চলত্বাৎ ) কৈ+কঃ। যদ্ধা কুস্ত+স্বার্থে কঃ। 
কুম্তের মত কায়াকে নিশ্চল করা । “দক্ষিণ হস্তেন নাসাপুটদয়ং ধৃত্বা 
প্রাণায়ামান্তং বায়ুস্তস্তনম্‌।” কুস্তক পুরকো রেচঃ প্রাণায়াম স্তিলক্ষণঃ। 

পূরকং পূরণং বায়োঃ কুস্তকঃ স্থাপনং কচি ॥ 

বহিনিঃ সারণম্‌ তশ্য রেচকঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 

দক্ষিণে রেচয়েদ্‌ বায়ুংবামেন পূরিতোদরঃ | 

কুম্তেন ধারয়েন্রিত্যং প্রাণায়ামং বিদুবুধাঃ” ॥ 
স্থতরাং এই কুস্তক প্রক্রিয়৷ যোগের প্রধান অঙ্গ। যোগী এই কুস্তকে 
সফল হইলেই ইষ্টদর্শন প্রাপ্ত হয়। 


ভান্রিহস্ পল্লিত্ছিদ্ক 
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লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিংবধসংবাদ প্রাঞ্তে রাবণ অত্যন্ত শোকার্ত 
, হইয়া বিলাপ করিতে করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে সংজ্ঞ| 
লাভ করিয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য সীতাকেই বধ করিতে মনন 
করিল এবং অসিহন্তে তদভিমুখে ধাবিত হইল। তখন তাহার 
মন্ত্রী স্তপার্শ রাবণকে কহিল “আপনি কি প্রকারে ধন্ম পরিত্যাগ 
করিয়া স্ত্বীবধ করিতে উদ্ধত হুইয়াছেন? আপনি এই স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত রণমধ্যে সেই রামের উপর 
কোপ প্রকাশ করুন। অগ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুদ্দশী। অতএব অদ্ঠ 
সংগ্রামের আয়োজন করিয়া আগামীকল্য অমাবস্যায় সেনাপরিবৃত 
হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন । আপনি রামকে বধ করিয়া সীতাকে 
লাভ করিবেন।” তখন রাবণ তাহার কথা শুনিয়া সভামধ্যে 
প্রবেশ করিল। তৎপরে অষ্ট অশ্বযোজিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানর সেনার সম্মুখীন হইল। 
তখন বানরগণকে বাবণ কর্তৃক যুদ্ধে বিদ্রাবিত হইতে দেখিয়! 
স্থগ্রীব, স্থষেণকে গুলে স্থাপিত করত; যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া 
গজারঢ বিরূপাক্ষ নামক ঘোররব রাক্ষল কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, 
তাহার ললাটের অস্থিতে তলাঘাত করিয়া তাহাকে নিহত করিল। 
তৎপরে' মহোদর রাক্ষদ রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্থৃগ্রীবকে 
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আক্রমণ করিলে, সে তাহাকেও বধ করিল। এইরূপে মহাপর্বতের 
শীর্ণ একদেশের ন্যায় মহোদরকে ভূতলে পাতিত করিয়া বিজয়ী 
গরীব তেজোদ্বারা মার্তগ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 

“মহোদরং তং বিনিপাত্য ভূমৌ 

মহাগিরেঃ কীর্ণমিবৈকদেশম্‌ ॥” 
তখন [মহাবল মহাপার্শ বানরসৈম্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গদ যুদ্ধার্থ 
অগ্রর হইয়া তাহাকে নিহত করিল। বিরপাক্ষ, মহোদর ও 
মৃহাপার্খকে নিহত হইতে দেখিয়া রাবণ যুদ্ধার্থ রাম লক্ষণের সম্মুখীন 
হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ তাহার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। 
বহুক্ষণ যুদ্ধের পরও যখন রাবণ লক্ষমণকে পরাজয় করিতে পারিল 
না, তখন সে মহাক্রোধে লক্ষণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয়তেজে প্রদীপ্থা 
অষ্টঘণ্টাপমন্বিতা মহাশবযুক্তা শক্রঘাতিনী অমোঘ! ময্বমায়া বিনিশ্মিতা 
শক্তি নিক্ষেপ করিল । 

“ইত্যেব মুক্ত। তাং শক্তিমন্টঘণ্টাং মহাক্বনামূ। 

ময়েন মায়া বিহিতামমোঘং শক্রঘাতিনীম্‌ ॥ 

লক্ষণায় সমুদ্দিশ্য জলন্তমিব তেজস|। 

রাবণঃ পরমন্তুদ্ধশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥৮ 
তখন সেই শক্তি মহাবেগে মহাছ্যতি লক্ষণের বিশাল বঙ্ষ/স্থলে 
আপতিতা এবং নিমগ্রা হইল। লক্ষণও সেই শক্তির আঘাতে 
ভূপতিত হইলেন। তখন রাম, সেই ভয়াবহা শক্তি লক্ষণের দেহ 
ভেদ করিয়া ভূমিগর্ভে প্রবেশ করিতে উদ্ভত দেখিয়া, দুই হস্তে 
তাহা ধারণ করিঘা' আকর্ষণ করতঃ ভগ্ন করিলেন। তখন রাবণ 
রামকে আক্রমণ করিল। রাম রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে), 
রাবণ প্রগীড়িত হইয়া বাত্যাতাড়িত মেঘের ন্যায় পলায়ন করিল। 


লক্ষণের শক্তিশেলে পতন ৩৮৯ 


তখন রাম লক্ষণকে তদবস্থ দেখিয়া শোকার্ত হইয়া বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। “হাঁ শূর লক্ষণ! তোমা বিনা বিজয় লাভকেও 
প্রিয় মনে করি না। যখন লক্ষণই নিহত হইয়াছে তখন আর 
যুদ্ধে প্রয়োজন কি? প্রাণেই বা প্রয়োজন কি? যুদ্ধের কর্তব্য 
আর কিছুই নাই। প্রতিদেশে কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায় 
কিন্ত সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ দেশ দেখিতে পাই না। 
' যখন লক্ষণই নাই তখন আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? হে মহাবাহো ! 
পর্বত অথবা কানন মধ্যে যখন আমি শোকার্ত, বিষগ্ন, বা প্রমত্ত 
হইতাম, তখন তুমিই আমাকে আশ্বাস দিতে ।” রাম শোকে 
অধীর হইয়া যখন এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, তখন স্থুষেণ 
তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল “লক্ষণ প্রাণত্যাগ করেন নাই, 
কারণ ইহার বদনমগ্ডল বিরত, নিশ্রভ এবং কালিমাময় হয় নাই) 
মৃতগণের এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। এ দেখুন ভূমিতলে নিদ্রায়' 
শিখিলাঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় ইহার হৃদয় মুহ্মূ্ছ কম্পমান হওয়াতে 
অন্তশ্বাস প্রকাশিত হইতেছে ।” মহাপ্রীজ্ঞ স্বযেণ তখন সমীপস্থিত 
হন্ুমান্কে বলিলেন, “তুমি শীদ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া 
জান্থুবান তোমাকে যাহীর কথা বলিয়াছিল মেই মহোদর গিরিতে 
গমন কর এবং সেই গিরিশিখরে বিশল্যকরণী, সম্ভীবকরণী, 
সাবণ্যকরণী, ও সন্ধানকরণী নামে যে চারটা ওষধি আছে, তাহা 
আনয়ন কর।” তখন হনুমান সেই পর্রতশিখরে যাইয়া ওউঁষধ 
চিনিতে না পারিয়া, ও্ষধনহ সেই গিরিশিখর উৎপাটন করিয়া 
লঙ্কায় আগমন করিল। তখন স্থষেণ ওষধ চূর্ণ কবিয়া লক্ষণের 
নাসিকায় প্রদান করিলে শল্যগীড়িত লক্ষণ সেই ওঁষধির গন্ধে 
ব্যথাবিহীন হইয়! ধরাতল হইতে উখিত হইলেন। তখন রাম 
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সৌমিত্রিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “হে বীর। আমি ভাগ্যবশেই 
তোমাকে মৃত্যু হইতে প্রাণ লাভ করিতে দেখিলাম। বিজয়লাভ, 
সীতা অথবা জীবনধাঁরণ এই সমস্ত আমার কোন কাধ্যেই আসিতনা। 
কারণ তুমি হত হইলে বীচিয়া আমার কি ফল হইত?” লক্ষণ 
রামের এতাদৃশ প্রতিজ্ঞাশৈথিল্যস্থচক কাতর-কথা শুনিয়া! কুপন 
হইয়া বলিলেন, “হে মত্যপরাক্রম! পূর্বে তার্দৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
অধুনা নিঃসার দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় এরূপ কথা বলা আপনার উচিত 
নহে। সত্যবাদী ব্যক্তিগণ কখনই আপনার প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ 
করেন না। আপনি অগ্যই রাবণকে বধ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা 
পালন করুন।” 

ইতিহাসের দৃষ্টিতে লক্ণের শক্তিশেলে পতনের বিবরণে 
আমরা কয়েকটা আপাতদৃশ্ত বিসদৃশ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই । 
স্থষেণ হন্থমানকে জান্ববানের কথা উল্লেখ করিয়া ওষধগুলির নাম 
করিয়া মহোদর পর্বত হইতে আনিতে বলিল ইত্যাদি। স্ুষেণ 
মহাপ্রাজ্ফ ছিল। পশ্তজাতিরও একটী স্বাভাবিক জ্ঞান (177867060) 
আছে, যাহার সাহায্যে তাহার শরীরের বিকার হইলে, বনজাত 
তৃণলতা পাতাদি ভক্ষণ করে। স্ত্রগ্রীবের বানর যুখের মধ্যে এই 
স্থষেণই সেই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। সে বয়সে প্রাচীন বশতঃ 
অনেক বানরকে মরিতে দেখিয়াছে, স্ৃতরাং মৃত্যু হইলে প্রাণীর মুখের 
আকৃতি বা শরীরের যে পরিবর্তন হয় তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য 
করিয়া তাহার একটা অনুমান জ্ঞান হইয়াছে । তাই রাম যখন 
লক্ণকে মৃত মনে করিয়া তাহার দেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন 
করিতেছিলেন, তখন স্থষেণ মৃতপ্রায় লক্ষমণকে পরীক্ষা করিয়া 
যখন বুঝিতে পারিল যে লক্ষণ মরে নাই তখন নিকটস্থ একটা 
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বৃক্ষের পত্র লইয়া তাহার হস্তে মর্দন করিয়া হনুমানকে ইঙ্গিত 
করিয়া বলিল, সেই গাছের পাতা তাহাকে আনিতে হইবে যাহার 
রং জান্ববানের গায়ের রংএর মত এবং সেজান্ববানের গায়ে হাত 
দিয়াই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে যে বৃক্ষপত্র হস্তে মর্দন 
করিতেছিল তাহার রং হরিৎ বর্ণ, আর যাঁভা তাহাকে আনিতে 
হইবে তাহা জান্ববানের গায়ের রং। জন্ধু অর্থে জাম। সেইরূপ 
জামের মত রং যাহার সেই জান্ববান। আর ব্বষেণ অর্থে 
করম্দিক। সুষেণ যখন হন্ুমানকে ওধধ আনিবার ইঙ্গিত করিল 
তখন রামেরও মনে হইল হয়তো লক্ষণ মরে নাই, কেননা এই পণ্ড 
বানর, যখন জীবিত আছে মনে করিয়াই ওষধ আনিবার জন্য 
হন্তমানকে পাঠাইল তখন অবশ্য তাহার কারণ আছে। তখন তিনি 
বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন লক্গণের 
বদনমণ্ডল মৃতের ন্যায় বিরত, নিপ্রভ এবং কালিমাময় হয় নাই, আর 
নিদ্রায় শিখিলাঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় তাহার হাদয় মুহুমুহু কম্পমান হওয়াতে 
অন্তঃশ্বাস প্রকাশিত হইতেছে । সেই ওঁষধ চারিটীর নাম তাতকালিক 
বনচারী ও পর্বতশৃঙ্গবাসী মুনিদের বিদিত ছিল! এখন আমরা 
শুধু বিশল্যকরণী লতার গুণের বিষয়ই অবগত হইয়াছি। আযুর্ষ্বেদ 
শানে এ নামগুলি আছে কিনা তাহা ভেষজশাস্ত্জ্গণ বলিতে 
পারেন। লক্ষণের বক্ষে বাবণনিক্ষিপ্ত শেল পতিত হইয়া লক্ষণ 
ভূপতিত হইবামাত্রই, রাম সেই শেলের মধ্যস্থানে ভগ্ন করিয়া 
দিলেন পাছে, সেই ভারি শেল, দেহ বিদ্ধ করিয়া অপর পারে 
নির্গত হয়। তাহা হইলে ছুইদিকে মুখ বা ছিত্র হইলে বেশী রক্ত 
মোক্ষণ হইবার আশঙ্কা থাকে। আবার শেল যতক্ষণ বিদ্ধ অবস্থায় 
থাকে ততক্ষণ সেই ছিত্রমুখ তাহা কর্তৃক বদ্ধ থাকাতে, বেশী বক্ত- 
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শ্াও হইতে পারে না। তাহাই বিবেচনা করিয়া রাম সেই 
শেলটা উৎপাঁটন না করিয়া তাহা ভার্গিয়া তাহার গুরুত্ব লাঁঘৰ 
করিয়া দিলেন। সেই শেল লক্ষণের বক্ষের পার্থর :চর্মই ভেদ 
করিয়াছিল। তাহার হৃদপিণ্ড ভেদ করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইতেন। সংজ্ঞাশূন্ লক্ষণের মুখে সেই স্বুষেণের 
হস্তমর্দিত পত্রের রস দিলে তাহা তাহার গলাধঃকরণ হইত না, 
তাই নাসিকারদ্বে, প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে 
সেই কাধ্যগুলি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল আর তাহাই যেন বানরের 
ভাষণে বাল্ীকি প্রকাশ করিলেন। পক্ষান্তরে ইতিহাসের দৃষ্টিতে 
এই বানর-ভাষণ ও পর্বতশূঙ্গ উৎপাটন-বিসদৃশ হইলেও বিষ্ণু 
অবতার রামের পক্ষে ও দেবতা জাত বানরের পক্ষে তাহা যে 
অসম্ভব নহে ইহা সরল বিশ্বাসী লোকে ধারণা । হন্থুমান বৃহৎ 
কায়ধারী, অতিবলশালী বানর ছল, স্থতরাং সে যে সেই পর্বত 
শূ্নে যাইয়া অন্ধকারে পাতা! চিনিতে না পারিয়া রাশীক্কুত লতা বৃক্ষ 
উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিল তাহাতেও আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু 
নাই। আমরা দেখিতে পাই মফ্ঃস্বলের দ্রুতগামী ডাঁকবাহীদের 
(1811 10100975 ) বল্পমের অগ্রভাগে ঘণ্টানংলগ্ন থাকে, স্ৃতরাৎ 
রাবণের শেলও সেইবূপ ঘণ্টা সমন্বিত ছিল। কিন্তু তাহার সংখ্যা 
অষ্ট কেন? 

এই অষ্ট সংখ্যা দ্বারা বাল্সীকি যে অষ্টধা প্ররুৃতিরই নির্দেশ 
(70682 ) করিয়াছেন তাহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। 
অষ্টঘণ্টাসমন্থিত শক্তিশেল অগ্ধা প্ররৃতিরই শক্তি। “য়েন মায়! 
বিহিতাং” শক্তিম্টঘণ্টাং অর্থাৎ দ্রুতগতি সম্পন্ন মায়া বা প্রক্কৃতি দ্বার! 
বিহিত। ময়তে-দ্রুতং গচ্ছতি। সেই শক্তি চালিত হইলেই তাহা 
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শেল হয়। শেল-চালঃগত্যো। রামের উপর প্রক্কতির শক্তি চালিত 
না হইয়া তাহা লক্ষণের উপর হইল কেন? লক্ষণ যে রামের 
পৌরুষেরই প্রতীক তাহা বান্মীকি আগাগোড়া সমস্ত রামায়ণের 
বর্ণনাতেই দেখাইয়াছেন। আমরাও তাহা বহুবার পাঠকের দৃষ্টি 
গোচর করাইয়াছি। এস্থানেও তাহা রামের মুখেই উক্ত হইয়াছে। 
পৌরুষ পুরুষেরই প্রতিভূ বা প্রতীক। পুরুষরূপ রাজার রাজশক্তি 
সম্পন্ন গ্রতিভ বা প্রতিনিধি পৌরুষেরই প্রতীক লক্ষণ রামের 
পৌরুষ। প্রকৃতি তাহারই নিজ উপাদানে নিশ্মিত দেহের গুণ 
বিপধ্যয় দ্বারা, দেহে আবদ্ধ দেহী পুরুষকে মুগ্ধ বা বিপর্ধ্যন্ত 
করিতে চেষ্টা করে। পুরুষ যখন নিজকে দেহের সহিত তদাত্মা- 
ভাবে দেখে, তখন প্রকৃতির সেই দ্রেহস্থ গুণ বিপধ্যয়ে দেহ অভিভূত 
হইলে সে নিজেকেও দেহম্বরূপ মনে করিয়াই যেন অভিভূত হয়। 
তখন তাহার নিজের শক্তিরূ্প পৌরুষও যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । 
যখন পুরুষের ইচ্ছা হয় নিজকে প্ররুতির সেই বেড়াজাল হইতে 
মুক্ত করিবার জন্য, তখনই তাহার পৌরুষও মেঘমুক্ত স্তধ্যের হ্যায় 
আত্মপ্রকাশ করে। সেই স্বপ্রকাশিত পৌরুষই লক্ষণরূপে রামকে 
ইন্দরজিৎ বধে সমর্থ করিয়াছিল। ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। 
স্থতরাং প্রকৃতি যখন দেখিল রামের দেহস্থ পুরুষ মুক্ত হইবার 
চেষ্টা করিতেছে-_তাহার পৌরুষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া, তখন 
সে নিজ বিক্রমে বা শক্তিতে সেই পুরুষের বিক্রমকেই আক্রমণ 
করিয়া অভিভূত করিবার চেষ্টা করিল--তাহার অষ্টবিকার রূপ 
অষ্টশক্তি দ্বারা যেন অষ্টঘণ্টারূপ রণভেরির বাগ্য করিয়া। আর 
সেই সমস্ত বিকারই সমষ্টিরপে চালিত হইল শেলরূপে। তাহাদের 
গতিরই মূর্ত প্রতীক সেই শেল, কেননা শেলের অর্থ চলন বা 
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গতি করণ। প্রকৃতির অষ্টশক্তির গতির মূর্ত প্রতীক শেল, রামের 
পৌরুষের মূর্ত প্রতীক লক্ণকে আক্রমণ করিয়া তাহার বক্ষবিদ্ধ 
করিল যেখানে মেই হৃদিস্থিত পুরুষ আছে-যাহাঁ হইতে সেই 
পৌরুরূ্প শক্তি নিঃস্ত তইয়াছে। প্ররৃতি জড় স্থতরাং মূলে 
অচল। বব বা শব্ধ, বায়ুর সাহায্যে যেন চলচ্ছক্তিসম্পন্ন । বায়ু 
ও শব্দ তাহার (প্রকৃতির ) পাঞ্চভৌতিক বিকারের অন্তর্গত। এই 
বিকারও আবার পুরুষের চিশক্তিতেই তাহাতে উদ্রিক্ত হইয়াছে। 
সুতরাং সেই চলচ্ছক্তিসম্পন্ন রব বা শব্দও বাযুকেই আশ্রয় করিয়! 
গতিশীল হইয়া যেন পুরুষকেই আক্রমণ করিল। রাজশক্তিসম্পন্ন' 
রাজার প্রতিভূ (৮1795) কে আক্রমণ করিলে রাজাকেই 
আক্রমণ করা হয়। এই শক্তিসম্পন্ন বায়ু ও শব, প্ররুতির বিকার 
জাত শব স্পর্শ রূপ এই তিন তন্মাত্র হইতে উদ্ভুত আকাশ, 
বামু ও তেজ-_ধেন গ্রকৃতিরই সম্ভতি। এই প্ররুতি কর্তৃক পুরুষকে 
আক্রমণ--যেন গৃহত্যাগোন্ুখ পুরুষকে, তাহার সন্তান সন্ভতির! 
তাহাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মমতারূপ অস্ত্রদ্ধারা নিবৃত্ত করিতে 
অসমর্থ হইলে, আমিলেন তাহাদের গর্ভধারিণী তীহার সন্তান সন্ততির 
হস্তে ধৃতা হইয়া, তাহার নিজগুণে মোহিত করিয়া তাহার, 
( পুরুষের ) সঙ্ধপ্চ্যুতি সাধন করিতে---তাহার পরিপূর্ণ মমতার দ্বার 
উদঘাটন করিয়া। এই পুরুষের ন্যায় রামও যখন দেহরূপ গৃহের 
মমতা ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনেচ্ছায় প্ররুতিজাত দেহের সমস্ত 
আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য কঠোর সাধনা করিতেছেন, 
তখন সেই সমস্ত আকর্ষণই সমষ্টিবূপে তাহাদের সমষ্টিশক্তির 
প্রয়োগে তাহাকে অভিভূত করিয়া শেলের ন্যায়ই তাহাকে বিদ্ধ 
করিল। সেই শেল রাম ভগ্ন করিলেন, তাহাকে সমূলে উত্তোলন 
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করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ সেই শেল ভঙ্গ হওয়াতে তাহার, 
গুরুত্ব বা ভার অনেকটা লাঘব হওয়াতে যেন সেই সমষ্টি শক্তির 
বলও অনেকটা লাঘব হইল। রাম যদি তাহ! একবারে উত্তোলন: 
করিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন তাহা! হইলে সেই 
সমষ্টিশক্তিরপ যোগ বিস্বের হস্ত হইতে চিরতরে নিজকে মুক্ত করিয়া 
স্বাধীন হইয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্ত 
তখনও তাহার সাধনার সিদ্ধি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হয় নাই। তাই 
যোগ ভঙ্গ হইল এবং তিনি করমর্দন করিয়াই আবার বাহাজগতের 
জ্ঞানে লিপ্ত হইলেন, যেমন নিদ্রোখিত ব্যক্তি করমর্দন করিয়া পূর্ণ 
জাগরিত হয়। আর যোগীরাও যোগভঙ্গ হইলে এইরূপ করমর্দিনে 
যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়। ইহাই স্ুষেণ রূপে দেখান হইয়াছে । 

রামের এই যোগাচরণের প্রণালিটা, বাল্মীকি কিরূপ রচনাচাতুষ্যে 
প্রচ্ছন্নভাবে রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য । সুগ্রীব 
স্থষেণকে গুল্সে স্থাপিত করিলেন। গুলা অর্থে উদরস্ফীতি। উদরের' 
নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্ফীত হওযাতে তাহা গুল্সাকার। অর্থাৎ 
বাম গরীব! আড়ষ্ট করিয়া উদরের নিম্স্থানে ছুই কর যেন করমর্দনের 
মতই বিন্যস্ত করিলেন। তারপর মে মহোদর রাক্ষকে বধ করিল। 
অর্থাৎ বাহির হইতে বায়ু সংগ্রহ করিলে উদ্দরের যে শ্বীতি হয় 
তাহাই মহোদর | সেই স্ফীতি বশতঃ যে অস্বস্তি হয় তাহাই মহোদর | 
গ্রীবা সাহাধ্ে গ্রীবাতে মন নিবেশ করিলে সেই অস্বস্তি দুর হয়। 
তাই যেন স্থুগ্রীব মহোদর রাক্ষপকে বধ করিল। তারপর আসিল 
বিরূপাক্ষ। মহাদেবের ভ্রমধ্যস্থলে তৃতীয় জ্যোতির্ময় আখি বা অক্ষি 
থাকাতে তাহার নাম বিরূপাক্ষ। সুতরাং ভ্রমধ্যস্থ জ্যোতিরই 
প্রতীক বিরূপাক্ষ। গ্রীবা সোজা করিয়া পূরক বায়ু গ্রহণের পর 
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এই ভ্রমধ্যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। তাহা প্রাকৃত চক্ষু হইতে 
অন্তবিভাপিত জ্যোতি । তাহাকে তিরোহিত করিতে না পরিলে 
নীচের দিকে হৃদয়স্থানে মনের গতি হয় না। ইহাই যেন স্থুগ্রীব 
কর্তৃক বিরূপাক্ষ বধ। তাহার পর অঙ্গদ, মহাপার্খ নামক রাক্ষদকে 
বধ করিল। যোগালনে সরলভাবে বমিলে দুই পার্থের কোমর ও 
ও দেহের দুই পার্শ যেন আড়ষ্ট হইয়াই তাহাতে অস্বস্তি উৎপন্ন 
করে। তখন সেই অঙ্গকেই একবার সঞ্তালন করিয়া সেই আডষ্টতা দূর 
করিয়া সেই অস্বস্তির নিরাকরণ করিতে হয়। অঙ্গদ__অঙ্গং দদাতি 
চেষ্টঘতি অঙ্গং। অঙ্গের চেষ্টা করিয়া তাহাকে কাধ্যকরী করার 
প্রতীকই অঙ্গদ-অঙ্গ+দা+ক। বাঁম যখন উক্ত প্রকার সমস্ত যোগের 
বাহ্ার্জ গুলি সাধন করিলেন অর্থাং 'গীব। সোজা করিয়া মাভির 
নীচে করদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া উদরের রুদ্ধ বায়ুকে স্থির করিয়া, জমধ্যস্থ 
জ্যোতিকে স্থানচ্যুত করিয়া, অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা তজ্জঞনিত অস্বস্তি 
দ্র করিয়া, মনকে হৃদয় স্থানের দিকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্ট! করিলেন 
তখন আবিভূর্তি হইল সেই অন্তস্থিত রাবরূপ রাবণ। বাম পৌরুষ 
সহকাবে তাহাকে মনের শ্রবণ হইতে তিরোহিত করিবার আপ্রাণ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন সেই একটা ঘণ্টার বব অষ্টঘণ্টার 
ঘোর উচ্ছরবে বদ্ধিত হইয়া বামকে বিধ্বস্ত করিল-_যেন সমস্ত প্রকৃতি 
তাহার বুহৎ রব লইয়া আক্রমণ করিল। রাম সেই রব শুনিতে 
শুনিতে অজ্ঞান হইলেন, তাহার মনও যেন লুপ্ত হইল। তখন ক্রমে 
সেই অজ্ঞানতা আস্তে আস্তে অপশ্থত হইতে আরম্ভ করিলে, তিনি 
করমর্দনে জাগ্রত হইলে তাহার মন পুনরায় সেই হনুযুক্ত নাসিকা 
পুট দৃষ্টি করিল। রাম সেই নাসাপুট দৃষ্টি করিয়াই তাহার মনকে 
হন্ুঘুক্ত (হম্নমান) করিয়া অভ্যন্তরে চালিত করিয়াছিলেন যেন 


লক্ষণের শক্তিশেলে পতন ৩৯৭ 


হনুমান উষধ আনিতে গিয়াছিল এবং ষধ চিনিতে অসমর্থ হইয়া 
রাশীকৃত লতা রূপ অন্ধকার রাশি লইয়া আসিল অর্থাৎ সেই বক্ষাতভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়! যাহা অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল তাহ! না! পাইয়া ফিরিয়। 
আমিল। তাহার প্রত্যাবর্তনের পরেই রাম জাগরিত হইলেন। 
অর্থাং হন্ুযুক্ত মন অভ্যন্তর রূপ পর্বতশিথরে যাইয়া আবার হন্তৃতেই 
ফিরিয়া আসিল। রামের পৌরুষ ক্ষণতরে বিধ্বস্ত হইয়া আবার 
পুনরুদ্দীপিত হইয়া লক্ণরূপে তাহাকে মোংসাহ করিল। রাম 
পোরুষের এইরূপ পরাজয়ে হতাশ হইয়| হতোত্সাহ হইয়া বলিয়াছিলেন 
যে, যে পৌরুষ বলে তিনি সাধন করিবেন সেই পৌকুষ যখন 
রবকে দমন করিতে সমর্থ হইল না তখন তাহার আর সাধনায় 
কোনও ফলোদয় হইবে না। তাই বলিয়াছিলেন যখন লক্্ণই নাই 
তখন আর আমার যুদ্ধের গ্রয়োজন নাই। তখন হতাশ্বাস রামের 
মনে স্কটলগ্ডের রাজা রবার্ট ক্রসের (180)07৮ 810৫) ন্যায় 
ুপ্তপ্রায় পৌরুষের আবির্ভাবেই উত্সাহ সঞ্চার হইল, তাই লক্ষণ 
বলিয়াছিল, “আপনি গ্রতিষ্ঞা তর হইবেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে 
রাঁবণকে বধ করিতে অগ্রসর হউন।” 


০০০ 


ভ্রমোভ্রিথশ প্পক্রিচ্ছেি 





রাবণ বধ 


লক্ষণের সেই বীর্ঘোদ্বীপক বাক্যে রাম প্রবুদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে 
বর্তমান রাবণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
'আকাশস্থিত ইন্ত্র রামকে ভূমিতলে ও রাবণকে রথোপরি অবস্থিত 
হুইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, সারথি মাতলিকে বলিলেন “মাতলে ! 
শীঘ্ব আমার রথ লইয়া রামের নিকট যাঁও এবং তাহাকে রথে স্থাপন 
করিয়া তাহার সাহাযা কর। তখন মাতলি রথ লইয়! রাম সকাশে 
উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলে রাম সেই রথে আরোহণ 
করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের শরাঘাতে 
রাবণ হতচেতন হইয়া পতিত হইলে রাম আর কোনরূপ বিক্রম 
গ্রকাঁশ করিলেন না। তখন রাবণের সারথি রথ লইয়া প্রস্থান করিল 
রাবণ চেতনা লাভ করিয়া সারথিকে ভতসনা করিলে সে পুনরায় রথ 
ফিরাইয়া আনিল। তখন রাবণ আবার রামের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত 
হইল। তখন দ্বেবগণের সহিত যুদ্ধ দেখিবার জন্য আগত ভগবান 
অগন্তয রামচন্দ্রকে যুদ্ধে ক্লান্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া ও বাবণকে যুদ্ধার্ 
সম্মুথে অবস্থিত দেখিয়া রামের সমীপে আসিয়া কহিলেন “হে মহা 
বাহো রাম! যদ্বার। তুমি এই সমস্ত শক্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
হইবে, আমি তোমাঁকে সেইরূপ একটী গোপনীয় স্তব বলিতেছি। 
রাম তুমি শক্র বিনাশন অক্ষয় ও পরম মঙ্গলকর গুহা সনাতন আদিত্য 
দয় নামক ্তব শ্রবণ কর। 


রাবণ বধ ৩৯৯ 


“দেবতৈশ্চ সমাগম্য দরষ্,মভ্যাগতো রণম্‌। 

উপগম্যাব্রবীদ্রামমগন্ত্যো ভগবাং স্তদা | 

রাম রাম মহাবাহো শৃঙ্গ গুহাং সনাতিনম্‌। 

যেন সর্বানরীন্‌ বস সমরে বিজয়িয্যসে ॥ 

আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্ধবশক্রবিনাশনম্‌। 

জয়াবহৎ জপং নিত্যমক্ষয়ম পরমং শিবং ॥৮ 
এই দীর্ঘস্তব পাঠক মূল রামায়ণ পাঠে অবগত হইবেন। বাহুল্যভয়ে 
,আমরা মাত্র প্রয়োজনীয় অংশ ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। 
এই নিত্য, অক্ষয়, পরম শুভ, সর্বশক্র বিনাখন জয়দাতি সর্ধবমন্গল 
মঙ্গলদীয়ক, সর্বপাপ বিনাশক, চিস্তাশোক প্রশমনকারী, আয়ুবদ্ধন 
আদিত্য হৃদয় জপ কিরূপ? ইহা দেবাস্থুর নমস্কৃতং | “পূজয়ন্ 
বিবন্বন্তং ভাস্করং ভূবনেশ্বরমূ।” ভুবনেশ্বর ভাক্করকে আরধনা কর। 
এই দৃষ্ঠমীন দেব ভাস্কর অতুল এশ্বধ্য সম্পন্ন সমস্ত দেবের আত্মাম্বরূপ 
এবং সর্ব দেবাস্থরের নমস্কৃত। সমস্ত দেবাহ্ছর ও সমস্ত লোকের 
পালন কর্তা ব্রদ্মা, বিষু শিব, স্বন্দ, প্রজাপতি” সর্বদেবাত্মক 
এষ দেবাস্থরগণান্‌ লোকান্‌ পাতি গভন্তিভিঃ। এ ব্রহ্মা চ 
বিষুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ গ্রজাপতিঃ1” ইনিই মহেন্্র ধনদকুবের, কাল, 
যম, সোম, অপাংপতি বরুণ, পিতৃগণ, বস্থুগণ, সাধাগণ, অশ্বিনীকুমার 
দ্বয় মরুত, মন্থু, বাঁযু, বন্ধি, প্রজা, প্রাণ, খতুকর্তা, প্রভাকর আদিত্য 
সবিতা, সুধ্য, খগ, পূষা, হিরণ্যগর্ভ, আকাশের স্থ্টিকর্তী ব্যোমনাথ 
খগ, যজুঃ সাম বেদের প্রতিপাদ্য “সামপারগ”, সর্বকাধ্যের উৎপত্তি 
হেতু জন্য সর্বভাবোন্তবঃ সমস্ত বিশ্ব পালন করার জন্য বিশ্বভাবনঃ 
তেজ সকলের চিন্ময় তেজন্বরূপ “তেজসামপি তেজন্বী স্থষ্টি কর্তা ব্রন্ষা, 
পালনকর্তা বিষু এবং সংহারকর্তা ঈশানকে স্বন্ব কার্যে প্রবর্তিত করেন 


8 ০০ রামায়ণবোধ 


জন্য “ত্রন্ষেশানাচ্যুতেশঃ 1” এইরূপে সেই আদিত্য হৃদয়ের স্বরূপ বর্ণনা 
করিয়া অগন্তা খষি রামকে বলিলেন “রাম! তুমি একাগ্র হইয়া 
দেবদেব জগৎ পতিকে এই মন্ত্রে তিনবার জপ করিয়া আরাধনা 
করিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে । 

“পূজয়ন্বৈনষেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্‌। 

এতভ্রিগুণিতং জপ্তা যুদ্ধেু বিভয়িষ্যতি। 

অস্মিন্‌ ক্ষণে মহাবাহে। রাবণং তং জহিম্যসি |” 
অগন্ত্য খধির নিকট এই রূপ শুনিয়া রাম গ্রীতভাবে, সংযত আত্মবান্‌ 
চিত্ত হইয়া নিজেকে ধারণা করিলেন। “ধারয়ামাস স্প্রীতো রাঘবঃ 
প্রধতাত্মবান্‌॥” পরে চিত্তশুদ্ধি করিয়া আদিত্যের দিকে নিরীক্ষণ 
করিয়া এই আদিত্য হৃদয় মন্ত্র তিনবার জপ করিলেন এবং হষ্টচিত্তে 
বাবণকে সম্মুখে দেখিয়। যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইলেন । 

রাম, রাবণের সহিত ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ করিতে করিতে 

রাবণের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তৎপরক্ষণেই সেইরূপ আর 
একটা মুণ্ড উঠিয়া রাবণের স্বন্ধে :যোজিত “হইল । এইরূপ একশত 
মুণ্ড ছেদন হইল, তথাপি রাবণের প্রাণান্ত হইল না। এইবূপে 
পুনরায় আকাশ, ভূমি এবং কখন বা পর্বত শূঙ্গের উপরিভাগে সেই 
ছুই কামচারী রথিপ্রবরের তুমুল ও রোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ত হইল। 
সেই যুদ্ধ দেখিতে দেবতাদিগের সর্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। 

“তত্প্রবৃত্তং মহাযুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণং | 

অন্তরীক্ষে চ ভূমৌচ পুনশ্চ গিরিমৃদ্ধনি ॥ 

পশ্য তাং তন্মহদযুদ্ধং সর্বরাত্রমবর্তত | 

নৈবরাত্রিং ন দিবপং ন মুহূর্তং ন চ ক্ষণম্‌ ॥ 
ইহার মধ্যে রাত্রি, দিন, মুহূর্ত অথবা ক্ষণকালের জন্যও সেই যুদ্ধের 


রাবণ বধ ৪০৯ 


বিরাম হইল না। পরে মাতলি, রামের ম্মরণার্থ কহিলেন--“হে 
বীর। আপনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় একি করিতেছেন । আপনি 
রাবণের বধের জন্ত ব্রহ্ধাপ্্র নিক্ষেপ করুন|” মাতলির বাক্যে, তিনি 
( রাম ) পূর্বের মহষি অগন্ত্য তাহাকে যে অবার্থ ব্রহ্মদত্ত শর প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার স্মরণ হইল এবং সেই প্রদীপ্ত বাণই 
গহণ করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই অস্্টী নিম্মীণ করিয়া উন্দ্রকে 
দিয়াছিলেন। সেস্ক অশ্থের বেগে পবন, ফলায় অগ্নি ও স্য্য, 
সর্ধবাঙ্গে আকাশময় ৷ সেই ব্রন্ষাস্ত্র পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃতের তেজোদ্ধারা। 
নিশ্মিত। 

“যস্ত রাজেষু পবনঃ ফলে পাবক ভাক্করী । 

শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ ॥ 

তেজসা! সর্বভূতানাৎ কৃতং ভাস্করবচ্চসম ॥” 
রাম বেদবিহিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই উত্তম বাণ ধন্ঠতে 
যোজনা করিয়া সন্ধান করিলেন। সেই বাণ রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
হইয়া রাবণের হৃদয় বিদারণ করিয়া, পুনরায় রামের তুণের মধ্যে 
ফিরিয়া আসিল! সেই অস্ত্রাঘাতে রাবণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। 
এতক্ষণে রাবণ বধ হইল। লঙ্কা যুদ্ধও শেষ হইল। 

এতিহাসিক রামের উপাখ্যানে, এই ইন্দ্র কতক মাতলি সারথি 

দ্বারা বিমানগামী রথ রামের সাহাষ্যার্থে প্রেরণ ও শরের রাবণ- 
বধান্তে পুনরায় রামের তুণমধ্যে প্রত্যাগমন ইত্যাদি অলৌকিক 
ঘটনাবলী সত্য হইলে আর এই উপাখ্যানের কোনও এতিহাসিক 
মূল্য থাকে না। ইহা এক বিষ্টুঅবতার রামের উপাখ্যানেই স্থান 
পাইতে পাবে। কিন্তু ইহাতে বাল্সীকির কি উদ্দেশ্য অস্তনিহিত 
আছে তাহাই অন্বেষণের প্রয়োজন । মাতলি শব্দের অর্থ কি? 
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মতং লাতীতি » মতল-_মত+লা+ক -মতলস্য অপত্যং। যথা 
মহাভারতে “মতস্ত্িলাক-রাজন্য মাতলি নাম সাঁরথিঃ।” ভ্রিলোক- 
রাজ ইন্দ্রের মতই মাতলি নামক সারথি। ইন্দ্র শব্দের অর্থ কি? 
ইন্দ্র ইন্দতি ইতি। ইদি পরমৈশ্বধ্যে তম্মাৎথ রণ ।- দেবরাজঃ 
পরমেশ্বরঃ। ইতি বেদাস্তঃ। “ইন্্র মায্াভিঃ পুরূরূপ ইয়তে” ইতি 
শ্রতি। শ্রেষ্ট, প্রথম । যাহার পরম এশ্বধ্য আছে, সেই পরমেশ্বর | 
ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রিয় শব্দ উৎপন্ন | ইন্দরিয়ং ইন্দ্রস্তাতনোলিঙ্গমন্ুম- 
পকম্‌। যাহা দ্বারা ইন্দ্র বা আত্মা প্রকাশ হয়। জীবমাত্রেরই দেহে 
আত্মা আছে, আর সেই দেহস্থ যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা বা যাহার 
সাহাযো আত্মার কার্ধা প্রকাশ হয়, তাহারাই ইন্দ্রিয়। স্বতরাং 
ইন্দ্র অর্থে আত্মাই। মতল, ইন্দের মত কিরূপে হইল? লঃ 
লাতীতি লা+অচ-ইন্দ্রট। স্কৃতরাং মতল শবের অর্থ ইন্ডের মৃত 
আর তাহারই অপত্য ইন্দ্রসারথি মাতলি। কাহারও মত তাহার 
মনের সাহায্যে বা মনরূপ বথেই যেন আরোহণ করিয়া চলাচল 
করে-_সেই মতরূপ সারথি করতক নিয়ন্ত্রিত হইয়া। তাহা হইলে 
আত্মারূপ ইন্দ্র, তাহার মতরূপ সারথি সহ তাহার মনরূপরথই 
রামের নিকট পাঠাইলেন। আত্মা সর্বত্রই এক | স্তৃতরাং রামেরই 
আত্মা, তীহার মতসহ্‌ তীহার মনকে পাঠাইলেন রামের নিকট। 
রামের মন দেহ পরিমাণ জ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং ভূমিতল 
রূপ আশ্রয় ছাড়িয়া যখন দ্রেহ শূন্যে উঠিতে পারেনা, তখন রামও 
তীহ্ার দেহ লইয়া শূন্যে উঠিতে পারেন না। পক্ষান্তরে রাবণ- 
শব্দের প্রতীক হওয়াতে শব্দ সক্ষম বিধায় সর্বস্থানেই ব্যাপ্ত হইতে 
পারে। কিন্তু সেই দেহ যখন আত্মার মনরূপী রথে উঠিল তখন 
দেহজ্ঞানও তিরোহিত হইয়া শুধু রহিল মন। আত্মার দেহ নাই, 
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কৃতরাং তাহার সর্ববব্যাপিত্ব বশতঃ, তাহার মনও সর্বব্যাগী। আর 
সেই আত্মার মতেই তাহার মন চালিত হইতেছে । মন তখন 
আত্মময় হইয়াছে । এই আত্মময় মনই কখনও অন্তরীক্ষে,। কখন 
ভূমিতলে, কখনও পর্বত শিখরে সেই সুক্্গামী রব শুনিতে শুনিতে 
তাহার অনুসরণ করিতেছে। 
“তগ্প্রবৃত্তং মহদ্যুদ্ধং তৃমুলং রোমহর্ষণম্‌। 
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌচ পুনশ্চ গিরিমূর্ধীনি |” 

রাম তখন মাত্র আত্মার উপলব্ধি করিয়াছেন, যেন আত্মাই তাহাকে 
প্রেরণা দিতেছে । কিন্তু তাহার আত্মস্বরূপ সিদ্ধ হয় নাই । আত্ম- 
স্বরূপ সিদ্ধ হইলে মনের লয়েই তাহা হয়। আত্মন্বরূপ সিদ্ধি 
অপরোক্ষ অনুভূতিতে হয়। এ রাবণ রূপ শব কখনও আসিতেছে 
কখনও যাইতেছে । কখনও যেন ভূমিতলে কথন পর্বত শিখরে 
কখনও আবার শূন্যেই যেন তাহা শ্রুত হইতেছে । কেননা দশানন 
বা দশদিক হইতে উখিত শব্দ সর্ধত্রব্যাগী। তাই রামের মন 
তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া তাহাকে বধ বা লয় করিবার 
জন্য সর্ধত্র তাহার অন্থসরণ করিতেছে । এই আত্মার ,সম্বর্ধে উপলব্ধি 
রামের কখন উদিত হইল? যখন কিছুতেই রাবণ বধ করিতে 
পারিতেছেন নাঁ অর্থাৎ শব্দকে লয় করিতে পারিতেছেন না। 
তাহার মন যখন শ্রবণ শক্তিতেই নিবদ্ধ, তখন তাহার ম্মরণ 
হইল সেই ত্র্গবিদ্‌ গুরুর উপদেশ__কিরপে বর্ম উপলব্ধি হইতে 
পারে। অর্থাৎ আত্মাতেই মন লয় করিয়া, নিজ দেহস্থিত প্রতাগ, 
আত্মার উপলদ্ধি হইলেই সেই প্রত্গ আত্মাই যেন ব্রন্ষের শর হয়, 
আর সেই শররূগী আত্মাই শর হইয়া পরমাত্মা বূপ তাহার নিজ 
স্বরূপে যাইয়া তাহাতে মিশাইয়া যায়, অর্থাৎ পুরে বদ্ধ আত্মারূপ 
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পুরুষ তাহার পুর ভগ্ন করিয়া সর্বত্র ব্যা্ধ হয়, যেমন কলসির 
অভন্তরস্থ শুন্য আকাশ কলসিভঙ্গে সর্বব্যাপী শূন্য আকাশেই মিশিয়া 
যায়। এই প্রত্যগ আত্মাই যেন আদিত্য আর তাহার হৃদয়ে বা 
অভ্যন্তরে যে মগ্লাধিষ্ঠিত আদিত্যের জ্যোতি প্রদাতা ভর্গ। 
তাহাই সর্বব্যাপী আত্মা। তাহার জ্যোতিতেই সমস্ত জ্যোতিষ মণ্ডল 
বিভাতিত। প্রত্যগ আত্মাকে সেই আদিত্যের মতই অনুভব করিতে 
হয়। আদিত্য যেমন তাহার জ্যোতি দ্বারাই মনকে আকুষ্ট করে, 
তেমনই এই দ্রেহস্থ আত্মা তাহার জ্যোতি দ্বারাই প্রথমে মনকে 
আকর্ষণ করে। তাই জ্যোতি বিকীর্ণকারী দেহস্ব আত্মাই দেহের 
হৃদয়স্থ আদিতা বা আদিত্য-হৃদয়। আর আদিত্য হৃদয়ের যাহ! 
স্তব অগন্ত্য খষি রামকে জপ করিতে বলিলেন তাহা সেই আদিত্যরূপ 
হৃদয়স্থ আত্মারই পরমাত্মারূপে মহিমা প্রকাশক । এই উপদেশই 
অগন্ত্য ধষি বামকে পূর্বে তাহার আশ্রমে দিয়া, বলিয়াছিলেন সেই 
জ্যোতিরূপিণী সীতাতে মন সতত রত রাখিবে। এখন রামের 
সেই গুরু অগন্ত্ের সেই উপদেশ মনে হইল, তাই যেন সেই গুরুই 
তাহার মনে উদ্দিত হইলেন। ইহাই অগস্তাখষির দেবগণের সহিত 
রামকে উৎসাহিত করিবার জন্য শৃম্পপথে আগমনের তাতৎপর্ধা । 
প্রকৃত পক্ষে দেহধারী অগন্তা যে, তনুহ্র্তে তথাতে আসিয়াছিলেন, 
তাহা সম্ভব নয়। কেননা দেহধারী লোক শূন্য পথে গমনাগমন 
করিতে পারে না। বিদেহ অগস্তযই রামের মনে উদ্দিত হৃইয়াছিলেন। 
রাম প্রথমে ভাস্কর আদিত্যের স্তব করিতে করিতে তন্ময় হইয়া 
সেই আদিত্যমগুলাধিষ্ঠিত পুরুষেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছেন। সেই পুরুষ কিরপ? খগবেদের স্থর্যের স্তোত্রের 
একটা সৃক্তে আছে £-_ 
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“হংস শুচিযদ্বস্থরস্তরিক্ষদদ্‌ হোতা বেদিষদতিথি ছুরোণসৎ 
ঘৃষদ্বরসদৃতসদ্ধোমসদবজা গোজাঃ ধতজা অদ্রিজা! খতং বৃহৎ |” 
কঠোপনিষদে এই খগবেদের মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া যেন যম করুক 
নচিকেতাকে আত্মার স্বরূপ বুঝান হইতেছ। শঙ্কর ভাযে ইহার 
এইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে--আত্মার সর্বশরীরে তুল্যরূপে ব্যাপ্তি 
বশতঃ, সমস্ত বস্তর সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরমাত্মা ও স্থধ্য উভয়েই 
হংস পদবাচ্য অর্থাৎ তিনি সর্ধত্র হনন্‌ (গমন) করেন বলিয়া 
হংস। ন্বর্গরূপ শুচি প্রদেশে বাস করেন বলিয়া শুচিষৎ সর্বলোকের 
স্থিতি সাধক বলিয়া বস্থু; বাযু রূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন বলিয়া 
অন্তবিক্ষপৎ। শ্রুতিতে যে অগ্রিকে হোতা বলা হইয়াছে, সেই 
অগ্নিরূপে হোতা, পৃথিবীরূপে যজ্ঞ বেদীতে অবস্থান করেন বলিয়া 
বেদিষৎ; অতিথিরূপে অর্থাৎ মোমরসরূপে ছুরোণে (কলসে ) বাস 
করেন বলিয়া অতিথি ও ছুরোণসৎ। নৃতে (মন্তষ্কে) অবস্থান 
করেন বলিয়া বৃষ) সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে অবস্থান করেন বলিয়া 
বরসৎ 7 শঙ্খও মংস্যাদি রূপে জলে জন্মধারণ করেন বলিয়া অবজা; 
গোরূপা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গোজা; খত অর্থ সত্য 
-_-অবশ্যন্তাবী কশ্মফল, তাহাতে প্রকটিত হন বলিয়া খতজা; এবং 
পর্বতে গ্রকাশ পান বলিয়া অদ্রিজাঁ; আর তিনি স্বয়ং সত্যন্বরূপ 
এবং মহৎ। আবার বলিয়াছেন “অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌ 
আত্মাহস্য জস্তো নিহিতো! গুহায়াং ॥” এই আত্মা পরমাণু অপেক্ষাও 
অতিশয় সবক, এবং আকাশাদি মহৎ পদার্থ অপেক্ষাও অতিশয় 
মহান্। তাই তিনি মনুষ্য দেহ বা প্রাণিগণের হৃদয় গুহায় নিহিত 
আছেন। “তমক্রতুঃ পশ্ততি বীতশোকো৷ ধাতু প্রসাদান্মহিমান 
মাত্সনঃ |” ' নিষ্কাম ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া মন প্রভৃতি ধাতুর 
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( ইন্দরিয়ের ) প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার ফলে আত্মার সেই মহিমা 
সাক্ষাৎকার করেন। 

এই আদিত্যই জ্যোতি রূপে, রাম নিজ হৃদয়ে পূর্বে দেখিয়া 
ছিলেন। তাহাই আবার দেখিবার জন্য, তাহারই ধ্যান করিতে 
করিতে অগন্ত্য খষির “এই সীতাতে সতত রত থাকিয়া তাহার 
প্রীতি সাধন করিবে উপদেশ তাহার মনে হইল। আর মনে হইল 
সেই স্তবে যে আদিত্যের হদয়রূপ আদিত্য মগ্ডলাধিষ্টিত পুরুষ বাঁ 
আত্মা। এই ঘ্তব সহ উপদেশ তিনি অগন্তের আশ্রমেই তাহার 
নিকট পাইয়াছিলেন, এবং এই আদিত্যকেই তিনি (বালীকি ) 
সীতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন । অদ্দিতিতে জন্ম বলিয়া আদিত্য । 
ন+দিতি-অদ্িতি-যাহার খণ্ড নাই। এই অসীম অনন্ত অখণ্ড 
আকাশরূপ শূন্য সত্তা হইতে আদিত্যরূপ জ্যোতি্ময় পদ্রার্থ যেমন 
উদ্ভুত হইয়া তাহারই ক্রোড়ে, উদয়, বর্ধন ও অস্তরূপ মৃত্যু, 
প্রত্যহই প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনি যে অসীম, অনন্ত সত্তা হইতে 
এই হৃদয়স্থ আদিত্য বা সীতারপ জ্যোতি, প্রকাশিত হইতেছে, 
বদ্ধিত হইতেছে, আবার লয় পাইতেছে, তাহারই উপদেশ 
অগন্তাঞ্চষি রামকে দিয়াছিলেন। তাই রাম সেই ভাস্কর প্রত্যক্ষ 
সধ্যের ধ্যান হইতে ভাস্কর সৃয্যের জ্যোতি প্রণিধান করিয়া, ধ্যানস্থ 
হইয়া ক্রমে সেই অগ্রত্যক্ষ আত্মার প্রণিধান করিবার পন্থা 
পাইলেন, এবং আত্মার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হইল। এখনও 
তাহার আত্মদর্শন হয় নাই বা স্বরূপ সিদ্ধি হয় নাই। রামের মন, 
আত্মময় হইয়া আত্মার মতেই বা আত্মার মতই সর্বত্র গমনশীল 
হইয়াছিল। তবুও রাম রাবণকে বধ করিতে পারিতেছেন না 
দেখিয়া, সেই আত্মাই যেন তাহার মত প্রকাশ করিলেন তাহার 
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মাতলিরূপে--“আপনি ব্রঙ্ষাপ্ত্র প্রয়োগ করুন|” তাই মাতলি বলিলেন 
“বিহ্জাম্মৈ বধায় ত্বমস্ত্রং পৈতামহং প্রভো। 
বিনাশকালঃ কথিতো যঃ সথরৈঃ সোহ্য বর্তৃতে ॥” 
তাহার (রাবণের ) বধার্থ পিতামহ দত্ত ব্রদ্ষান্্ নিক্ষেপ করুন। 
অগ্য বাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে ।” এই অগন্ত্া কর্তৃক 
্রহ্ষদত্ত শরের কথা বা তাহার আসন্ন মৃত্যুকাল মাতলি কিরূপে 
জানিল? তাই আত্মাই জর্ধত্র ব্যাপ্তি বশতঃ রাবণের দেহ 
ত্যাগ করিবার যে তাহার সময় আসিয়াছে, তাহার সেই মত 
মাতলিরূপে রামের মনের গোচরে আনিলেন। রাম গুরু অগন্তোর 
আদিত্য হদয় ক্তবটা ম্মরণ করিয়! তাহার মশ্ম প্রণিধান করিলেন, 
কিন্তু সেই গুরই সেই প্রণিহিত বিষয় প্রাপ্তির উপায়ম্বূপ যে 
্শ্মদত্ত শরের কথা বলিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে ততক্ষণ বিস্বৃতই 
ছিলেন। এখন আবার আত্মাই তাহাকে তাহা ম্মরণ করাইয়! 
দিলেন, যেন বলিলেন আমাকেই শররূপে প্রণিধান করতঃ আমাকেই 
নিক্ষেপ কর। তাহা হইলে আমি আমার স্বরূপের নিজ মভিমায় 
তোমার নিকট প্রকাশিত হইলে, আর তোমার দেহবদ্ধ পুরুষের 
জ্ঞান বা অভিমান থাকিবে না। দেহস্থিত বদ্ধ আত্মা বা পুরুষই 
যখন তাহার স্বমহিমা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তখন এই 
দেহস্থিত বুদ্ধি মনাদি ইন্দ্রিযগণকে যেন বদ্ধ বাণ্পের ন্যায় চাপ 
দিয়া তাহার অস্তিত্বের অন্থৃভূতি দেহীকে জানাইয়া দেন। রাম 
আত্মারূপ শর সন্ধান করিয়া তাহার লক্ষ্যে পৌছিলেন। লক্ষ্যবেধ 
করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে মনকে বিচ্যুত করিয়া সেই 
একটা পদার্থে বা লক্ষেই মন স্থির করিতে হয়, যেমন দ্রোণাচাধ্য 
কতৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অজ্জন বলিয়াছিলেন তিনি কেবল পন্মীর 


৪০৮ রামায়ণবোধ 


চক্ষুই দেখিতেছিলেন। আবার বেদব্যাস কত মহাভারতে উল্লিখিত 
না হইলেও জ্ঞানী কবি কাশীরাম দাস যে দ্রৌপদীর স্বয়স্বরে, লক্ষ্য 
বিদ্ধনের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও এই আত্মাবূপ লক্ষ্যই, তাহা 
তাহার বর্ণনা হইতেই স্ুীগণ বুঝিতে পারেন। পঞ্চ ক্রোশ (এক 
আধক্রোশ কম বেশী নহে) উদ্ধে শূন্যে মৃতস্যচক্ষুরূপ লক্ষ্য স্থিত। 
ইহা শূন্যে কোন্‌ অবলম্বনে ঝুলিতে পারে, আর পঞ্চক্রোশ উচ্চ 
মঞ্চ নিশ্বাণ কতদূর সম্ভব তাহাও সকলে অনুধাবন করিতে পারেন। 
পাচ হাজার বত্সর পূর্বের মিশরের “পিরামিড” এখনও সেই 
দ্রেশের লোকের স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান থাঁকিলেও, 
ভারতবাসী আমাদের সেই সমসাময়িক কালের বা তাহারও পরবর্তী 
কালের বাল্ীকি বণিত অযোধ্যার বা ব্যাস বরিত কৌরব রাজ্যের, 
ময়দানবের বা মন্তয্যানিশ্মিত কোন স্থাপত্যের নিদর্শন দৃষ্টিপথে না 
আসিলেও, অতীত গৌরবের আস্ফালন আমাদের বাক্যাড়ম্বরেই 
পধ্যবসিত হয়। অথবা সে সমস্তই ময়দানবের মায়া বাঁ ইব্্রজালে 
নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহা তদ্বংই অন্তহিত হইয়াছে। 
স্কৃতরাং জ্ঞানী কাশীরাম দাস বণিত সেই লক্ষ্য আত্মারই প্রতীকৃ। 
পঞ্চক্রোশ অর্থে পঞ্চকোষ। আত্মা পঞ্চকোষে দেহে আবদ্ধ থাকেন। 
অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ এই পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ 
রূপ বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইলে আত্মা তাহার তুরীয় অবস্থা 
অর্থাৎ স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই পঞ্চ কোষের উপরে একটী 
চক্র অনবরত ঘুরিতেছে । লক্ষ্য বিদ্বনকারীকে সেই লক্ষ্য মন্ের, 
ভূমিতলস্থ জলাধারে, প্রতিফলিত প্রতিবিন্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, 
উর্ধ হস্তে ধন্থ ধারণ করতঃ শর নিক্ষেপ দ্বারা সেই সদা ঘৃণিত 
চক্রের অতি সুক্ষ রন্ধ, মধ্য দিয়া সেই মত্ন্তের চক্ষু বিদ্ধ করিতে 
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হইবে। অন্য রাজারা দূরে থাকুক গুরু দ্রোণাচাধ্য পারিলেন না। 
তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া সেই 
অনিন্দানুন্দরী কন্ঠা দুর্বৃত্ত পাপাচারী শিশ্ব দুধ্যোধনের হস্তে দিয়া 
তাহার দ্রুপদ কর্তৃক পূর্ব অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন। স্ব- 
ধর্শচাত ব্রাহ্মণ দ্রোণ ইতিপূর্ববে অজ্জুন প্রভৃতি শিষ্য সহায়ে ক্রুপদ্দের 
রাজ্য জয় করিয়া তাহা তাহাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়াও যেন 
তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতাথ করিয়া তৃপ্ত হন নাই। 
স্থৃতরাং সেই অবিশুদ্ধ চিন্তা তীহার মনে উদ্দিত হওয়াতে তাহার 
আত্মা, কলুষিত মনের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইতে পারিলনা। 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শম দম প্রভৃতি ব্রা্ষণোচিত 
শীলআচরণের অভ্যাস করা চাই । তিনি বিমুখ হইলে, আসিলেন 
আবাল্য ব্রহ্মচারী ভার্গব শিষ্য জিতেজ্িয় ভীম্ম। কিন্ত তাহারও 
মন অশুদ্ধ হইল শিখণ্ীর দর্শনে । ঘ্ুণিত হেয় নপুংসক দেখিয়| 
তিনি ধন্ুত্যাগ করিলেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্বত্র 
আত্মা বিরাজিত এই জ্ঞানে হেয় উপাদেয় বলিয়া কোন 'প্রাভিদ- 
শূন্ত-ঘন হওয়া :গ্রয়োজন। তখন আসিলেন দ্বাদশবর্য কঠোর 
্রহ্মচরধ্যাঁচারী, সর্ধশ্রে্ঠ প্রলোভনরূপ ভ্রিলোকের আকাজ্জনীয়া উর্বশীর 
যাচঞা প্রত্যাখ্যানকারী, তপগ্রভাবািতদেহ অজ্ভ্রন। সর্ববকামনাবিজয়ী 
বিশুদ্ধমনা অজ্জুন একাগ্রচিত্তে আত্মার দেই পর্চকোষরূপ বন্ধন 
উন্মুক্ত করিলেন--ঠাহার সাধনার ফলে। তীহার একাগ্র নিয়দৃষ্টিতে- 
নিবদ্ধ মন দেখিল ন|! পেই জলে প্রতিফলিত মংস্য প্রতিবিস্ব-__ 
দেখিল তাহার প্রাপ্য লক্ষ্য তাহার হৃদয় গুহার নিহিত আত্মা, 
আর তাতেই স্থিত হইয়া তিনি সেই পঞ্চকোষের উর্ধে উঠিয়া 
তুবীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। হরধন্র্জজে রাম পাইয়াছিলেন 
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একপক্ষে অযোনিজ1 সীতাজ্যোতি এবং অন্য পক্ষে জনকাত্মজা 
জানকী। আর এই লক্ষ্যবেধ করিয়া অঙ্জুন একপক্ষে পাইলেন 
আত্মার যুক্ত তুরীয় অবস্থা যজ্ঞাগ্নি হইতে উখিতা অযোনিজা 
পাঞ্চালী কৃষ্ণা । পঞ্চমহাভূত যেখানে লয় হইয়া যায়, তাহাই পঞ্চল 
দেশ। আর সেই দেশে যে বাস করে সেই পাঞ্চালী-আত্মা। আর 
ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া পাওয়া যাঁয় কৃষ্ণ তাহারই স্ত্রী লিঙ্গের প্রতীক 
রুষ্ণা। তাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণা অভেদ্য সহচর ও সহচরী। আর অন্পক্ষে 
পাইলেন দ্রপদাত্বজা--দ্রৌপদী । এই কাশীরামের বণিত অজ্জন 
আর শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতার মম গ্রহণে অসমর্থ অথবা বিস্ৃত অজ্জনে 
কত প্রভেদ! কাশীরাম দাস যে আত্মজ্ঞানের রস আস্বাদন 
করিয়াছিলেন তাহা তাহার এই বর্ণনাতেই প্রকাশিত। রামও 
এইরূপ লক্ষ্য বিদ্ধন দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তুরীয় অবস্থাতে 
উপনীত হইয়! সর্বাতুময় হইয়াছিলেন। রামের সেই ব্রঙ্গাত্্ নিক্ষেপে 
রাবণরূপ বব চিরতরে অন্তহিত হইল। রামের স্বরূপ সিদ্ধি হইল। 
রামের সমাধিরূপ ন্থযুপ্তি, জ্ঞান সহকারে হইল, আর তিনি সেই 
স্ুযুণ্তির আরামের ন্তায় আরাম প্রাপ্ধ হইলেন। দাশরথি রামচন্দ্র 
অগন্ত্য গ্রদশিত পথে, বাল্ীকি বণিত অয্ণে, সাধনা বলে অগ্রসর 
হইয়া, নিজ পৌরুষ সাহায্যে আত্মারাম হইলেন--রাঁম 'হইলেন-__ 
রামপদ্ প্রাপ্ত হইলেন। এ রামের অর্থ তাহাই যাহা আত্মজ্ঞানী 
কবি বলিয়াছেন 
“যম্মিন্‌ রমস্তে মুনয়ঃ বিদ্যয়া জ্ঞান বিপ্লবে । 
তং গুরু প্রাহ রাম রমণাদ্রাম ইত্যপি ॥” 

যে স্থানে বা অবস্থায় মুনিগণ পরাবিদ্যার সাহায্যে বা জ্ঞানেরও 

লয় হইলে উপনীত হইয়া রমস্তে কিনা আরাম প্রাপ্ত হয়েন, সেই 
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অবস্থাকেই, তদ্ধিষয়ে অভিজ্ঞ গুরু, রাম নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
ইহাই, বা রামত্ব প্রাঞ্চির অবস্থাই এবং সেই প্রাপ্তি সিদ্ধির জন্য 
কোন পথ অবলম্বন শ্রেয়, সেই অয়ণ রূপ পন্থাই বাল্সীকি তাহার 
রামায়ণে দ্েখাইলেন। ইহা তাহার নিজ সাধনাতেই উপলব্ধ এবং 
অনুভূত অয়ণ। 

বাল্ীকির এই বর্ণনায় ইহাই প্রদশিত হইয়াছে, যে সদ্‌গুরুর 
উপদেশ ও কৃপা ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ সিদ্ধ হয় না। আর একান্ত 
মনে তাহাকে স্মরণ করিলে আত্মজ্ঞানী গুরু পুত্রের-ন্যায় শিষ্বের 
সকাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়াই পারেন না। তিনি যেখানেই 
থাকুন সেই শিষ্কের প্রাণের ডাক তাহার নিকট পৌছিবে। অবশ্ঠ 
সে ডাকের সহিত প্রাণের আবেগ থাক চাই। তাই আত্মজ্ঞানী 
গুরু অস্তর্যামী। ইহা লেখক তাহার জীবনে অনেকবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । লেখকের মন যখনই বিচলিত হইয়াছে, তখনই তাহার 
কাতর আহ্বানে তাহার গুরুদেব অন্তর্যামী-ভগবান তিব্বতী বাবা, 
তাহার জীবিত অবস্থাতে যেমন অভয় দানে আশ্বাসিত করিয়াছেন, 
এখনও তীহার দেহত্যাগের পরও ঠিক সেইবূপই করিতেছেন । 
তাই পাতঞ্জলীতে, যোগের সিদ্ধি জন্য বৈরাগ্য, অভ্যাস ও ঈশ্বর 
প্রণিধান প্রভৃতি নানারূপ উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শেষে বলা 
হইয়াছে “বীতরাগ বিষয়মূ বা চিত্তম।” অর্থাৎ যদি অগ্রতাক্ষ 
ঈশ্বরাদি প্রণিধান দ্বারাও মনের একাগ্রতা লাভ ন| হয়, তাহা হইলে 
আর এক প্রত্যক্ষ অবলম্বন আছে যাহাতে মনস্থির করা সম্ভব। 
“বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতি পদ্দং লভতে” 
ইতি ভাস্ত। অর্থাৎ বীতরাগীর চিত্তে চিত্তার্পন। সিদ্ধ পুরুষের 
চিত্তে চিত্ত সংযোগ করিলেও একাগ্রতা জন্মিতে পারে । মহাপুরুষ- 
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দিগের নির্মল চিত্তধ্যান করিতে করিতে ক্রমে উৎকৃষ্ট সম্প্রজ্ঞাত যোগ 
বা একাগ্রতা জন্সিতে পারে। মন কোনও অপ্রত্যক্ষ পদার্থে লিপ্ত 
হইতে পারে না। মন ুক্ম নিরাকার, স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ মহাপুরুষের 
চিত্ধ্যান করিতে করিতে তাহার সেই চিত্তেই লয় হয়। তখন 
সাধকের চিত্ত যেন সেই মহাপুরুষের চিত্তময় হইয়া যায়। তাই 
রামের যখনই সেই বীতরাগ চিত্ত গুরু ভগবান অগস্ত্যের * কথা স্মরণ 
হইল, তিনিই তাহার উপদেশও তাহার মনে নি | 


* অগস্তাধষি কৃম্তযোনি নামেও প্রসিদ্ধ । মিত্র ও বরুণদেবের রেত, উর্ধবশীর 
উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হ্ইয়! কৃল্তে পতিত হইলে তাহা। হইতে অগত্ত্যের জন্ম হইল | উফ! 
অন্ধকার কূপ বরুণ ও মিত্ররূপ দিবার, সন্ধিস্থল | তাই তাহ] বরুণ ও মিত্ররূপ ছুই 
উরুর মধ্যস্থলে স্থিতবশতঃ, উাকে বৈদিক ধধির] উর্বশী বলিতেন-_-উরুর বশীভূত | 
উরুদ্থয় প্রসারিত ন। হইলে উর্ববশীরূপ উষার আবির্ভাব হয় না। উরুদ্বয়ের অভ্যন্তরে 
স্থিত জরাবূরূপ প্রাণীর উদ্ভবস্থানও কস্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। মনুষ কুম্তযোনি 
অগস্ত্য, কোন অজ্ঞাত পিতার বীর্ষো উর্বশী নায়ী কোন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন| আর আত্মজ্ীন্ী অগত্ত্যের আত্মজ্ঞানের জন্মও সেই কুম্ত হইতে 
হইয়াছিল। কুস্তের অভ্যন্তরে আকাশপূর্ণ। তাহার নিয়ভাগ বরুণরূপ অন্ধকার ও 
উপরিভাগ মিত্ররূপী দিবা বা আলো! সমহ্বিত। এই কুস্তের অভ্যন্তরস্থ আকাশ যেন 
দেহরূপ কুস্তের অন্তরস্থ আকাশের ন্যায় বদ্ধ আত্মা । উভয়েই নিরাকার, তাই 
উপনিষদের ধধি আত্মাকে আকাশের সহিতই তুলনা করিয়াছেন | অগন্ত্য ধষি প্রথমে 
নিজকে সেই শূন্ আকাশরূপী আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তৎপরে সেই 
কুস্ত ভগ্ন হইলে যেমন তন্মধ্যস্থিত আকাশ বন্ধন মুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন ন! করিয়া 
তাহাতেই স্থিত থাকিয়া নিজকে বৃহৎ আকাশ হইতে অভেদ জামিয়া, সেই যেন সেই 
বৃহৎ আকাশ বলিয়া জানে, তেমনি আত্মভূত যোগীর আত্মাও দেহরূপ কুস্তভগ্নে, 
তাহার বন্ধণরূপ সীমা অতিক্রম করিয়া সেইস্থানেই থাকিয়া নিজকে ব্রহ্ম বা বৃহৎ 
আত্মারপে উপলব্ধি করে__-যেন অন্যত্র না যাইয়া_-“অগ? হইয়াই সেখানে অস্তি বা 
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যে “ষম্মিন রমস্তে মুনয়” এর প্রতীকরূপ রামকে মনশ্চক্ষে স্থির 
স্থাগন করিয়া রামের গুরু বিশ্বামিত্র রাম ইইয়াছিলেন, এখন তাহার 
শিষ্ু সেই রামগ্রতীক, তাহার প্রতীকত্ব লয়ে নিজেই রাম হইলেন। 
বিশ্বামিত্রের ভবিষ্দ্বাণী সিদ্ধ হইল, আর বাল্ীকির সর্ধবগুণান্থিত 
পুরুষ রামচন্দ্রেরও রামে অয়ণ বা গমন শেষ হইয়া তাহার স্বরূপ 
সিদ্ধি হইল। বাল্সীকির প্রকৃত রামায়ণের শেষ এইখানেই হইল। 
উত্তরাকাণ্ডে আবার এই অয়ণেরই অন্য বিপরীতটা দেখান হইয়াছে । 





“স্তি' হইয়| থাকে | জীবন্ত ত্রহ্মবিদ্‌ কুগতযোনি খষি তাই অগস্তা। ব্রঙ্গকূপে তিনি 
অনন্ত শৃন্াকাশে পরিণত, আবার শৃন্যাকাশের ছুই উরুরূপ দিবা ও অন্ধকার রূপেও 
তিনি স্থিত। সমস্ত শৃন্তাকাশ তখন দিব! ও অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত | তিনিই যেন এই 
উভয়ের সন্ধিস্থল হইতে এই ছুইরূপে প্রকাশিত হইয়া দৃগ্ঘমান কৃত্তযোনি অগন্ত্য | 
অভিধানে অগস্তোর ব্যুৎপত্তি-অগং পর্বতং স্তায়তি ইতি অগন্তা | এ অর্থ হইতে 
পারে, জগান্তোর বিদ্ধাপর্বত উথথানরোধ করিবার পরে। কিন্তু তাহার পূর্বের তাহার 
কি নাম ছিল ? তাহার কৃপ্তে জন্ম বলিয়া নাম কস্তযোনি | যদি এই ঘটনার পূর্বেও 
তাহার নাম অগন্ত্য না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি অনাযাপুরুষ ছিলেন? তিনি 
সত হইয়াই তবে অগকে প্তায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ল্ুভুর্কিবহশ পল্রিচ্ছেদ্ক 
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রাবণ বধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । 
তৎপরে হ্ন্মানকে সীতার সংবাদ লইতে পাঠাইলেন। হনুমান 
ফিরিয়া আসিয়া! বলিল সীতা! বলিয়াছেন তিনি সত্বর পতিকে দেখিতে 
ইচ্ছা করেন। রাম তাহার কথা শুনিয়া অশ্রপূর্ণ লোচনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। পরে ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ববক দীর্ঘ ও উষ্ণ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া সন্তুখস্থ বিভীষণকে বলিলেন “সীতাকে জবান করাইয়া 
দিব্যাঙ্গরাগ এবং দিব্যালঙ্কারে ভূষিত করিয়া শীঘ্র এখানে আনয়ন 
কর। বিলম্ব করিও না।” তখন বিভীষণ সীতার নিকট উপস্থিত 
হইয়া বলিল-__“আপনার স্বামী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; 
হৃতরাং উত্তমরূপে অঙ্গরাগ করিয়া দিব্যাভরণে ভূষিতা হইয়া শীঘ্ব 
যানে আরোহণ করুন|” সীতা কহিলেন “বাক্ষসেশ্বর ! আমি ল্লান 
না করিয়াই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।” তাহার সেই কথা 
শুনিয়া বিভীষণ বলিল--“আপনার স্বামী যাহা আদেশ করিয়াছেন, 
আপনার তাহা প্রতিপালন করাই উচিত হইতেছে ।” তাহার এই 
কথা শুনিয়া সীতা পতিভক্তিবশতঃ “তাহাই হউক, বলিয়া স্বীকার 
করিয়া স্নানান্তে উত্তম বসন এবং অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্থশোভিত 
হইয়া যানারোহণে বিভীষণের সহিত গমন করিলেন। বিভীষণ 
রামের নিকট সীতার আগমন সংবাদ দিলে, বহুকাল রাক্ষসগৃহবাসিনী 
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সীতা আসিয়াছেন শুনিয়া রাম এককালে শোক, হর্য এবং ক্রোধের 
বশীভূত হইলেন। পরে কিয়ংকাল সীতার গ্রহণ বিষয়ে চিন্তা করিয়া 
দুঃখিত চিত্তে বিভীষণকে কহিলেন “বৈদেহীকে শীঘ্র আমার নিকট 
আসিতে বল।” বিভীষণ তখন সমস্ত বানর ও রাক্ষপগণকে সরাইয়া 
শিবিকাসহ সীতাকে আনিতেছেন দেখিয়া! রাম বলিলেন “কাহাকেও 
সরাইবার প্রয়োজন নাই; আমার সম্মুখে তাহার দর্শন দৌষাবহ 
হইবে না। লক্ষণ রামের এই কথা শুনিয়া বাথিত হইলেন । তখন 
সীতা রাম সকাশে উপস্থিত হইয়া স্নেহভরে তীহাকে দেখিতে 
লাগিলেন। সীতা বিনীতভাবে একপার্খে দাড়াইয়া আছেন দেখিয়া 
রামচন্দ্র মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন “ভদ্রে! আমি রণস্থলে 
শত্রু পরাজয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিলাম। পৌরুষবলে যাহা 
করিতে হয় তাহা সমস্তই করিলাম! ক্রোধের পার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
তোমার অবমানন| জন্য কলঙ্কও মোচন করিয়াছি; অপমান ও শক্র 
এককালে বিনষ্ট করিলাম। আজ আমার পৌরুষ দেখান হইল, 
আমার শ্রম সার্থক হইল। আমি অন্থুপস্থিত থাকাতে চলচিত্ত রাক্ষস 
তোমাকে হরণ করিয়াছিল; আমি মানুষ হইয়া সেই দৈবরত দোষ 
দূর করিলাম ।” সমীপস্থিতা সীতাকে দেখিয়া রামের মন দ্বিধা বিভক্ত 
হইল, তখন বলিলেন_-“তোমার ধর্ষণ ক্ষালন করিবার জন্য মনতয্ের 
যাহা কর্তব্য, আমি নিজের মানরক্ষার্থ রাবণকে বধ করিয়া তাহা 
করিয়াছি। তুমি জানিও, আমি স্থহদগণের বীধ্যবলে যে দারুণ 
পরিশ্রম করিয়াছি ইহা তোমার কারণ নহে। তোমার হরণজন্য 
অপবাদ অপনয়ন এবং বিখ্যাত বংশের মধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্যাই 
আমি এইরূপ করিয়াছি। সীতে। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ 
জন্মিয়ছে। অতএব জনকাত্মজে! এই যে দশ দিক দেখিতেছ 


৪১৬ রামায়ণবোধ 


ইহার যেদিক ইচ্ছা হয় তুমি যাও, তোমাতে আমার আর কোনও 
প্রয়োজন নাই। রাবণ কুদৃষ্টিতে তোমাকে দেখিয়াছে, তোমাকে 
ক্রোড়ে করিয়াছে, সুতরাং আমি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া 
আমার স্বমহৎ কুল কলঙ্কিত করিতে পারি না। যে কারণ তোমাকে 
উদ্ধার করিয়াছি আমার সে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তোমাতে 
আমার আর কোনও প্রয়োজন নাই) যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাঁও। 
এক্ষণে লক্ষ্মণ, ভরত বা শক্রত্নের নিকট থাকিতে ইচ্ছা কর তো 
তাহাই কর? অথবা! স্বগ্রীব কিম্বা বিভীষণকেও আত্মসমর্পণ করিতে 
পার। রাবণ যে তোমার লোকাতীত রূপ দেখিয়া তোমাকে ক্ষমা 
করিয়াছে এরূপ বোধ হয় না।” 

সীতা স্বামীর মুখে এইরূপ অপ্রিয় বাকা শুনিয়া মুস্থমু কম্পিতা 
হইয়া অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন। তংপরে অশ্রুসিক্ত বদনমগ্ল 
মার্জনা! করিয়া ধীরে ধীরে গদগদ স্বরে বলিলেন--“বীর। ভঙ্রেতর 
ব্যক্তি আধ্যেতর1! মহিলাকে যেরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি 
আমাকে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনাইতেছেন কেন? আমি আমার 
চবিজ্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমাকে বিশ্বাস করুন। আধ্যেতরা 
সাধারণী রমণীর চরিত্র দেখিয়া আপনি স্ত্রীজাতির উপর আশঙ্কা 
করিতেছেন; কিন্তু আপনি আমাকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছেন, 
স্বতরাং এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। আমি আত্মবশে না থাকায় 
বাবণের সহিত আমার শরীর সংস্পর্শ হইয়াছিল তাহা আমার 
ইচ্ছাকৃত নহে; দৈবই সে বিষয়ে অপরাধী; যাহা আমার অধীন 
সেই হৃদয়কে তো৷ কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। হৃদয় সমভাবে 
আপনাতেই অনুরাগী রহিয়াছে । গাত্র সকল আমার বশীভূত নহে, 
অতএব রক্ষক না থাকায় রাবণ তাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাতে 
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আমার অপরাধ কি? হায়! উভয়ে বহুকাল একত্র থাকিয়া আমাদের 
উভয়ের অন্গরাগ এককালে সম্বদ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে 
তাহাতেও আমার চরিত্র অবগত হইতে পারেন নাই, আমি তাহাতেই, 
অপার দুঃখে পড়িলাম। আপনি যখন হন্ুমানকে লঙ্কামধ্যে আমাকে 
দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখনই কেন পরিত্যাগ করেন নাই? 
হন্সমানের নিকট আমি তাহা শুনিলে, আমি সেই দণ্ডেই তাহার 
'সন্মুথে প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে আপনাকে এই 
প্রাণসংশয় স্বীকারপূর্ধবক যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। আপনি ক্রোধান্বিত 
হইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আমার কেবল ত্বীত্বই বিবেচনা করেন । 
আমি রাজধি জনকের যজ্ঞতৃমি হইতে উৎপন্না বলিয়া লোকে আমাকে 
জানকী বলে; প্রকৃতপক্ষে জনকের ওরসজাত নহি । পুথিবীর গর্ভে 
আমার জন্ম । আপনি' আমার চরিত্র সম্ন্দে সমুচিত সম্মাননা 
করিলেন নাঁ। বাল্যকালে শাস্ধান্থমারে আপনি আমার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাও আপনি দেখিলেন না। আপনার প্রতি আমার 
কিবূপ ভক্তি এবং আমার কিরূপ স্বভাব তাহাঁও বিবেচনা করিলেন 
না।”» তখন সীতা দীনভাবে চিন্তামগ্র লক্্ণকে বলিলেন,_“সৌমিত্রে ৷ 
এরূপ মিথ্যা অপবাদগ্রস্তা হইয়া আমি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছ। 
করি না; এক্ষণে চিতাই এই ঘোরতর বিপদের একমাত্র গঁষধ; 
অতএব তুমি চিতা প্রস্তুত কর। স্বামী আমার গুণে অসন্তষ্ট হইয়া 
জনসমূহের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন) স্ৃতরাং আমি এক্ষণে 
অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া আমার কর্মান্নবূপ গতি লাভ করি। সীতা 
এই কথা বলিলে লক্ষণ রামচন্দ্রের প্রতি ক্রোধভরে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিলেন। তৎপরে তিনি আকার ইঙ্গিতে রামের মনোগত ভাব 
জানিতে পারিয়া চিতা প্রস্তত করিলেন । তৎকালে ক্রোধে ৰালাস্তক 
২৭ 
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ধম সদৃশ সেই রামচন্ত্রকে কেহই কোনরূপ অনুনয় করিতে বা কোন 
কথা বলিতে সাহস করিল না। 

চিতা প্রস্তত হইলে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়! 
প্রজ্জলিত অগ্নির সম্মুখে বলিলেন_-“আমি কায়মনোবাক্যে কখনও 
ধন্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, স্বতরাৎ বিভাবস্থ আমাকে 
রক্ষা করুন।” এই বলিয়া সীতা চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া! নিঃশঙ্কচিত্তে 
জলন্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে সেই তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, তথ্র- 
কাঞ্চনভষণা, বিশালাগ্গী জনকনন্দিনী জলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ 
করিলে, সর্বপ্রাণীই তাহাকে স্তবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় দেখিতে লাগিল। 
রাক্ষন ও বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। রাম 
'সেই হাহাকার শুনিয়া অশ্রপর্ণ নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তখন সমস্ত দেবগণসহ ত্রহ্গা তথায় আবিভতি হইলেন। দেবগণ 
বলিলেন_“আপনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ স্থগ্টিকর্তা বিষণ হইয়া আপনাকে 
বিস্বৃত হইয়া ভুত্তাশনে পতনোন্ুখী সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন 
কেন? তখন রাম বলিলেন_-“আমি নিজেকে দশরথ পুত্র রাম 
নামক মন্তষ্য বলিয়া জানি; সুতরাং আমি কে, আপনারা প্রকাশ 
করিয়া বলুন।” তখন ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা! (ব্রহ্মা ব্রদ্মবিদাংবরঃ) 
বলিলেন,_"রাম। আপনি বিরাটরূপী নারায়ণ, লোকের হৃদপদ্্ে 
শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া আপনি পুরুষ । আপনার জন্ম নাই, এবং 
অক্ষর হইতেও উত্তম, আপনার নাম পুরুষোত্তম। সীতাদেবী সাক্ষাৎ 
লক্্মী এবং আপনিই সেই বিরাট পুরুষ কুষ্ণবর্ণ বিষু।” পিতামহ ব্রন্মার 
কথিত এই শুভবাক্য শুনিয়া, ।রাম মুহ্র্তকাল রোদন করিলেন । ইত্যবসরে 
অগ্নি নিজমুন্তি ধারণপূর্বক সেই চিতা অপদারিত করিয়া, বালসথষ্যসদৃশী, 
অবিকৃতরূপা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উখিত হইলেন। পরে 
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লোকসাক্ষী অগ্নি বৈদেহীকে রামের নিকট দিয়া বলিলেন-_“রাম এই 
তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, ইহাতে পাপের লেশ মাত্র নাই ।” 

“দদৌ রামায় বৈদেহীমস্কে কৃত্বা বিভাবস্থু | 

এষ! তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাৎ ন বিদ্যুতে ॥৮ 

“বাবণগৃহবাসকালে, ইনি একমাত্র তোমাকেই ধ্যান করিতেন। 

এই বিশ্তুদ্ধস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর।” রাম বলিলেন__“জানকী 
' যে লোকসমূহের মধ্যে সমধিক পবিভ্রা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইনি রাবণ অন্থঃপুরে বনুকাল বাস করিযম্বাছিলেন, 
স্তরাং আমি যদি নিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই ইভাকে লইতাম, 
তাহা হইলে লোকে বলিত যে দশরথ পুত্র রাম নিতান্ত কামপরতম্ 
ও সাংসারিক ব্যবহারে একান্ত অনভিজ্ঞ। জনকনন্দিনী সীতা 
আমাতেই যে একান্ত অন্তুরাগিনী তাহা আমি জানিতাম। আমি 
এই ব্রিলোকবিশুদ্ধা জনকাআ্জাকে ত্যাগ করিতে পারি না।” পরে 
রাম প্রিয়া সীতার সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত স্বখী হইলেন। 
তখন স্বর্স্থ রাজা দশরথ সেইস্থানে আবিভূতি হইয়া রামকে 
অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়! 
বলিলেন, “সিদ্ধ, পরমধি এবং ইন্দ্রাদি লোক সকল, এই পুরুষোভ্তম 
রামকে পূজা করিয়া থাকেন। এই রামই দেবগণের অস্তরাত্মাস্বরূপ | 
ইনি অনির্বেদা, অক্ষয় ব্ন্স্বরূপ” 

“এতত্ৃদুক্তমব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্মসন্মিতং | 

দেবানাং হৃদয়ং-শৌম্য গুহাং রামঃ পরন্তপঃ |” 

দশরথ লক্ষমণকে এইরূপ বলিয়া বলিলেন--“এনং শুশ্রবতাব্যগ্রং 

বৈদেহা সহ সীতয়া।” তুমি বৈদেহী সীতার সহিত রামের সেবা 
করিয়া পরমধন্ম এবং বিপুল ধনলাভ করিয়াছ। 
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পরে সেই রাত্রি লঙ্কাতে বাস করিয়া, রাম বিভীষণকে অযোধা। 
প্রত্যাবর্তনের কথা বলিলে, বিভীষণ বিমানগামী পুষ্পক রথ আনয়ন 
করিলে, তিনি তাহাতে সমস্ত বানর ও বিভীষণমহ আরোহণ করিয়া 
লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞায় সেই হংসযুক্ত রথ 
মহাশবে শূন্যে উথিত হইল । তথন রাম, যে সমস্ত স্থানে যেরূপ কাধ্য 
করিয়াছিলেন তাহাই সীতাকে দেখাইতে দেখাইতে যাইতে লাগিলেন | 
এইরূপ চতুর্দশ বহসর পূর্ণ হইলে পর, পঞ্চণী তিথিতে রামচন্ত্র ভরদ্বাজের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | 

“পূর্ণে চতৃদ্দিশেবর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষমণাতুজঃ | 
ভরদ্বাজাশরমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুণিম্‌ ॥” 

তৎপরে গুহকের সহিত দেখা করিয়া তাহারা অযোধা প্রবেশ 
করিলেন । 

এই সীতার অগ্নি পরীক্ষা-_অগ্নিতে প্রবেশ এবং অগ্নি কর্তৃক 
ক্রোড়ে নীতা হইয়া বামকে প্রত্যর্পণ, একমাত্র বিষ) অবতার 
রামের লক্ষ্মীরূপা সীতার পক্ষেই সম্ভব হ্য়। কিন্তু মৃন্তধ্য অবতার 
রামের মানবী সীতার, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাওয়াই তাহার স্বাভাবিক 
নিশ্চিত পরিণতি । স্তৃতরাং এই অগ্নি পরীক্ষার ঘটনা, মন্তয্যোচিত 
কার্যে কিরূপ হইতে পারে, তাহারই একটা আনুমানিক কাধ্যপদ্ধতি 
আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব মাত্র। তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা 
তাহা পাঠকের অভিরুচির উপর নির্ভর করে। এক ইহা সম্ভব 
হইতে পারে, যদ্দি সীতা রাক্ষপীদের সাহচর্য থাকিয়া, তাহাদের 
নিকট ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিখিয়া থাকেন, অথবা! সীতা যখন তৈল মর্দিন 
করিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন বাক্ষসী প্রদত্ত সেই তৈলের 
এমন গুণ ছিল যাহাতে দেহ, অগ্নিসংযুক্ত হইলেও দগ্ধ হইতে 
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পারে না। কিন্তু স্বামী-বিয্বোগ-বিধুরা সীতা, বিভীষণ যখন তীহাকে 
লইতে আসিয়াছিল, তখন অক্নাতা, নিরাভরণাই অর্থাৎ তাহার 
তদবস্থাতেই, পতি সন্দর্শনে যাইতে চাহিলেন, যেন তাহার আর 
মুহর্তকালও স্বামীবিরহ সহা হইতেছিলনা। স্ৃতরাং রাম যে তাহাকে 
ধরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করিবেন তাহা স্বপ্নেও তাহার মনে উদয় হয় 
নাই। আর রাক্ষপীর! রাবণান্তঃপুরে বাসকালে রাবণের প্ররোচনায় 
তাহাকে উংগীড়নই করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের নিকট ইন্দ্রজাল 
বিদ্যা শিক্ষাও অসম্ভব। আবার রাক্ষপীরাও জানিতনা যে রাম 
সীতাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন এবং প্রত্যাথ্যাতা সীতা মন ছুঃখে 
অসি প্রবেশ করিবেন। কিন্তু রামের ক্রোধের মূল হইল-_সেই সীতার 
ল্লাত, বসনভষণে সুসজ্জিত ত। তিনি যদিও বিভীষণকে বলিয়া 
ছিলেন যে ীতা যেন স্সানাদি করিয়া বশ্থালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
আসেন, কিন্তু তাহার ধারণা ছিল দীর্ঘকাল স্বামী অদর্শন-জনিত 
বিরহসত্তপ্ত| লীতা, তীহার দর্শনাকাজ্ঞার, যে অবস্থাতে ছিলেন ঠিক 
সেই অবস্থাতেই শীগ্র আপিবেন_যেন তাহার ইচ্ছা ছিল সীতার 
সেই অবস্থাটাই দেখিবার জন্য। কিন্তু তীহার এটাও মনে করা 
উচিত ছিল (ে, পতিগ্রাণা মীতা তাহার আজ্ঞাই প্রতিপালন করিবেন। 
এখানে রাম নিজের দিক্টাই দেখি;লন, লীতার সম্বন্ধে তাহার 
(ীতার ) কি কর্তব্যাকর্ভবা তাহার ন্যায় বিচার করিলেন না। 
তাহার বুদ্ধিত্রংশতার জন্েই উভয় পক্ষে অনর্থ ঘটিল। রাম, দেখিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সীতা রাবণ গৃহে তাহার বিরহে কিরূপ 
অবস্থায় আছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সীতা স্থানান্তে বসন ভৃষণে 
বিভূষিতা হইয়৷ আসিয়াছেন তখন তাহার ধারণা হুইল সীতা তাহার 
দর্শনাকাজ্ষা অপেক্ষা তাহার (সীতার) দেহ সৌন্দধ্যের উপরই 
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গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। তাহারই আজ্ঞাতেই যে তিনি এইরূপ 
করিয়াছেন সেটা না ভাবিয়া তিনি ক্রোধে অগ্রিস্ফষুলিঙ্গের মত জলিয়া 
উঠিয়া, সীতাকে অকথব্য ভাষাতে ঘদৃচ্ছা ভরৎসনা করিয়া নীচজনোচিত 
ভাষা প্রয়োগে, তাহাকে বিভীষণ রাক্ষস বা বানর স্থৃগ্রীবের ভজনা 
করিতে বলিলেন। স্বামীর এই অন্যায় বিচার দেখিয়া, তখন 
আশ্রাভিমানদুপ্ঠী, রাম কর্তৃক বিনা অপরাধে প্রত্যাখ্যাত, নিজ 
বিশ্ুদ্ধতার গৌরবে গৌরবান্বিতা সীতা রামের অবিবেচকোচিত 
উক্তিতে হতমানিনী হইয়া তীহাকে বলিলেন (আমীকে রাজষি 
জনকাত্মজা জানিয়াও, অনাধ্যাক্মীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর! হয়, 
আপনি সেইরূপ ব্যবহার করতঃ আপনার আধেযোচিত বাবহারের 
অপব্যবহার করিয়া, আপনার অভদ্রতারই পরিচয় দিতেছেন। 
আশ্চর্য! এত দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন 
নাই, তাই আমার চরিত্রে সন্দিহান হইলেন। আমাকে অসহায়া 
পাইয়াই সেই দুর্ববত্ত বলশালী আমাকে হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, 
ইহাও আপনি বিবেচনা করিলেন না। আর তাহাতেই তাহার 
স্পর্শে আমার দেহটা আপনার অস্পৃশ্য হইল? সুতরাং আপনার 
নিকট আমি মৃত শববৎ হওয়াতেই আপনি আমারে পরিত্যাগ 
করিলেন। আমি আপনার নিকট এতই দ্বণা অপদার্থ যে, আপনি 
আমাকে স্থগ্রীব বিভীষণকে ভজনা করিতে বলিলেন? হ্থৃতরাং 
এই শবরূপী দেহকে অগ্নিতে ভনম্মীভূত করিয়া আপনার নয়নান্তরাল 
করাই শ্রেয়ঃ)। তাই সীতা জলন্ত চিতায় প্রবেশোন্থুখী 
হইলেন। যে সর্ধাস্তঃকরণে নিজকে মৃতজ্ঞান করিয়াছে তাহার 
আবার অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যুতে ভয় কি? কাজীর বিচারে, বিবাদের 
বিষয় সন্তানের বক্ষে তীক্ষধার ছুরি প্রবেশ করাইতে আদিষ্ট 
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হইয়া, কৃত্রিম জননী সেই কাধ্য করিতে উদাতা হইলে, সেই 
দোষী বিবেচনায় দণ্তার্ হইয়াছিল। প্রকৃত গর্ভধারিণী তাহারই 
রক্তমাংসজাত সন্তানকে হত্যা না করিয়া সে বাচিয়া থাকিলেই যথেষ্ট 
মনে করিযা সে কাধ্য করিতে অগ্রসর হইল না। যে অবিশ্ুদ্ধা হয় 
সেই প্রাণভয়ে অগ্নি-প্রবেশ করিতে পারে না। সীতার প্রাণের ষেন 
আর অস্তিত্বই নাই, এই জ্ঞানেই তিনি অগ্নি প্রবেশে উদ্যতা হইলেন, 
আর সেই মুহুর্তেই আকাশে দেবতারা আবিভূত হইয়া রামকে 
অগ্নিতে পতনোন্ুখী সীতার বিশুদ্ধতার কথা দৃটভাবে বলিলেন । 
ইহা যেন সেই কাজীরই বিবেক-বুদ্ধির ন্যায় তাহারই বিবেক-বুদ্ধির 
আবির্ভাব। আর তখনই যেন অগ্নিই সীতাকে হাত বাড়াইয়। 
রামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অর্থাৎ রাম যখন দেখিলেন যে 
সীতা অগ্রি প্রবেশ করিষ! নিশ্চয় মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা না 
করিয়া তন্মুখে ধাবিতা হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যতা, তখন 
তাহার ক্ষণমোহজনিত সীতার চরিত্রের উপর মন্দেহ নিরারুত হইল, 
আর তখনই তিনি হস্তগ্রনারণে সীতার সেই কাধো বাধা দিয়া, তাহার 
জীবনরক্ষা করিলেন এবং তীাহাঁকে ধেন তীহার (সীতার ) অগ্নিপরীক্ষার 
পরই গ্রহণ করিলেন। ইহাই মানবী সীতার অগ্রি-পরীক্ষা, আর 
এইরূপ হইলেই রাম-চরিতের এঁতিহাদিক মধ্যাদা অক্ষুপ্ন থাকে । 
অতঃপর তাহারা বিভীষণ কর্ক আনীত রথে আরোহণ করিয়! 
অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। এই রথও আমাদের পূর্ববোল্লিখিত জটায়ু 
কর্তৃক ভগ্ন খর বাঁ গর্দভবাহী তাংকালিক যান বিশেষ । এই রথই 
সেই বংশনিম্মিত সেতুর উপর দিয়া বাহিত হইয়া! পরপারে আনীত 
হইয়াছিল। চতুর্শীর দিন ইন্দ্রজিৎ বধ হয়। তংপরদিন অমাবস্যাতে 
লম্্ণ শক্তিশেলে মৃচ্ছিত হয়। এবং লক্ষণের সংজ্ঞালাভের পরেই 


৪২৪ রামায়ণবোধ 


রাবণের সহিত রামের যুদ্ধ আরম্ত হয়। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেবতারা 
সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন । “পশ্যতাং তন্মহদ্যুদ্ধং সর্ববরাত্রমবর্তৃত ॥” 
স্থতরাং প্রতিপদের দিন অথবা অমাবস্যার দিনই রাবণ বধ হয়। 
তৎপরে পঞ্চমীর দিন রাম প্রয়াগস্থ ভরদ্বাজ আশ্রমে আপিয়াছিলেন। 
দেবতারা সর্ধরাত্রি যুদ্ধ দেখিলে ত্পর দিন বীবণ বধ হয় এবং 
সেই রাত্রি রাম লঙ্কায় বাস করিয়া তপর দিন প্রাতে অর্থাৎ প্রতিপদের 
দিন যাত্রা করিয়া পাচদিনে তীহারা প্রয়াগে পৌছিয়াছিলেন। 
“পৃণে চতুর্দিশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণ গ্রজঃ। 
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপা ববন্দে নিয়তো মুনিম্‌॥” 

যদি এই পঞ্চমী তিথি পূপিমার পর পঞ্চমী হয় তাহা হইলে বিমানগামী 
রথের প্রয়াগে পৌছিতে এত সময় লাগে না। দ্রুতগামী অশ্ব বা 
খর যোজিত রথে আপিলে পাঁচদিনে এই পথ অতিক্রম করা অসম্ভব 
নহে। ইহাতেও প্রমাণ হয় যে লঙ্কা! মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিরই অন্তর্গত 
ভারত উপকূলে কোনও স্থানে ছিল। রাম যে গোধধাববী নদী 
উত্তীণণ হইয়াছিলেন, তাহারও কোন উল্লেখ নাই। গোদাবরী 
ভারতের মধাপ্রদেশ হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং তিনি গোদাবরীর 
উত্তর তীর বাহিয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন, এবং তাহার সঙ্গমস্থলের 
উত্তরেই বিন্ধাপর্বতের স্থরঙ্গাভান্তর দরিয়া গমন করিয়া সমুদ্রতীবে 
উপনীত হইয়াছিলেন । 

অতঃপর রামের সাধনা সম্বন্ধে এই অগ্নি পরীক্ষার কি সম্বন্ধ তাহাই 
আলোচ্য । রাবণ বধ দ্বারা, যোগারূঢ রাম যোগসিদ্ধ হইলেন 
অর্থাৎ সমাধি প্রীপ্তে, স্বরূপ পিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি এই 
যোগাচরণে, সীতারূপ জ্যোতি প্রথমে দর্শন করিয়া তাহাকেই 
লক্ষ্য রাখিয়া বা তাহারই অনুসরণ করিয়া, অপরোক্ষ জ্ঞানে আত্মভূত 
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হন নাই। এই জ্যোতি দর্শন ও শব্দ শ্রবণ কূপ রাবণের সহিত 
যুদ্ধ অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের সহিত বিবাদ যোগীদের সাধনার মধ্য 
অবস্থাতেই হয়। সীতা রাবণ কতৃক অবরুদ্ধা, স্থৃতরাং জ্যোতির 
অস্তিত্ব নাই। রাবণের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ মন শুধু রবই 
শুনিতেছে। তারপর রবের লঘ়্ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই রবকারী 
পুরুষের সহিত মনের লয় হয়। যেন পুরুষের দেহেরই ছটাই 
' তাহার জ্যোতি, আর মুখ হইতেই রব। মুতবং ভূমিষ্ঠ শিশুর 
মুখ হইতে প্রথম নির্গত স্টয়ারূপ শব্দ যেন আত্মারই শব্-_-শিশুর 
মুখদ্ধার হইতে নির্গত হয়। কেন না সেই শিশু ক্রন্দন করিয়াই 
যেন জানায় তাহার দেহে আত্মা 'আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন 
গভীর অদ্ধকারে, কোন লোক বংশীধ্বনি করিতেছে, শ্রোতা 
সেই বংশীর্বনি অন্তনরণ করিয়াই বংশীবাদককে পুত করে বা 
তাহার সহিত মিলিত হয়-যদ্ি তাহার সেই বাদককে ধরিবারই 
লক্ষা থাকে । অন্ধকারে প্রজ্জলিত দীপের আলোকে পথ আলোকিত 
হইয়াছে, আলোক দ্রষ্টার যদি লক্ষ্য থাকে সেই দীপটীকে গ্রহণ 
করিতে, তাহা হইলে সেই আলো! অন্টসরণেই সে তাহার নিকট 
উপনীত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধিকা সেই প্রাপ্য লক্ষোর 
বংশীধ্বনি শুনিয়া তন্ময় হইয়া, লোকলজ্জা ভয়, কুলমান ত্যাগ 
করতঃ কণ্টকাকীর্ণ বন পথে, পদ ছিন্নভিন্ন হইলেও তাহাতে দৃকপাত 
না করিয়া, সেই বংশীবাদককে ধরিবার জন্য বা তাহার সহিত 
মিলিত হইবার জন্যই ধাবিতা হইতেন। এ বংশীম্বর মধুর মনোমুগ্ধকর 
স্বর। ইহার মধুরত্ব ইহার বাদকের উপর অন্বরাগ বশত; 
হয়। তাই সেই বাদককে পাইয়া, সেই মধুর স্বরকে চিরকাল 
স্থায়ী করিবার জন্য, সেই বাদককে নিজন্ব করিয়া তাহার সহিত 
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চিরমিলন আকাক্ষা। এখানে বাদক পরিচিত, স্থৃতরাং তাহার 
বংশীধ্বনিও মধুর ও পরিচিত। কিন্তু রাঁবণরূপ শব অজ্ঞাত কারণ 
হইতে উদ্ভূত এবং তাহা বিরক্তিকর জন্য পরিত্যাজ্য । এই বিদ্রাবণকারী 
শব কখনও অভাত্তর হইতে উঠিতেছে, কখনও গিরিশিখর হইতে 
উঠিতেছে, কখনও অন্তরীক্ষ হইতে আবার কখনও ভূমিতল হইতে 
উঠিতেছে। পৌরুষ সহকারে একস্থান হইতে তাহাকে মনের শ্রবণ 
হইতে বিচাত করিলে, যেন তাহার একটা আনন স্বদ্ধচ্যাত করিলে 
তাহার আর একটা আনন উষ্ভত হইয়া রব মনকে পুনরায় অভিভূত 
কুরিতেছে। এই শব বা রবও আত্মা হইতে সম্ভৃত। “তম্মাৎ বা 
এতম্মাৎ আত্মনঃ আকাশ সম্ভৃত”। শব্দ আকাশেরই গুণ। সুতরাং এই 
আত্মাই সেই শব্ধকে সংহরণ করিতে পারে। যে ব্যাধ জাল বিস্তার 
করে সেই তাহা গুটাইতে পারে। সর্বব্যাপী ব্রন্মই আত্মারূপে হৃদয়ে 
স্িত। আর এই রাবণরূপ শব্দও সর্বব্যাপী হইয়াছে । সুতরাং সেই 
হৃদয়স্থিত আত্মাই তাহার ত্রন্গত্ব জ্ঞানে, সেই ব্রহ্ম বা বৃহত্রূপে বিস্তৃত 
শব্ধকে সংহরণ করিতে পারে । তাই যেন আত্মারই “মত'রূপ মাতলি 
রামকে ব্রঙ্গশরের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অর্থাৎ রামের আত্মাই 
যেন বলিল আমাকে ক্রহ্গরূপে উপলব্ধি কর। রামের আস্মান্থভৃতি 
হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন ও লয় হওয়াতে শব্দশ্ররতিরও বিরতি হইল। 
এই আত্মান্তভৃতি, তাহার আত্মজ্যোতি দর্শন সাহায্যে হয় নাই । স্ৃতরাং 
সেই জ্যোতি বা সীতার কোন প্রয়োজন হয় নাই । সমাধি হইতে 
ব্যুখিত যোগী ক্রমে তাহার মনের আবির্ভাবে আত্মার বিশ্তুদ্ধ জ্যোতি 
দর্শন করিয়া পর পর অন্যান্ত রংএর জ্যোতি দর্শনের পর বিশ্বের জ্ঞান 
প্রাপ্ হয়েন। আবার জ্যোতি দর্শন করিতে করিতেও তাহার মন 
আত্মাতে লয় হয়। স্থৃতরাং এই আত্মহদিজ্যোতি কখনও আত্মার 


সীতার অগ্নি পরীক্ষা ৪২৭ 


সহিত যোগ সময়েও মনের দৃষ্টিতে আবিভূতি হয় আবার কখনও বিয়োগ 
সময়েও হয়। রামের মনের, রব শ্রবণ করিতে করিতে, আত্মার সহিত 
যোগ হইয়াছিল, সুতরাং জ্যোতি দর্শন হয় নাই। কিন্ত বুখান 
সময়ে সেই জ্যোতির আবির্ভীব হওয়াতে সেই অবস্থাতেই যেন 
তিনি বলিয়াছিলেন যে “তোমাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই,” 
কেননা আমি তোমার (জ্যোতির) পাহাধা বিনাই আমার স্বরূপ 
'লাভে সমর্থ হইয়াছি। তোমার অপহরণকারী রবকে লয় করিয়াই 
আমি তাহ! পাইয়াছি, সুতরাং তুমি আত্মজ্যোতি নহ| আবার 
সেই বিশুদ্ধ শুভ্রজ্যোতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই লাল জ্যোতি 
আবিভূতি হওয়াতে রামের মন বুঝিতে পারিল যে, সে আত্মা হইতে 
বিষুক্ত হইতেছে, তখন পুনরায় সেই মনকে ফিরাইয়া তাহার আত্মস্থ 
হইবার প্রয়াস হইল, কেননা তখনও রামের পুণ জাগরণ হয় নাই, 
তিনি যোগস্থই আছেন। সেই প্রয়াসের ফলে সেই লালাভ জ্যোতি 
অনৃশ্ঠ হইয়া তাহা শুভ্রজ্যোতিতে পরিণত হইল-_-তাহাই যেন লালাভ 
অগ্নি শিখা হইতে উখিতা অবিরুতা শুভ্র জ্যোতির প্রতীক সীতা-_ 
ষেন বিভাবস্থই বলিলেন আমার যে বিভা তাহা এই জ্যোতি 
হইতেই প্রাপ্ত-যেন ইহাই সবিতারপ ভাস্করের বরেণ্য ভর্গ, যাহা 
আত্মা হইতেই বিকীর্ণ হয়। “তমেব ভাস্তমন্তভাতি সর্বং তশ্য ভাসা 
সর্বমিদং বিভাতি |” শ্ধ্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল এবং সমস্ত জগং 
তাহার দীপ্তিতে দীপ্কিমান হইয়া থাকে । অগ্নির জ্যোতিও তাহারই 
দীপ্তিতে দীপ্তিমান। ইহাই আত্মজ্ঞানী বাল্মীকি খষির সীতার অগ্নি 
পরীক্ষার তাৎপধ্য, ষেন বামকে উপলক্ষ্য করিয়া “বাল্মীকিরই আত্ম- 
প্রকাশ” । এই রামে আত্মপ্রকাশ যেন তীহারই আত্মপ্রকাশের 
প্রতিবপ। এই শ্ছুটিত আত্মাসমদ্থিত দেহই সেই পুষ্পকরথ- যাহাতে 
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আরোহণ করিয়া বা যে দেহই আশ্রয় করিয়া সর্বত্রগামী আত্মা 
বিমান পথে গতায়াত করেন। 

এই ক্ফুটিতআত্মা, আত্মদর্শী রামই হংসযুক্ত পুষ্পক রথে আরোহণ 
করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুষ্পকং -পুষ্পমিব পুট্পৈবা 
কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ+ক-পুষ্পমিব প্রতিকৃতি । পুষ্প+ই বে 
প্রতিকূতৌ কন্‌।” পুষ্প - পুষ্প্যতি বিকনতি যঃ। সুমন: পুষ্প-ফুল্পনে। 
প্রফুল্ল কায়া যাহার, বা হমনসংযুক্ত কায়! যাহার। রাম আত্মোপলব্িতে 
প্রফুল্প হইয়াছেন, তীহার মনও সমন হইয়াছে । এখন সেই ক্ুটিত 
প্রফুল্ল স্থমনরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া অর্থাৎ এইরূপমনা, সিদ্ধকাম 
হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার মন তখন হংসরূপ। 
অর্থাৎ হংস যেমন জলে বিচরণ করিয়াও তাহার পক্ষ সঞ্চালনে 
তাহাতে লিপ্ত জল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, শুধপক্ষে জলে, স্থলে ও 
শূন্যে বিচরণ করে, তেমনি রাম তীহার. মন হইতে জাগতিক 
সর্বপ্রকার শোক, - দুঃখ, তাপ মোহ ইত্যাদি জলরূপ ক্রেদ, যেন 
পক্ষ সঞ্চালনেই দূর করিয়া» হংসের ন্যায় সর্বত্রগামী হইয়াছেন। 
আত্ম! সেইজন্য হংসপদবাচ্য তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। 
রামের আত্ম স্কুটিত হইয়াছে, পু্পিত হইয়াছে, রামে প্রকাশিত 
হইয়াছে। সীতারূপ জ্যোতি তাহার হৃদয়ে ম্ফুটিত তাই সেই 
রথ জ্যোতিম্ময়। 


সথওভ্িহস্ণ পল্রিচ্ছেদ 





সীতার বনবাস 


রামের অযোধ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার সময় রাঁজগণ, ধষিগণ 

ও অনেক পৌরাণিক মুনি তাহাকে অভিননন করিতে আসিয়াছিলেন। 
পরে তিনি রাঁজধি জনক ও অন্তান্ত সকলকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়! 
বিদায় দিয়া, রাজা শাসন করিতেছেন এমন সময় একদিন ভরত তাহাকে 
বলিলেন, “হে বীর! এই এক মাস কাল আপনার রাজ্যশামনের মধ্যে 
মন্ত্যবাীদিগের কোনও গীড়া নাই। পুরবাসী ও জনপদবাসী নগরে 
নগরে প্রচার করিতেছে আমাদের এমন রাজ! অনেক কাল হয় নাই ।” 
তৎপরে রাম রাজসভা| হইতে নির্গত হইয়। বিচিত্রশোভন উপবনে 
প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র বাম বান্দ্বারা সীতীকে লইয়া, শচীকে 
ইন্ছের ন্যায়, মৈরেয় মধুপান করাইলেন। 

সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়েকং শুচি। 

পায়য়ামাস কাকুস্থ: শচীমিব পুরন্দরঃ | 

মাংসানি চ স্থৃষিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ।॥ 

উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ 

--.- “দক্ষিণা রূপবত্াশ্চন্তিয়। পানবশং গতাঃ | 

উপানৃত্যন্ত কাকুস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ 

মনোভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ | 

রময়ামাস ধর্মাত্মা নিত্যং পরমতৃষিতাঃ |” 
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পরে যাংসাদি নানারপ আহার কিন্করগণ উপস্থিত করিল। তখন 
নৃত্যগীতবিশার্দ! রূপবতী মনোভিরামা পানোন্মত্ব। রমণীর! রামের 
নিকট নৃত্য করিতে লাগিল। রঞ্ুকপ্রবর রাম সতত স্বন্দর ভূষণে ভূষিত 
হইয়া ললনাগণকে মন্তষ্ট করিলেন। এইরূপে বহুদিন বিহার করিতে 
করিতে রাম ও সীতার সর্বদা ভোগপ্রদ শিশির কাল অতীত হইল । 

“দশব্সহম্রানি গতানি স্থমহাত্মনোঃ। 

প্রাপ্তয়োবিবিধান্‌ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ ॥৮ 
মহাত্মা রামচন্ত্র এবং সীতা এইরূপে বিবিধ ভোগ্যবস্ত উপভোগ 
ও বিহার করিয়া দশ সহ বংসর অতিবাহিত করিলেন। একদিন 
সীতার গর্ভ লক্ষণ দেখিয়া রাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
কোন্‌ বাসনা পূর্ণ করিব?” সীতা মৃছুহাস্ত করিয়া বলিলেন, 
“পবিত্র তপোবন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে । 
ফলমূলাহারী উগ্রতেজা তপস্থিগণের চরণতলে অবস্থিতি করিতে 
ইচ্ছা হয়।” 

শ্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যম্থাব্রবীং। 

তপোবনানি পুণ্যানি ত্রষ্টমিচ্ছামি রাঘব ॥ 

গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীনা মুগ্রতেজপাম্‌। 

ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেধু ব্তিতুম্‌।” 

তাহার এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, “তাহাই হইবে, কল্যই 
তপোবনে যাইতে হইবে, সংশয় নাই |” 
তৎপরে তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সভাসদ্গণকে লক্ষ্য 

করিয়। বলিলেন, “ভদ্র! পৌর ও জনপদবাসীরা আমার সম্বন্ীয় 
কোন্‌ কোন্‌ কথা লইয়া আন্দোলন করে ?” তখন ভদ্র কহিল, 
“রাজন! বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ এবং পথিমধ্যে পুরবাসীরা 
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বলে, “রাম সাগরে ছুষ্ধর সেতু বন্ধন করিয়াছেন, ইহা কি রাজা কি 
দেবতা কেহই কথন শুনে নাই। রাম ভল্পুক, বানর এবং রাক্ষস- 
গণকে বশে আনিয়া! তাহাদের সাহায্যে ছৃদর্য রাবণকে বধ করিয়াছেন, 
ইহাও কেহ শুনে নাই। রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল 
ভজ্জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া, পুনরায় লীতাকে নিঙ্পুরীতে 
আনিয়া কিরূপে রামের হৃদয়ে সীতাসস্তোগজনিত সখ হইতেছে? 
নীতা রাক্ষপগণের বশীভূতা হইয়া লঙ্কায় ছিলেন। তথাচ রাম কেন 
তাহাকে ঘ্বণা করেন না? রাজা যাহা করেন গ্রজারা তাহাই 
অনুসরণ করিয়া! থাকে, স্ত্তরাং আমাদিগকেও স্বীগণের এই দোষ 
সহিতে হইবে” তখন মকল দভাদ্‌কে রাম জিজ্ঞাা করিলেন, “ভর 
যাহা বলিতেছে তাহ! কি সকলেই আমাকে বলে?” তখন মকলেই 
এক বাকো মেই কথারই গ্রতিধ্বনি করিল। তংপরে রাম লক্ষ্ণকে 
বলিলেন, “পুরবাপী ও জনপাবাপী মকলে আমাকে মীতার জন্য 
নিন্দা করিতেছে। আমি লোকনিন্দা ভয়ে নিজের জীবন বা! 
তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, সীতার তো৷ কথাই নাই। 
তুমি কলাই প্রাতে মীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া গঙ্গার 
পরপারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা .বাল্ীকির আশ্রমের নিকট 
বিজন প্রদেশে মীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমিবে।” 

পরদিন প্রভাতে লক্ষণ মীতাকে বলিলেন, “দেবি! আপনি পূর্বে 
মহারাজের নিকট গঙ্গাতীরে আশ্রম দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি 
আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। 
আপনি অবিলম্বে আমার সহিত রথে আরোহণ করিয়া তথায় 
গমন করুন।” লক্ষণ সীতাসমভিব্যাহারে রথারোহণে অযোধ্যা 
পরিত্যাগ করিয়া, সে রাত্রি গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রি যাপন 


চর 
সু 
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করিয়া তংপরদিন অর্দদিবল গমন করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত 
হইলেন। তৎপরে তীহীরা গঙ্গার অপরপারে উপনীত হইলে লক্ষ্মণ 
সীতাকে অশ্রপূর্ণ নয়নে করজোড়ে কহিলেন-_-“বৈদেহি! ধীমান্‌ আধ্য, 
নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা শুনিয়া 
আপনার নির্দোষিতার বিষয় বলিয়া, গঙ্গাতীরে আশ্রমে আপনাকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কেবল 
পুরবাসীদের নিন্দার ভয়েই আপনাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। এই আশ্রম পিতা দশরথের পরম বন্ধু মহধি বাল্ীকির। 
আপনি তাহ।র পদমূলে উপনীতা হয়৷ একা গ্রচিত্তে উপাসনা করতঃ বাস 
করুন।” তখন সীতা কহিলেন_লক্ষমণ ! পূর্বে আমি স্বেচ্ছায় বনবাস 
কেশ সহিয়াও রামের পদরক্ছায়ায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম | 
আমার গর্তে সন্তান রহিয়াছে, স্থৃতরাৎ এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলে 
আমার স্বামীর বংশলোপ হইবে, নতুবা আমি আজই জাহ্ুবীজলে 
প্রাণ বিসঙ্জন করিতাম। তুমি রাজাদেশ পালন কর। তাহাকে 
বলিও তিনি যে নিন্দাভয়েই আমাকে বিশুদ্বন্বভাবা জানিয়াও 
লোকাপবাদ্দ ভয়ে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি জানিয়াছি, এবং 
পৌরজনের ধন্ম রক্ষণ করিয়া পুথ্যসঞ্চয় করতঃ; অক্ষয়কীন্তি লাভ 
করিয়া তিনি যেন রাজ্যশাসন করেন। তুমি, আমার গর্ভলক্ষণ 
স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া যাও।” লক্ষণ অশ্রুপূর্ণনয়নে অবনত 
মন্তকে কহিলেন__“দেবি! আপনার রূপ, পূর্বে আমি কখনও দেখি 
নাই, কেবল পদযুগল দেখিয়াছি মাত্র। বিশেষতঃ রাম এখানে 
নাই, স্বৃতরাং বনমধ্যে আপনাকে একাকিনী কিরূপে দেখিব ? 
তৎপরে স্ুমন্ত্রের সহিত রথে আরোহণ করিয়া একান্ত শোকার্ত-চিত্তে 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন । 
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এদিকে সেই আশ্রমস্থ মুনিকুমারগণ সীতাকে সেই আশ্রমে 
বিলাপ করিতে দেখিতে পাইয়া মহধি বাল্মীকির নিকট সংবাদ 
দিলে, তাহা শুনিয়া জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ধষি ( লব্ধ চক্ষুম্মীন্‌) কর্তব্য অবধারণ 
পূর্বক অর্ধাহস্তে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সীতাকে কহিলেন__ 
"শীতে! তুমি ঘে আসিতেছ তাহা আমি যোগবলে পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি এবং তোমার আমিবার কারণও ধ্যানযোগে অবগত 
হইয়াছি, তোমার শুদ্ধচরিতও আমি জানি । এক্ষণে আমার আশ্রমে 
থাক। “বিশ্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্তসে ॥” এই অর্ধ গ্রহণ 
কর।” পরে তিনি সীতাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া তাপসীদিগকে 
বলিলেন “এই রামের পত্রী নিষ্পাপা মীতা আসিয়াছেন। ইনি 
আমার যত্বপূর্বক পালনীয়া। আমার আদেশে তোমরা ইহাকে 
পরম সমাদরে রক্ষা করিবে |” সীতা বালীকি আশ্রমে বাস করিতে 
লাগিলেন। 

হসঙ্জিত উপবনে সীতা সহ মৈরেয় মধুপানে মত্ত হইয়া 
মনোভিরামা, পরম্ভূষিত, নৃত্যগৃত বিশারদা, পানবশীভূতা রমণী- 
গণকে রঞ্জন করিয়া ও পুরুষ নারী নির্বিশেষে প্রজারগ্ন করতঃ 
রঞ্চকপ্রবর রাম, রাজসম্পদ ভোগে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
মৈরেয়--( মার কামং জনয়তীতি )»মছ্যবিশেষ, যাহা পানে কামের 
উদ্রেক হয়। এমন স্ময় একদিন তীহার সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া 
গেল-এক দারুণ আঘাতে । সভাসদগণ একবাক্যে তাহার রঞ্জিত 
প্রজাদের মনের কথা তীহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিল। 
গ্রজারঞ্জক রাম, প্রজারগুনের জন্য নিজের প্রাণ, ভ্রাতুগণ এবং 
সীতাকেও ত্যাগ করিতে পারেন। স্থৃতরাং অপবাদের কারণ ভূতা 
সেই সীতাকেই বজ্জনরূপ সহজ পন্থাই অবলম্বন করা উচিত মনে 


৮ 
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করিয়া সীতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বক্তব্য না শুনিয়াই, 
তাহাকে যেন পত্রপাঠ নির্বাসিত করিলেন। সমস্ত আপদ চুকিয়া 
গেল। তাহার কীন্তি অট্রুট রাখিলেন। কণ্টক অপসারিত হইল, 
এখন তিনি নির্ব্িবাদে রাজোচিত ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া 
রাজ্যশান করিতে পারিবেন। সত্যব্রত রাম তাহার গ্রজারগ্ঠনরূপ 
রাজোচিত সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন । প্রজারা নিন্দা করিতেছিল, 
সে নিন্দার কারণ দুরীভূত করিয়া আদর্শ প্রজাপালকের দৃষ্টান্ত 
দেখাইলেন, যাহার জন্য এখনও লোকে বলে “যেন রামরাজ্য 1” 
মন্ুষ্যের যাহা ঘনিষ্ঠ স্বার্থ-খ্বী, তাহাকেও তিনি গ্রজারঞ্জনাথ বজ্জন 
করিয়া নিংম্বার্থতার আদর্শ দেখাইলেন। সুতরাং আদর্শ রাম-চবিত্র 
পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল । 

কিন্ত উদার ও ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার এই কাধা কি ন্যায়সঙ্গত 
হইয়াছিল এবং তীহার সত্যপালনরূপ প্রতিজ্ঞাপালন ইহাতে অটুট 
রহ্যাছিল? তিনি না জনকাত্মজাকে, অগ্রিসন্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন--তাহাকে সুখে ছুঃখে তাহার অর্দার্গিণী করিয়া 
রাখিবেন, তাহার বিনাপরাধে তীহাকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন 
না? আর এইটাই তাহার প্রথম ও মুখ্য প্রতিজ্ঞা ছিলনা কি? 
তিনি স্বীয় কীন্িরূপ মান রক্ষার্থে বিনাপরাধে আর একটী জীবন 
বলি দিলেন না কি? সাধবী রমণীর পক্ষে তাহার চরিত্রের উপর 
সন্দেহ তার মৃত্যুর ন্যায়ই নয় কি? সেই সাধ্বী সীতাকে বিশুদ্ধ 
জানা সত্বেও তিনি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি প্রজাদেরই অভিযোগের 
সমর্থন করিলেন না কি? তিনি যদি পীতাকে একবার জিজ্ঞাসা 
করিতেন এরূপ অবস্থায় তাহার কি করা কর্তব্য, তাহা হইলে 
মাধবী পতিপ্রাণা সীতা, যিনি স্বেচ্ছায় তাহার সহিত বনবাস-ক্লেশ 
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স্বীকার করিয়াছিলেন তিনি নিজেই বলিতেন আমি তপোবনে স্বেচ্ছায় 
যাইতেছি, আপনি আপনার রাজধন্ম ও কীত্তি অটুট রাখুন” । রাম সে 
অবসবও তীহাকে দিলেন না। সীতাও তীহার প্রজা, কেননা তিনি 
রামের রক্ষণাধীনা ও পালনীয় । ন্যায়বিচার করিতে হইলে উভয় 
পক্ষের বক্তব্য শুনিয়াই বিচার করিতে হয়। এই কি আদর্শ 
হ্যায়বিচারক রাজার বিচার হইল? প্রজারঞগ্রন না করিলে রাজ্যপাট 
থাকে না। রাজ্য হাতে না থাকিলে রাজসম্পদ ও সম্ভোগ 
প্রাপ্ধ হওয়া যায় না। অগ্রিপরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ স্তবর্ণজ্ঞানে 
যে সীতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পতিগ্রাণা হইয়া স্বামীর 
সেবার্থ রাজসস্তোগ তুচ্ছ করিয়া তাহার সহিত প্রফুল্লচিত্তেই 
বনগমন করিয়াছিলেন, সেই সীতার নিঃস্বার্থ প্রণয়ের প্রতিদানম্বরূপ, 
তিনি কি তাহাকে লইয়া রাজসন্তোগকে তাহার সহবাস স্থখের সহিত 
তুলনায় অকিঞ্তকর মনে করিয়া, অগ্ঠত্র যাইতে পারিতেন না? 
না, তাহা হইলে তাহার নৃত্যগীতবিশারদা, পানোন্সত্তা, মনোভিরাম 
রমণীগণকে রঞ্জন করিয়া নিজের মনোরঞ্নরূপ আনন্দ উপভোগ 
হইত না। তাই বাল্ীকি যেন শ্লেষের সহিতই তাহার বিদিতাত্ম 
রামের এইরূপ ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন। “অভিষিক্তে তু কাকুংস্থে 
ধন্মেণ বিদ্রিতাত্মনি।৮” তিনি রামের মনের পরিবর্তন যে হইবে 
তাহা পূর্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই সীতাকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন “তুমি যে এখানে আদিবে তাহা পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি।” ত্রেতাযুগের সতাব্রত রাম, তাহার সত্যপালনে কি, 
কলিযুগের সেই সত্যব্রত পুরুষপ্রবর সম্রাট, যিনি তাতৎকালিক 
রামসায়্াজোর তুলনায় কত বৃহৎ অর্দপৃথিবী বিস্তৃত সাম্রাজ্য তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়া, একটী নারীর জন্য পণ করিয়া ষে বাক্য দান 
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করিয়াছিলেন সেই সত্য পালন করিলেন, তাহার সমকক্ষ হইতে 
পারিয়াছিলেন? সত্যপালনই যদি আদর্শ ধশ্ম হয়, তাহা হইলে 
ইহা অপেক্ষা আর কি আদর্শ হইতে পারে? উদারদৃষ্টিতে দেখিলে 
এইবপই বোধ হয়। তবে “ভিন্নরচিহি মানবঃ1৮ আমরা মন্তম্ত- 
চরিত্র সম্বদ্ধেই আলোচন! করিতেছি, স্বতরাং মন্তুয্যচরিত্রেরই উৎকধ 
অপকর্ষ আমাদের বিচাধ্য। বিষণ অবতার রামের পক্ষে ইহা দোষাবহ 
ন1 হইতে পারে, সুতরাং সেইরূপ বিশ্বাসীদের পক্ষে ইহা তিক্ত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই | 

এখন আমরা বাল্সীকির “বিদ্িতাত্সনঃ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলব্ধ রামের 
এই সীতাবজ্জন কাধ্যে তাহার আচরণ সম্বন্ধে বাল্সীকির বর্ণনা 
অন্ুসরণেই তাহার (বাল্সীকির) মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার 
চেষ্টা করিব। লঙ্কাকাণ্ড পর্যান্ত সমস্ত ঘটনা তিনি যেরূপ যেরূপ 
শুনিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়াছিলেন। এখন রামের অযোধ্যায় 
ৰাজাগ্রহণের পর যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহা অযোধ্যার 
অনতিদূরবর্তী তমসাতীরস্থ আশ্রমে থাকিয়া তিনি জনশ্রতিতে বা 
প্রত্যক্ষদর্শনে বিদ্রিত হইয়াছিলেন। স্থতরাং যেরূপ পারম্পরিক 
ঘটনা হইতেছিল তিনি সেইরূপই এই উত্তরাকাণ্ডে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। যখন যোগসিদ্ধ শুকদেব আত্মজ্ঞানলাভার্থ স্বীয় পিতা 
ব্যাসদেব * কর্তৃক রাজষি জনকের নিকট প্রেরিত হ্ইয়াছিলেন 


* ব্যাসদেবের এই নিজ পুত্র শুককে রাজধি জনকের নিকট আত্মজ্ঞাণ লাভার্থ 
পাঠাইবার হেতু, তাহার সে বিষয়ে তৎকালে অসামর্ধ্যবশতঃই বলিয়া অনুমান হয়। 
যাজ্জবস্কা খষি জনককে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ ব্যাসের বিদিত ছিল, 
কেননা উভয়েই সমসাময়িক । আত্মজ্ঞানী ধষিরা নিজের পুত্রদিগকে আত্মজ্ঞানের 
উপদেশ দিতেন যেমন আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন “তত্বমসি” | যদি 


সীতার বনবাস ৪৩৭ 


তখন রাজা তাহাকে নৃত্যগীতকুশলা মনোভিরামা সুন্দরী রম্ণীকুল সমন্বিত 
সর্বভোগপ্রদ উপবনে তিনদ্রিন বাস করাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন-- 
তিনি এই সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও আত্মসংযম রক্ষায় সমর্থ 
কিনা । তাই--দেখা যাইতেছে রাজধিদেরও রাজ্যের আনুসঙ্গিক এই 
সমস্ত ভোগপ্রদ ব্যবস্থা উপযুক্ত অতিথিজনের জন্তই গ্রচলিত ছিল। 
এই সমস্ত আচরণ রাঁজপুরীর বাহিরেই আচরিত হইত। রাজধিবা 
রাজাশাসন করিতেন, কিন্তু নিজেরা এই ভোগে লিপ্ত হইতেন না। 
রাম চতুদ্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া, তপরুচ্ছ, ও যোগসাধনে আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়া যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন বাল্মীকি মনে 
করিয়াছিলেন তাহার কল্পনাগঠিত আত্মজ্ঞানপ্রাঞ্ত রাম জনক রাজষিদের 
স্যায়ই রাজ্যশাসন ও পালন করিবেন। কিন্তু পরিপূণ যৌবনে 
রাজ্যভোগে বঞ্চিত রাম, প্রৌটাবস্থার প্রারস্তে দীর্ঘকাল বুভূক্ষিতের 
ন্যায়ই তাহার অতৃপ্ত কামনার বশীভূত হইয়া তাহার ভোগতৃষ্কা 


শা িপিপািপিসপ্পাট 
শপ িপিপপপশাশিপাশিশিশীশীশীশীশশীশীশীশ্ী শী শাাটািীশশাীশীশীশীশীটি শীট 


ব্যাসদেব তৎকালে নিজে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকিতেন, তাহ হইলে তিমি 
নিজপুত্র শুককে নিজেই উপদেশ দিতে পারিতেন এবং গুকের দেহত্যাগের পরে 
তিনি শুকবিয়োগে শোকসন্তপ্ত হইতেন ন! বা তাহাকে সাম্বনা দেওয়ার জন্য শঙ্কর 
শিবের আবির্ভাবেরও কোন প্রয়োজন হইত না। ইহা! তাহাকন্ঠকই ভীম্মমুখে বধিত 
হুইয়াছে। আত্মজ্ঞানী ব্রক্মবিদ্‌ নিজেই ব্র্গতৃত অবস্থায় স্থিত হন্। সুতরাং তাহার 
নিকট তখন ব্রহ্মা, বিষ শিবরূপ পৌরাণিক দেবতার অস্তিত্ব নাই | আত্মজ্ঞানী শোক, 
তাপ, মোহেক্ন অতীত। পুত্রের আত্ম! অবিনশ্বর, তাহার নিজ আত্মার সহিত 
ভেদরহিত--এইরূপ আত্মজ্ঞান যদি তাহার উপজিত হইত, তাহা হইলে তিনি 
শোকাতুর হইয়। “হা শুক" “হা শুক' করিয়া রোদন করিতে করিতে তাহার ( শুকের ) 
পশ্চান্ধাবন করিতেন না। ইহার অনেক পরে তিনি সম্ভবতঃ আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন নতুবা গীতারূপ অমূল্য রত্ব লোকচক্ষুর গোচর হইত না| 
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মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুদ্ধ ভোগতৃষ্ণার উৎস খুলিয়া দ্বিগ্রণ 
বেগে প্রবাহিত হইল। যখন তিনি দিনের পর দিন সেই উপবনে 
ভোগের শোতে মগ্ন হইলেন, তখন বৈদেহী অযোনিজ! সীতা ক্রমেই 
তাহার মন হইতে অন্তহিতা হইবার উপক্রম হইল। তাই সেই 
অনাদূতা অযোনিজ! বৈদেহীই যেন রামকে বলিলেন-_“ম্মিতং কত! 
তু রামম্‌ বৈদেহী বাক্যমথাব্রবীৎ। তপোবনানি পুণ্যানি ভরষ্ট,মিচ্ছামি 
রাঘব ॥” এখানে বৈদেহীই রামকে “পতি বলিয়া সন্বোধন না করিয়া 
“রাঘব বলিলেন। যে অযোনিজ1 জ্যোতিরূপা সীতা তপোবনের 
ফলমূলাহারী উগ্রতেজসম্পন্ন খধিরাই দেখিতে পাঁন, সেই সীতাই 
যেন রামকে বলিলেন “তোমার ভোগবিলাসদুষ্ট হৃদয়ে আর আমার 
স্থান নাই; যেখানে খষিরা তপস্যা ও সাধনা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, সেই তপোবনরূপ আমার উদ্ভবস্থানেই আমার যাইবার একান্ত 
অভিলাষ ।” রাম তৎক্ষণাৎ বলিলেন তাহাই হইবে। যেন এই 
অযোনিজা সীতার সাহচধ্য তিনি আর প্রয়োজনীয় মনে করেন না। 
তিনি তো! সীতার সাহাযা বিনা একবারেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন । 
তাই সীতা স্বেচ্ছাতেই সেই বাল্ীকি তপোবনে_নিজের উদ্ভব 
স্থান বাঁলীকির হৃদয়েই__াহার নিজস্থানেই যাইতে ইচ্ছা করিলেন । 
সীতা বাল্মীকিরই অনুভূতির প্রকাশ। তীহারই কল্পনাপ্রস্থত অযোনিজা 
সীতা--তাহারই আত্মা হইতে জাত বা প্রকাশিত জ্যোতি । তাই 
তাহারই আত্মজা তাহারই ক্রোড়ে চলিলেন-_যেন স্বামীগৃহে, স্বামী- 
হৃদয়ে অনাদৃতা কন্যা নিজের জন্মদাতা পিতার নিকটেই প্রত্যাগমন 
করিল। যেন বান্ধীকিই তাহাকে রামকরে দান করিয়াছিলেন, 
আবার রাম কর্তৃক অনাদূৃতা কন্যাকে নিজক্রোড়েই স্থান দিলেন। 
বাল্মীকি রামের আচরণে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই বলিলেন 


সীতার বনবাস ৪৩৯ 


“তুমি আসিতেছ তাহা আমি পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি, 
আর সেইজন্যই এই অর্ঘ্য লইয়া মহার্ধ্যা তোষাকে আমার হাদয়ে 
রাখিবার জন্যই আমি আগমন করিয়াছি”। ইহাই সাধক রামের 
সাধনাচ্যুতির শেষ পরিণতি । ইহার পর যে রামচন্দ্র একাদশ বর্ষ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি বাল্মীকির কল্পনাগঠিত আত্মদশশী রাম 
নহেন_-তিনি মন্তম্যূপে অবতীর্ণ বিষু-অবতার রাম। তিনি অনেক 
যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া শেষে সরষূ সলিলে প্রয়াণ করিয়া 
বৈকৃঠে গিয়াছিলেন। বাল্মীকির রাম ব্রঙ্গভৃত, স্থতরাং তাহার কোন 
স্থানে প্রয়াণ নাই | ষোগীদের এই পতন দেখাইবার জন্যই বান্মীকি 
এই উত্তরাকাণ্ড রচনা করিয়াছেন এবং সীতার বনবাসে তীহার 
র্চনাভঙ্গীতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ কয়েকটা পতনের 
দৃষ্টান্ত লেখকের প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে, ও তন্মধ্যে একটার বিবরণ সংক্ষেপে 
নিম্নে গ্রদত্ত হইল। 

কোনও সমৃদ্ধ সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের একটী পুত্র প্রথম যৌবনে 
২১ বৎসর বয়সে আহার কিশোরী সুন্দরী স্ত্রী ও এক বংসর বয়স্ক 
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, উদাসীন হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং 
ভারতের নানা গিরি বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অনেক মহাপুরুষের 
সঙ্গলাভে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতঃ, অধোধ্যাপ্রদেশে উপস্থিত হইয়| 
তথাতে “তিববতদেশীয়' লামার শিষ্য কোন বুদ্ধ ষোগীর নিকট যোগ 
শিক্ষা করেন।” আমরা! সমসাময়িক ঘটনা হইতে সেই সময়ের নির্ণয় 
করিয়া জানিতে পারিয়াছি ঠিক সেই সময়ে তিব্বতের গুহাতে দীর্ঘ 
৭ বৎসর যোগসাধন! করিয়া যোগসিদ্ধ তিব্বতী বাবা, অযোধ্যাপ্রদেশের 
'লাকনাউ' নগরীতে বিশ্ববিশ্রুত ৬খ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্গ্যাসদান 
করিয়া তাহাকে “সোহহং স্বামী” নামে অভিহিত করেন। আর এই 
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গৃহ পরিত্যাগী সন্্যাপীও আমাকে বলিয়াছিলেন, যে তিনিই শ্টামাকাস্তকে 
সঙ্গে করিয়! তিব্বতী বাবার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। স্বতরাং 
ইহাই অন্রমান হয় যে ইনিও তিব্বতী বাবার নিকটেই যোগশিক্ষা 
করিয়াছিলেন । পরে এই যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী বহুদেশ ভ্রমণান্তে 
প্রোটাবস্থায় বঙ্গদেশে আসিয়া অনেক বিত্তশালী শিষ্য সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদেরই সাহায্যে প্রায় অর্দলক্ষাধিক টাঁকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ 
আশ্রম স্থাপন করেন। ক্রমে যখন শিষ্ঠমণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল, তখন সেই আশ্রমের সম্পদবৃদ্ধির সহিত সেই মঠাধীশ 
সন্গযাসীরও অর্থলালসা বাড়িতে লাগিল, এবং তীহার ক্রমবর্ধমান 
ভোগস্পহার সহিত তাহার আহারাদিরও মাত্রা অতিক্রম করাতে 
তিনি কৃঠিন গীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। শেষের দিকে তাহার 
চিকিৎসার ভার কতকটা আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। আমাদের 
নিষেধ সত্বেও একদিন তিনি নিষিদ্ধ নানাবিধ স্বস্বাছি ভোজাবস্তব 
গ্রস্তত করিয়া আহার করিলে, তাহার আমাশয় ও উদর স্ফীত 
ইওয়াতে ঘোর বিকার অবস্থা উপস্থিত হইল |, তখন সেই অবস্থায় 
তিনদ্রিন অনবরত চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি প্রায় অর্ধলক্ষাধিক টাকার 
সম্পত্তি তাহার পুত্রকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর এই 
অর্থ আশ্রমের আয় হইতেই উপাজ্জিত ও সঞ্চিত। তিব্বতী বাবারও 
একটী উন্নত শিষ্তের পরিণতি প্রায় এইবূপই হইয়াছিল তাহাও 
আমরা দেখিয়াছি সুতরাং আত্মজ্ঞান একবার লাভ করিলেই যে 
তাহা চিরকালের জন্য সমভাবে স্থায়ী হইবে তাহা নহে। সেই 
সাধন, জীবনের শেষ মুহুর্ত পধ্যন্ত, অভ্যাস বাখিয়া সমভাবে অব্যাহত 
রাখিতে হয়। যেরূপ কঠোর অভ্যাস, পৌরুষ ও অধ্যবসায় সহকারে 
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এই ছুলভ দুর্গ রত্ব লাভ করিতে হয়, তেমনি অধ্যবসায় সহকারে 
ইহাকে রক্ষণও করিতে হয়। আমরা ইহা দীর্ঘ উনবিংশ বংসর 
প্রতাক্ষ করিয়াছি--যখন অনেক লোক সমাগমে কথোপকথনের মধ্যেও 
গুরুদেব সময় সময় যেন অন্যমনস্ক হইয়া অনেকক্ষণ স্থির নিশ্চল 
অবস্থায় থাকিতেন, শি্ঠভক্তদের উপস্থিতিতে এবং কথোপকথনে 
তাহার মে অবস্থার কোন বৈলক্ষণা হইত না। আবার আমার 
খ্ৃহে অবস্থানকালে আমি কখন কখন মধ্যরাত্তি বা শেষরাত্রির দিকে 
তাহার শয়নগৃহের নিকটে আসিলে দেখিয়াছি, তিনি বসিয়া আছেন-_- 
যেন কোন্‌ রাজ ভ্রমণ করিতেছেন । যে আত্মবিদ, মরণের শেষ- 
মুহূর্ত পরান্ত নিষ্কাম হইয়া স্বস্থ মনে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারেন, 
তিনিই পরলোকে নিশ্রেয়ণঃ লাভ করিতে পারেন ইহাই শ্রুতিবাক্য । 
ইহাই দেখাইবার জন্য বান্মীকি এই বাঁম্চরিত্রের উত্তরাকাণ্ড রচনা 
করিয়াছেন । লঙ্কাকাণ্ড পধান্ত রামে-_অয়ন। আর উত্তরাকাণ্ডে 
রাম হইতে অয়ন এই যাহ গ্রভেদ | 

লগ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাম যখন অযোধ্যায় রাজ্যভার 
গ্রহণ করিলেন তখন সমস্ত খষিদের সহিত, তাহার গুরু অগস্ত্যও 
তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আত্মবিদ গুরু, শিষ্ের আত্মজ্ঞান 
লাভ হইলে যেন অন্তধামী হইয়াই তাহা জানিতে পারেন, তাই 
তিনি রামকে বলিয়াছিলেন তুমিই অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ “তত্বমসি।, 
বাল্মীকি অগস্তের মুখ দিয়াই: রামের পরিচয় দেওয়াইলেন। তখন 
অনেক পৌরাণিক ধষিও সেই রাঁজসভায় উপস্থিত ছিলেন । অগন্ত্য- 
খষি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান ও রাবণ, বানর প্রভৃতির পূর্বব 
ও পরজন্মের অনেক গল্প রামের নিকট করিয়া শেষে বলিলেন 
তিনি নারদখষির নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন। 
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স্ৃতরাং এই সমস্ত পৌরাণিক উপাখ্যান পূর্বাপরই প্রচলিত ছিল 
এবং বালীকি খষিও তাহা জানিতেন জন্যই যেন অগন্ত্ের মুখেই 
তাহা প্রকাশ করিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি অযোধ্যায় 
আসিয়া অগস্ত্যের মুখে এরূপ রাবণ ও বানরাদির জন্ম শুনিয়া নিজ 
আশ্রমে যাইয়া রামের জীবনীর সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি তাহার 
চরিত্র বর্ণনা করিতে মনন করিলেন। তখন তাহার মনে হইল রামের 
বনবাস কালে তাহার ঘে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহার সহিত যদি 
পুরাণোল্লিখিত বর্ণনার সমন্বয় করিয়া সেই সমস্ত তথাকথিত রাক্ষস 
ও বানরদিগকে তত্তৎ্ভাবে চিত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা রামের 
সাধনার বা তাহার নিজের সাধনার প্রণালীই রামের উপর আরোপ 
করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা লোকের উপকারে 
আপিতে পারে। দ্শমামে তিনি লঙ্কাকাণ্ড পধ্যন্ত রচনা করেন। 
কেননা অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর রাম শপহআ বর্যাণি' রাজ্য 
কবিবার পর সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন। যদি ইহা দশ বংসর 
হইত তাহা হইলে এই দীর্ঘ সময় তাহার পৌরজন ও প্রজাগণ 
সীতার অপবাদে অযোধ্যা নগরী মুখরিত করিয়া রাখিতে পারিত না। 
এক শিশিরকালান্তে তিনি লঙ্কাযুদ্ধ শেষ করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া 
ছিলেন, আর তাহার দশমাস অন্তে অন্য শিশিরকালান্তে তিনি 
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতাকে বনে দিলেন। পঞ্চমাসেই গর্ভলক্ষণ 
প্রকাশিত হয়। যদি শরৎকালের অন্তে অর্থাৎ হ্মন্তে যুদ্ধ শেষ 
করিয়া অযোধ্যায় আসিতেন তাহা হইলে বানরেরা বলিত না ষে 
বসন্তকাল আগতত্রায়। আর শীতকালে সীতার গর্ভসঞ্চার হইলে 
তাহা প্রথম বসন্তাগমে পঞ্চমাস হইত না। বাল্মীকিও তাহা! হইলে 
দশ সহম্ীণি না বলিয়া দ্বিপহস্াণি বলিতেন। বাল্মীকি খষি, 
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রামরূপ ভিত্তির উপর তাহারই নিজ আত্মজ্ঞানের উপাদান দিয়া 
ক্রমে ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া যে আত্মজ্ঞানের সৌধ নির্শাণ 
করিয়াছিলেন, তাহা যেন এক ফুংকারে ভূমিসাৎ ইইল-_এই সীতার 
বনবাসে। ইহা আত্মজ্ঞানীর ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া যেন তীহারই 
সতর্কবাণী। কিন্তু তিনি বিষ্ুঅবতার রামের চরিত্র অব্যাহতই 
রাখিলেন। সমস্ত ভোগ-নুখের মধ্যে থাকিয়াও যখন আদশ বিষু 
অবতার বৈকুঠে গমন করিলেন, তখন তাহারই অন্থসরণে তাহার 
ভক্ত ও উপাসকই বা সেইরূপ আচরণ করিয়া! তাহা না পাইবেন 
কেন? কেননা বিষুর পুজা উপাসনা করিতে ওসমন্ত মনঃসংঘমাদি 
কঠোর কষ্টকর অনুষ্ঠানের ম্যায় কোন হাঙ্গামা নাই। মন অন্থত্ 
লিপ্ত থাকিলই বা, ফল পুষ্প তোয় দিনা মন্ত্রাঠ করিয়। নিত্য 
নৈমিত্তিক কাধ্য করিলেই যথেষ্ট হইল না কি? 


হড়ন্িথস্প শভ্রিচ্ছেদ 
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লক্ষণ সীতাকে বালীকি আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা 
প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে স্থুমন্ত্র _সারথিকে বলিলেন_-“পিতার 
অনুস্ঞাক্রমে ঘোর বিজন শরণ্যে চতু্দশবর্ষ বাস করিয়া রাম যে 
দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাহার উচিতই হইয়াছিল। কিন্তু 
পুরবাসীদিগের কথা শুনিয়া তিনি যে সীতাদেবীকে নির্বাদিত 
করিলেন ইহা অতি নৃশংস কাধ্য বলিয়া মনে করিতেছি। পৌরগণের 
অন্যায় কথায় এই অযশস্কর সীতা পরিত্যাগরূপ কাধ্য করিয়া রাম 
কোন্‌ ধর্শ রক্ষা করিলেন? তখন স্ুমন্ত্র তাহাকে এক পৌরাণিক 
উপাখ্যান বলিলেন। তৎপরে লক্ষণ রামের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে অশ্রপূর্ণ নয়নে ও দীনভাবাপন দেখিয়া বাথিত হইয়া বলিলেন, 
“দেখুন, অসীম এশ্বধ্য হইলেও কালে তাহা বিনষ্ট হয়। অতিশয় 
উন্নতি হইলে সময়ে পতন হয়, জীবের জীবনও কালে বিলয়প্রাপ্ত 
হয়। স্থৃতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং ধনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া উচিত 
নহে) কেননা ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ সকলেরই অবশ্যস্তাবী। 
কাকুৎস্থ! অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা দ্বারা অন্তঃকরণকে এবং 
মনদ্বারা মনোবুত্তিকে সাংসারিক দুঃখ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। 
আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এইরূপ শোকে অধীর হয় না।” তখন 
রাম অনেকটা স্বস্থ হইয়া লক্ষ্ণকে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান 
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বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ৷ ছুই ব্রাহ্মণ একগাভী 
লইয়া বিবাদ করতঃ বিচারপ্রার্থী হইয়া গাভীদাতা রাজা নুগের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা বহুদিন রাঁজ-ভবন দ্বারে 
অপেক্ষা করিয়া রাজার দর্শন না পাইয়া ভ্ুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ 
দিল তুমি সর্বভৃতের অদৃশ্য ক্ুকলাস হইবে এবং বনুশত বৎসর 
গহববে বাস করিলে, যখন ভগবান বিষ্ণু পুরুষদেহ ধারণ করিয়া বাস্দেব 
রূপে যছুবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন তখন তিনি তোমাকে শাপ বিমুক্ত 
করিবেন। রামচন্দ্র এইরূপ বহু উদ্ভট পৌরাণিক উপাখান যাহা 
মহাভারতে ও পরবত্তী অনেক অর্বাচীন পুরাণে বেশ রসাল করিয়া 
বপণিত হইয়াছে তাহাও বলিলেন। কিন্তু এই ভ্রেতাযুগের পুরাণ 
প্রণেতা, ৪০০ বৎসর পরে দ্বাপরযুগে ষছ্ুবংশে যে ভগবান বিষু বাস্থদেব 
রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা কিরূপে জানিলেন? তাহাতেই 
অনুমান হয় যে, এই উত্তরাকাণ্ডের অধিকাংশই, যাহাতে ভগবান 
বর্মধি অগন্তের মুখের সাহাযো, নারদকথিত বহু পৌরাণিক উপাখ্যান 
বিবৃত হইয়াছে, এবং বিষুণ অবতার রামের মুখ দ্বারা ও উল্লিখিত 
গল্পের ন্যায় অনেক উপাখ্যান কথিত হইয়াছে__যাহার উদ্দেশ্যই রুষ্ণের 
পূর্ণ স্থাপন, তাহা পরবর্তী পুরাণকারদেরই রচিত বা তাহাদের 
দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত এবং রামের জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলীই বাল্ীকির 
রচিত। ইহার কিছুকাল পরে মুনিখধিদের প্রার্থনামত রাম শক্রপ্নকে 
লবনান্থর বধের জন্য মথুরাতে প্রেরণ করিলেন। শক্রদ্প মথুবা 
যাত্রাকালে যে দিন বাল্ীকি খষির আশ্রমে রাত্রি যাপন করেন, সেই 
রাত্রিতে জানকী দুইটা যমজ সন্তান প্রব করেন । 

রাম উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকল প্রাণীদেরই প্রার্থনা পূরণ করিয়! 
ন্যায় বিচার করিতেছেন। সেই সময় একদিন একটা কুক্ধুর কোন 
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্রাঙ্মণ কর্তৃক প্রস্থত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত 
হইলে, তৎসংবাদে রাম তাহাকে সভাস্থলে ডাকিয়া আনিয়া তাহার 
বক্তব্য শুনিবামাত্র ন্যায্য বিচার করিলেন। ছুইটী বিবাদী গৃ- 
শকুনিকে সভাস্থলে আনিয়া তাহাদের বক্তব্য শুনিয়। তাহাদেরও 
ন্যায বিচার করিলেন, কেননা বিষুণ অবতার রাম গৃধ-জটাযুর 
সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং পশু বানরদিগের সহিতও 
করিয়াছিলেন। এমন সময়ে একদিন এক ব্রাহ্মণ, মৃত বালক পুত্রকে 
ক্রোড়ে লইয়া তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি 
কোনও পাপকাধ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, তবে আমার 
কোন্‌ কম্মফলে এই চতুদ্দশবর্ষীয় বালক পিতৃকাধা না করিয়া 
বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল? রামরাজ্য ভিন্ন আর কোথাও 
এইরূপ বালকের অকাল মৃত্যু দেখি না। এক্ষণে রামশাসিত রাজো 
বালকদিগের অকাল মৃত্যু হইতেছে, স্থতরাং রামের নিশ্চয় কোন 
পাপ আছে। রাজন্! অন্য রাজার রাজ্যে শিশুর মৃত্যুভয় নাই, 
তোমার রাজ্যেই অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, অতএব ইহা! তোমার 
দোঁষেই হইতেছে । যেরূপেই হউক এই মৃত বালককে তোমায় 
বাচাইতে হইবে । কোন নগরে অথবা পল্লীগ্রামে প্রজাদিগের মধ্যে 
কেহ কুকাষ করিয়াছে। অথবা রাজার কোন পাপ সঞ্চয় হইয়াছে, 
সেইজন্য এই শিশু মরিয়াছে। 

রাম সেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও 
ভ্রাতগণকে আহ্বান করিলে, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাত্যায়ন, 
কাশ্ঠপ, জাবালি, গৌতম এবং নারদ এই আটজন ত্রান্ণ বশিষ্ঠসহ 
রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। তখন রাম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের কথা 
আন্রপৃর্বিক বলিলে, নারদ সকলের সমক্ষে বলিলেন_“রাঞ্জন্‌! 
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যে-কারণে এই ত্রাহ্মণশিশুর অকালমৃত্যু হইয়াছে তাহা শুনিয়া 
তাহার প্রতিবিধান করুন। সত্যযুগে ব্রাহ্গণেরাই তপস্যায় নিরত 
ছিলেন। ত্রেতাযুগে ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপস্যা করিতেন, 
কিন্তু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া মন্ত প্রভৃতি ধন্মগ্রবর্তকগণ 
সর্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থী করিলেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়েরা ষজ্ঞাদিকম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া তপস্তা করিতেছেন, আর 
বৈশ্য ও শৃদ্রেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের সেবায় নিযুক্ত আছে। দ্বাপর 
যুগে বৈশ্যেরা তপস্তা আবস্ত করিল। শূত্রজাতিরা কেবল কলিযুগে 
তপশ্তাচরণ করিবে। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে কোনও ছুর্বদ্ধি শূদ্র 
আপনার রাজ্যপমীপে ঘোর তপস্যা করিতেছে । এই বালক সেই 
কারণেই অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। দুম্মতি মানব, যে 
রাজার রাজ্যে অধন্ম অথব! অকাধ্য করে, সেই রাজের বাজা এবং প্রজা 
উভয়েই নরকে যায়, এবং রাজ্যে অলক্ধমীর আবিভাব হয়। রাজা 
ধশ্মান্ুসারে রাজাযপালন করিলেই পুণ্যকাধ্যেরও যষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন্‌। 
অতএব আপনি নিজরাজ্য মধ্যে অন্তসন্ধান করিয়া দেখুন। যেখানে 
পাপকাধ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিবেন, ঘত্বপূর্বক তাহা নিবারণ 
করিবেন। এইরূপ করিলে এই বালকও জীবিত হইবে । 

রামচন্র ব্রাহ্মণ নারদের এই কথা শুনিয়া লক্ষণকে সেই বালককে 
তৈলদ্রোণী মধ্যে সযত্বে রাখিতে আদেশ দিয়া পুষ্পক রথের স্মরণ 
করিলেন, এবং তংক্ষণাৎ সেই রথ উপস্থিত হইলে, তাহাতে আরোহণ 
করিয়া সমস্ত দিক অধ্বেষণ করিয়া বিন্ধ্পর্ধবতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির 
উত্তর পার্থে স্থিত সরোবরতীরে অধোমুখ লম্বমান তপোনিরত এক 
তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই উৎ্কট তপোনিরত 
তপস্বীর নিকটে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আপনি 


8৪৮ রামায়ণবোধ 


চতুর্বরর্ণের মধ্যে কোন বর্ণে জন্মিয়াছেন, এবং কোন বরলাভার্থে দুঃসাধ্য 
তপস্যা করিতেছেন ?” তখন সেই তপস্বী অধোমুখে থাকিয়াই 
বলিলেন_-রাজন্! আমি শৃতদ্রজাতিতে জন্মিয়াছি। তপস্থাদ্ধারা 
দেবলোক জয় করিবার এবং সশরীরে দেবতা হইবার বাঁপনা করি। 
আমার নাম শন্থক, আমি শূদ্রবর্ণ।” শন্বকের এই কথা শেষ 
হইতে না হইতেই, রাম কোষ হইতে অপি নির্গত করিয়াই তাহার 
মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া রামকে 
, বলিলেন “এই ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া তোমার হস্তে নিহত হইয়াও 
স্বর্গভাগী হইল না।” তখন দেবতারা বর দিতে চাহিলে রাম 
বলিলেন “সেই ব্রাহ্মণ সন্তান পুনজ্জীবিত হউক এই বর দিন্। আমি 
ব্রাহ্মণের পুত্রকে বাঁচাইৰ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্থতরাং আমার 
প্রতিজ্ঞা যাহাতে মিথ্যা নাঁহয় তাহাই করুন।” তখন দেবতারা 
কহিলেন_“এই শূত্র যে মুহূর্তে নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্তেই সেই 


বালকের দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে ।” 
শম্বুক শূদ্র তপত্বীর বধসাধনে, রামরাজ্যে পাপাবসান হওয়াতে, 


দেবতার! সন্তষ্ট হইলেন এবং তাহাদের বরপ্রভাবে মৃত ব্রাঙ্ণণ বালক 
পুনজ্জীবিত হইল, রামও অধশ্ম নিরাম করিয়া নিজরাজ্যে ধর্শের ধ্বজা 
উড়াইলেন। দেবতা ও ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে 'দাধু' “সাধু, বলিয়া 
অভিনন্দন করিলেন। কিন্তু বাল্সীকি এই সত্য ঘটনা বর্ণন করিলেও 
তাহার চক্ষে যে ইহা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়_-তাহার এই শুপ্রের শম্বক নামকরণে। তাংকালিক 
ক্ষত্রিয় সমাজ ব্রান্মণ্য-প্রভাবেই চালিত হইত এবং ক্ষত্রিয় রাজগণ 
্াহ্মণদিগের মন্ত্রণাতেই চালিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। রাজ! 
দশরথ ও রামের রাজত্বকালে বশিষ্ঠাদি আটজন ব্রাহ্মণ শুধু তাহাদের 
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যজ্ঞ কাধোরই খঝত্বিক ছিলেন না, তাহারা রাজকাধ্যেও পরামর্শ 
দিতেন, এবং সেই পরামর্শান্ষায়ী কার্ধযই তাহারা সম্পন্ন করিতেন। 
স্ৃতরাং রামও এস্বানে ভারবাহী বুষের ন্যায়ই নিজের বিবেক বুদ্ধির 
উন্মেষের অবসর ন] দিয়াই, সেই ব্রাহ্মণদের বিচারকেই ন্যায় বিচার 
শিরোধাধ্য করিয়া, তংক্ষণাৎ পুষ্পক রথে আরোহণ করতঃ, কলিযুগের 
বৌদ্ধধশ্মীবলম্বী--পাষগঁদলনের ন্যায় * পাপের নিরশন করিতে দ্রুত 
গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুই, ত্রেতাযুগে ধর্ম সংস্থাপনার্থ সম্ভব হইয়া 
রামাবতাররূপে, রাবণ ছুরুতকারীকে সবংশে ধ্বংস করিলেন-_দ্রেবতাদের 
পরিত্রাণের জন্য, আর শূদ্র তপস্বী বধ করিয়া তাহার বাজ্যে ধ্বংসোম্ুখ 
ধশ্মের পুনঃ স্থাপন করিয়া তাহার অবতারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন। 
স্বতরাং ইহা বিষ্টুরই কাধ্য বিধায়, ইহা! বিচারের বহিভূতি। কিন্তু 
বিষণ বা নারায়ণ যখন ব্রন্গারূপে প্রজা স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তো! 
তাহাদের জাতিভেদ করিয়া তাহাদের বর্ণাশ্রম ধন্ম নির্দেশ করিয়। 
দেন নাই। তাহাতে। তীহারই স্ষ্ট মানব জাতিরই মধ্যে, মন্থু 
প্রভৃতি ধীমান্‌ রাজাশাসক কর্তৃকই প্রচলিত হইয়াছিল--ইহাও সেই 
নারদাদি ব্রাহ্ণগণই রামকে বলিয়াছিলেন এবং ইহা নারদ মুখে 


« মধাযুগে যখন তশ্থাচারী বৌদ্ধের! ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হওয়াতে প্রকৃত 
বৌদ্ধ ধর্সের ক্রম অবনতি হইতে আরম্ত হইল ৩খন নির্ববাপিত ব্রাহ্মণা ধর্্বকে, 
ব্রাহ্মণগণ পুনরুদ্দীপিত করিতে হিন্দু সমাজকে প্ররোচিত করিয়া সেই বৌদ্ধদিগকে 
পাষগুনামে অভিহিত করতঃ অনেক নৃশংস হুত্যাকার্ধ্য আচরণ করিয়াছিলেন । 
সেই সময় অনেক বৌদ্ধধ্মীবলম্বী যে সকল দুর্ভেদ্য গুহ] নিল্মীণ করিয়া নিজদিগের 
প্রাণরক্ষা করিতেন, তাহার অনেক ভ্রন্তুূপের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়| যে 
সকল বৌদ্ধ বিহার এখনও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গঠন ও নিশ্মাণ 
কৌশল দেখিয়া বোধ হয় সে সকল যেন ছুর্গের প্রতিকৃতি | 

ই 
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বাল্মীকিরই উক্তি। কিন্তু ইহার বহু শতাব্দী পরে ব্যাসদেব তাহার 
পূণবরন্ধ কৃষ্ণ ভগবানের মুখে বলাইলেন “চাতুর্বব্যং ময়া হষ্টং” | আমি 
্রহ্মই, এই চতুর্বর্ণ, স্থির প্রথম হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি । ইহার 
প্রমাণের জন্য শাস্্কারের! খগবেদের সেই পুরুষ স্থক্তের নজীর 
দেখান--তাহা এইরূপ 

“যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌। 

মুখং কিমস্ত কৌ বাহ্‌ কা উর পাদা! উচ্যতে ॥” 
এখানে সায়নাচার্ধোর মতে বাদধুঃ অর্থে সংকল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ। 
কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈঃ ব্যকল্পয়ন। বিবিধং কল্পিতবন্ত। তারপর 
প্রশ্ন হইল সেই কল্পিত পুরুষের মুখ কি, বাহু কি, উরু কি, পদদ্বয়কে 
কি বলা হয়? তাহার উত্তর হইল 

"ব্রান্মণো হস্য মুখমাসীদ্ধাই রাজন্য কৃতঃ। 

উর তদন্ত যদ্ধৈশ্য; পর্ত্যাং শৃদ্রো অজায়ত ॥” 
শাস্্ মতে এই চারিজাতি পুরুষের চারিস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় রাজগণ, উর্ধ হইতে 
বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। স্থৃতরাং ব্রহ্ম এই চারি 
বর্ণের ভেদ করিয়াই মানবজাতি স্যষ্টি করিয়াছেন। ইহা জানা 
সত্বেও বান্সীকি কেন বলিলেন, মন্ত্র এই বর্ণাশ্রম বিভাগ করিয়াছেন। 

“অপশ্বন্তস্ব তে সর্ধব বিশেষমধিকং ততঃ । 

স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্ববণ্য-্য সঙ্গতম্‌॥” 
কিন্তু একদেশদর্শীর দৃষ্টিতে এ খগবেদোক্ত স্থক্ত দুইটার অর্থ না 
দেখিয়া, ইহার অন্ত অর্থ হয় নাকি? সায়ন ব্যদধুঃ অর্থে এখানে 
সংকল্পদ্বারা উৎপন্ন করা অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তত্র দেবী সক্তে 
“তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরু ভূরিস্তরাত্রাং ভূরধ্যাবেশয়ন্তীম”। ব্যদধু 
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দেবা বিদধতি। কুর্ধবন্তি। আমাকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া ধারণা করেন 
বা জানেন। এখানে যদি “যে পুরুষ রূপে ধারণা করা গেল বা ষে 
পুরুষ কর] হইল, তাহাকে কতরূপে কল্পনা করা যায়? এইরূপ 
অর্থ করা যায় তাহা কি একেবারেই অসম্ভব হয়? তাহা হইলে সমস্ত 
শ্লোকটার অর্থ হয় যে, ব্রহ্ষকে যে বিশ্বব্যাপীরূপে কল্পনা করিয়া 
পুরুষ করা হইল বা পুরুষরূপে বিদিত করা গেল তাহার মুখ, হাত, 
উরু ও পদকে কিরূপ কল্পনাতে বাক্ত করা হইতে পারে? উত্তরে- 
ইহার মুখ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, হস্তদ্বয়কে রাজা করা হইয়াছে, উরু হচ্ছে বৈশ্য, 
আর পদ হইতে শূদ্র জনিয়াছে। এক শূত্রই, এই পুরুষের পা হইতে 
জন্মিয়াছে, ইহাই বুঝায়। ধাহারা জন্মজ মেধাশক্তি সম্পন্ন হইয়া! চিন্তা 
ও গবেষণা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়! বিশ্বের নানারূপ বিভূতির যথা- 
সম্ভব তাৎকালিক কারণ নির্দেশ ও স্বরূপ নির্ণয় করতঃ তারপর এক 
হিরণ্যগর্ভ ও পুরুষের অস্তিত্ব স্থির করিলেন-__তীহারাই সেই ত্রন্মের 
জ্ঞান প্রাপ্তি বশত; ব্রাহ্মণ আখ্যায় অভিহিত হইলেন। তাহারা 
মুখের বাক্যদ্ধারাই এই জ্ঞান ও বেদ প্রচার করিয়াছিলেন-_তাই 
যেন তীহারাই ব্রদ্ষের মুখ যেন ব্রঙ্গই সেই নিজ মুখে নিজের 
অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন। রাজারা বাহুদ্বারা শত্রু ও অনিষ্টকারীকে 
দমন করিয়া সমস্ত প্রজার রক্ষণ করেন-_তাঁই তাহারা যেন ব্রহ্ষের 
বাহুই-যাহা দ্বারা ব্রদ্ষই নিজ হৃষ্টি বক্ষ করেন। ইহারাই (রাজারাই) 
ক্ষত্রিয়_ক্ষৎ (অনিষ্ট ) হইতে ত্রাণ করে যে। আর হলচালন দ্বারা 
ভূমিকর্ষণ এবং কষিত ভূমিতে বাশের মই বা সিড়ি দিয়া যে 
তাহাকে সমতল করিতে হয়, তাহাতে উরুদ্বয়ের বিশেষ শক্তির 
প্রয়োজন হয়, তাই সেই শশ্য-উৎপাদনকারীরা বৈশ্য নামে অভিহিত 
তইল। বৈশ্য-_বিশ- প্রবেশে, তাহারা লাঙ্গল দ্বারা ভূমি খনন 
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করিয়া তাহাতে শশ্তবীজ প্রবেশ করাইয়া তাহাতে আবার মই 
দ্বারা চাপ দিয়া সেই বীজকে সম্যক প্রকারে ভূমিগর্ভে প্রবেশ 
করায় তাই তাহারা! বৈশ্ত। প্রথম স্থ্ট মানব সমাজে ক্রমে সভ্যতার 
বিকাশে এই রূপই বিভাগ হইয়াছিল, ইহা সেই বৈদিক যুগের 
সভ্যতারই চিত্র পুরুষে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তখন সকলেই 
নিজ নিজ হস্ত সাহায্যেই সমস্ত, কণ্ম নিষ্পাদন করিতেন, তাহাদের 
সেবার জন্থ অন্ত লোকের প্রয়োজন হয় নাই। তারপর তাহারা 
যখন ক্রমে অধিক বংশ বৃদ্ধি বশতঃ স্থানাভাবে, অধিকার বিস্তৃত 
করিতে লাগিলেন, তখন আধ্যাবর্তের আদিমবাসীদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদের পদতলে আশ্রয় লইতে নমিত করিলেন 
এবং তাহাদিগকেই দাস জাতিতে পরিণত করিয়া তাহাদের দ্বারাই 
সেবা! করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যেমন ইয়োরৌপের প্রথম 
মুষ্টিমেয় ওপনিবেশিকেরা আমেরিকায় যাইয়া নিজেদের সভ্যতা ও 
শৌধ্যের সাহায্যে তদেশীয় তাৎকালিক আদিম অধিবাসীদিগকে 
পরাজিত করিয়! দ্াসদপে পরিণত করতঃ তাহাদের ছারা সমস্ত কায়িক 
কঠিন পরিশ্রমের কাধ্য করাইয়া লইয়া, নিজেদের সেবাতেও নিযুক্ত 
করিতেন। এই আদিম জাতিরা তাহাদের জন্মভূমিতে বাস করিয়! 
জন্মগত স্বাধীনত! হারাইয়া বিজেতা জাতি কর্তৃক দাসরূপে পরিণত 
হইল-তাইচযেন এই দাস জাতির জন্ম হইল। এই দাস জাতির 
নাম 918%৪। ইহারা অবস্থাবৈগ্ুণ্যে তাহার প্রতিকারে অসাম্থ্য 
হেতু নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শোক করিত। তাই 
আধ্যাবর্তের এইরূপে পরিণতিপ্রাঞ্ধ আদিম অসভ্য জাতিরা শোক 
করিত, এইজন্য তাহাদের নাম শুত্র হইল। শৃত্রঃ পুং শোচতীতি । 
শুচ শোকে +শুচের্দশ্চ। এই বিজিত পদদলিত জাতিই যেন উচ্চ 
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বর্ণের পদ হইতে উদ্ভুত হইল, যেন তাহাদের কর্তৃক রুত হইল। 
তাই, “অজায়ত, শবের ব্যবহার হইয়াছে-_তাহাদের (শূত্রদের ) 
জন্য। এই শৃদ্রজাতি পাছে সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া মস্তক 
উন্নত করিরা তাহাদের জন্মগত মাতৃভূমির অধিকার দাবী করে, 
এই জন্য তাহাদিগকে চিরতরে অন্ধকারে রাখিবার জন্য অগণিত 
পুরাণশাস্মে তাহাদিগের সংস্পর্শজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
হইল । শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ হইতে আরম্ত করিয়া শেষে অনেক 
অর্বাচীন পুরাণে তাহাদের অস্পশ্ঠতা ও অশুচিতা বর্ণনা করিয়! 
তাহাদিগকে বেদশাস্্াদি অধ্যয়নেরও অধিকার বহিভূ্তি করা 
হইয়াছে । উদার প্ররুতি আত্মজ্ঞানী বেদাভিজ্ঞ বাল্মীকি তাই 
এই স্থক্তগুলির প্ররৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া (তীহার ভূল বশত: 
নহে ) প্রকৃত সত্য কথাই বলিয়াছেন, ষে ধীমান মন্তু প্রভৃতি 
প্রথম বাজ্যশাসকগণ সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার্থ এরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম 
প্রচলন করিয়াছিলেন। এই বর্ণাশ্রম ধশ্ম রাজাশাসিত রাজ্যমধ্যেই 
_আচরিত হইত। 

শুক শূত্র, রামের রাজ্যসমীপে বিদ্ধ্যাচলেরও দক্ষিণে শৈবল 
পর্বতে গভীর অরণ্যমধ্যে, একাকী তপস্যা করিতেছিলেন। যেমন 
মনুষ্য জাতিদের মধ্যে ক্রমশঃ বুদ্ধির উন্মেষ বশতঃ, তপন্তাদি আচরণে 
ব্রাহ্মণ জাতীয়, শক্তির উন্মেষে ক্ষত্রিয় জাতীয়, এবং কর্ষণ নিপুণতার 
উন্মেষে বৈশ্ঠাদি বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি সেই জাতির 
অন্তর্গত এই শন্বকেরও বুদ্ধির উন্মেষেই সে মন্ুত্তের পূর্ববজাত 
দেবতা পদ প্রাপ্তির জন্য ঘোর তপস্তা করিতেছিল। স্থতরাং 
সমদর্শী সর্ব মন্্স্তজাতির পিতার ন্যাঁয় বিষ্ুরও, তাহা হইতেই জাত 
তাহার পুত্রন্বরূপ এই মন্ুম্তজাতির উপর সমদর্শন হইলেই তবে 
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তাহার ইঈশ্বরত্ব অটুট থাকে। তাই বিষুর অবতার রামের এ 
কাধা বিচারে সমর্থিত হয়না । যদি বলা যায় রাম বিষ্ণুঅবতার 
মননত্য হইয়া আত্মবিস্ৃত ছিলেন, অর্থাৎ নিজকে মনুষ্য বলিয়াই 
জানিতেন, কিন্তু যখন তিনি সমুদ্র শোষণ করিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন তখন তো নিজকে বিষ্ণু বলিয়া না জানিলে এই বাতুলোচিত 
কাধ্য আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না! আর এই শম্বক বধেও উদ্যত 
হইয়া তিনি পুষ্পক রথের স্মরণ করিবামাত্রই তাহা মুহুর্ত মধ্যে 
উপস্থিত হইলে, তিনি মুহ্র্তমধ্যে চতুদ্দিক ভ্রমণ করিয়া স্থদূর 
বিদ্ধ্যাচলের দক্ষিণেস্থিত ভীষণ অরণ্যে উপনীত হইলেন। এই 
পুষ্পক রথ যেন কোনও দেবতারই প্রতীক কেননা তাহা রামের 
সহিত কথোপকথন করিত। সে রামকে বিষ্ণুজ্ঞানেই তাহার আজ্ঞা 
বহন করিত। তাহার এত বড় আয়তন ছিল যে তাহাতে সমস্ত 
রাক্ষল ও বানর সেনা আরোহণ করিয়া রামের সহিত অযোধ্যায় 
আসিয়াছিল। তখন কোন মত্ত্যবাসী রাজাদের বিমানগামী রথের 
উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। এক ইন্দ্রের বিমানগামী মাতলি 
সারথি চালিত রথ ও এই পুষ্পক রথেরই উল্লেখ আছে। মহাভারতের 
সময়েও কৃষ্ণ, এই বিমানগামী রথের অভাবেই বিমানগামী রথা- 
রোহী শক্র অস্থর সৌভরাজের নিকট শূন্তে যাইয়া যুদ্ধ করিতে 
না পারিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। স্থুতরাং রামের এই কার্ধ্য 
মন্থুষ্বের কার্ধা নহে। তাই এস্থলেও তিনি বিষণ অবতার জ্ঞানেই 
পুষ্পক রথের ন্মরণ করিয়াছিলেন এবং বিষুরূপেই শূদ্র তপস্বীকে 
নৃশংসরূপে হত্যা করিয়াছিলেন। শন্বুক নিজের শূত্রত্ব সম্বন্ধে বলিবা- 
মাত্রই তাহাকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই, রাম তাহার 
শিরশ্ছেদন করিলেন । তাহাকে তীহার রাজোচিত ন্যায় বিচারে জিজ্ঞাস! 
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করা উচিত ছিলনা কি-_কেন সে এই ব্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়াচারোচিত 
অন্যের নিষিদ্ধ তপস্যা আচরণ করিতেছে? তাহা হইলে তো সে 
বলিতে পারিত “মহারাজ! আমি দ্বণিত শৃদ্র, বেদে আমার 
অধিকার নাই, কোনও বেদজ্ ত্রাক্মণাদি উচ্চজাতি আমার ত্রিসীমানায় 
পদার্পণ করেন না জন্য আমি গুরু অভাবে তপস্যা ও সাধনার উপদেশ 
পাইতেও বঞ্চিত, এমত অবস্থায় আমি যদি নিজ আত্মবুদ্ধির 
.উন্মেষে এই বিশ্বকে গুরু করিয়া আত্মোন্মতি করিতে আপনার 
রাজ্যসমীপে এই লোক সমাগমশৃন্য বিজন অরন্যে সাধনা করি, তাহা 
হইলে আমার কি অপরাধ হইতে পারে”? যে রাম তাহার জাতি 
নিব্বিশেষে প্রজাপালন ও রঞ্জনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আদর্শ স্তায় 
বিচারকরূপে কীগ্িলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কি উচিত ছিল না 
এই একদেশদশী ব্রাহ্মণ কর্তৃক আরোপিত-_পাপে-লিপ্ত শৃদ্র তপস্বীকে 
তাহার বক্তব্য বলিবার অবসর প্রদান করিতে? এইরূপেই কি 
তাহার ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা বাল্মীকি দেখাইলেন? এই 
ৃষ্টান্তে বাল্সীকি দেখাইলেন, রাম কিরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও 
তাহ! হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। আত্মজ্ঞানী, আত্মদশী সর্ধভূতে 
আত্মা বিরাজিত দেখিয়া, সকলকে সমভাবে দেখেন। আত্মজ্ঞানী 
রাম, এই শূদ্রেরও যে আত্মজ্ঞান লাভে তাহার জন্মগত অধিকার 
আছে, তাহা দেখিতে পাইতেন না কি? 

প্রকৃতির একটা প্রতিশোধ আছে। প্রক্কতি বিরুদ্ধ কাজ করিলেই, 
প্রকৃতিই যেন তার প্রতিশোধ লয়। ভূমিকম্পে লোকক্ষয় একটা প্রক্কৃতিরই 
প্রতিশোধ । মন্ুয্যজাতি তাহার ক্রমবুদ্ধি বিকাশে প্ররুতিজাত ফলমূল 
আহার করিতে করিতে রন্ধন শিখিল। সেই রন্ধন কার্যে তাহারা এতদূর 
বুদ্ধির বিকাশ দেঁখাইল, যে অনেক সময়ে সেই রন্ধন কাধ্য দ্বারা নিষ্পন্ন 
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আহার তাহাদের রোগ ভোগের বা মৃত্যুরও কারণ হইয়া থাকে। 
প্রকৃতিজাত তৃণবৃক্ষাদি ও মৃত্তিকা সংযোগে তাহারা নিজ বুদ্ধিবলে 
গুহ রচনা করিয়া তাহাতে স্বচ্ছন্দে বাদ করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, 
শেষে সেই প্রকৃতির গাত্রমাংস স্বরূপ মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ইষ্টক 
প্রস্তুত করতঃ তাহা দ্বারা অট্টালিকা নিশ্শাণ করিল। সেই গাত্র- 
মাংমহীন প্রক্কৃতিই যেন যন্ত্রণায় তাহার গাত্ররপ-ভূমি কম্পন 
করিয়া, সেই অট্রালিকা ভূমিলাং করিল। আর সেই অষ্রালিকা- 
বাসীর প্রাণ হনন করিয়াই যেন তাহার প্রতিশোধ লইল | বৃক্ষচ্ছায়! 
বা পর্ণকুটিরবাসী কয়জন লোক ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হয়? 
মন্ুয্যা, সমস্ত প্রাণী ও উত্ভিদ এই প্ররৃতিরই দেহের একট। অংশ 
ভূমি হইতেই উদ্ভৃত। মাতা! এই প্রক্কতির অন্তত ভূমিজাত আহারেই 
দেহের পোষণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানকে পোষণ করেন। তারপর 
গর্ভ হইতে নিঃহ্ত হইয়া, সেই সন্তান ভূমিতলেই আশ্রয় পাইয়া 
প্রকৃতিজাত পদার্থের সাহায্যেই বদ্ধিত হইয়া মৃত্যু পধাস্ত জীবিত 
থাকে । সুতরাং তাহার জননীরও যে জননী সেই ভূমি, তাহাকেই 
সে গীড়িত করিয়া যেন তাহারই মাংস বিরৃত করিয়া সে নিজ 
বিলাসিতা চরিতার্থ করে। আধ্য ও অনাধ্য জাতি উভয়েই এই 
ভারতমাতার ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া, সহোদর ভ্রাতার ন্যায়ই 
বাস করিতেছিল। সেই অস্থররূপ অনাধ্যজাতির নিশ্মুল করিয়া 
বা তাহাদিগকে বিজিত করিয়া এবং শূত্ররপে পদদলিত করিয়া 
কতদিন আধ্যজাতি তাহাদের অভ্যুর্থান বন্ধ করিয়া রাখিতে 
পারিয়াছিল? দ্বাপরের শেষে কলিযুগের প্রারস্তেই শূন্রাণীগর্ভজাত 
রুষ্ণদ্ৈপায়ন এমন প্রভাব বিস্তার করিলেন, যে তীাহারই গঠিত 
পূর্ণব্ন্ধ কুষ্খ ভগবানকে উপলক্ষ্য করিয়া, তাহারই ভাগবদ্ধশ্ম- 


শহ্ুক, শৃদ্রেক বধ ৪৫৭ 


প্রচার করিলে, উত্তরাধিকার স্থত্রে অধিকার ভ্রষ্ট বন্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান 
পিতৃ পিতামহের আচরিত ত্রাঙ্গণ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়!, তাহাই 
পমাদরে গ্রহণ করিয়া প্রধান প্রধান ভাগবত নামে পরিচিত 
হইয়াছেন এবং হইতেছেন। সেই জঙ্কীণ ভাগবত ধন্মের শ্োত 
ক্রমে প্রসারিত হইয়া এই কলিযুগের শেষ অবস্থায় এখন এমন 
দাড়াইয়াছে, যে জাতিগত ত্রাহ্ণ সন্ভানেরাও এখন অনেক পরম- 
হংসাখ্য শূদ্র মহাত্সাদিগের নিকট শির অবনত করিয়া তাহাদের 
শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। হায় 
্রাঙ্গণ! আপনারা না সেই ব্রহ্মবিদু আধ্যখধিদের সন্তান বলিয়া 
পরিচয় দরিয়া তাহাদেরই নাঁমীয় গোত্র ও প্রবর অবলম্বনে গর্ব 
করিয়া নিজদিগকে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার একমাত্র 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়া দাবী করেন! আর তাহাদেরই এই অবনত 
শির যেন সেই শুদ্রতপন্বীরই পুনবভ্যু্থানে প্রতিশোধ গ্রহণের 
সাক্ষ্য দিতেছে । পক্ষান্তরে যেন সেই অনাধ্য জাতিরই অত্যুখানের 
ফলে পরাক্রমশালী বিদেশীয় বিধন্ষী জাতি, স্বধর্শচ্যুত হিন্দুজাতিকে 
পদতলে পেষিত করিয়া ও বিজিত করিয়া শৃত্রত্বে পরিণতকরণরূপ 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে । উদার দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপই বোধ 
হয়। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ । তাই বাল্মীকি রামের এই কাধ্যকে 
একটা শন্বুক বধের দৃষ্টান্তে এই শৃদ্রতপস্বীর নাম শহ্বুক দিয়াছেন। 
নিরীহ, দ্বণ্য শন্বক নিজ বৃহৎ আবরণে দেহ আবৃত করিয়া ধীরে 
ধীরে স্বীয় গন্তব্যপথে যাইতেছে । পথচারীর কোনও অনিষ্ট তাহা দ্বারা 
হইতেছে ন! তবুও সে তাহাকে পদদলিত করিয়া তাহার জীবনলীল 
শেষ করিল। ইহাতে তাহার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, 
কেননা তাহা দ্বণ্য অভক্ষ্য। রাম, রাজ্যের একটা মহৎপাপ নাশ 
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করিবার জন্য মহাসমারোহে পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া মহাবান্ত 
হইয়। যেন একটা ধর্মের বাধারপ পর্বত ধ্বংস করিতে যাইতেছেন 
বা সমুত্রশোষণ করিয়া ধর্শরত্ব উদ্ধার করিতে যাইতেছেন! তাহার 
ফলে হইল কিনা পর্বতের একটা মৃষিক প্রসব, আর সমুন্র হইতে 
একটী শম্বক বধ। রামের এতবড় একটা মহৎকার্ধ্য বাল্মীকি একটা 
শমুক বধের সহিত তুলনা করিয়াই ইহার নাম দিয়াছেন শম্বক 
বধ। সেই শূত্র তপন্বী, নিজদেহ জনপদ হইতে অদৃশ্য করিয়া, 
বিজন অরণ্যে, নিজ গন্তব্পথেই গমন করিতেছিল, আর পথচারী 
রাম বিনা প্রয়োজনেই তাহাকে শম্বকের ন্যায় বধ করিলেন। ব্রাঙ্গণ 
নারদ এই অবশ্বস্তাবী শূত্রজাতির অভ্যাখান প্রতিরোধ করিবার 
জন্যই রামকে এই কাধ্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, যেন চিরকালই 
তাহার! তীহাদের প্রভাব অব্যাহত রাখিতে পারিবেন! তিনি 
নিশ্চয়ই এই শূত্র তপন্থীর কথা শুনিয়াছিলেন, অথবা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, নতুবা রামকে কি করিয়া বলিতে সমর্থ হইলেন তাহার 
রাজ্যসমীপে কোন শূদ্র তপন্তা করিতেছে । রামের মনে এই সামান্য 
বুদ্ধিটাও যোগাইল না, যে জীব আপন কর্মফলেই স্থথ ছুঃথ মৃত্যু 
প্রাপ্ত হয়। চাই তা এই জন্মেই হউক বা! পূর্ব জন্মেই আচরিত 
হউক। ব্রাহ্মণ নিজেই তো এই কম্মফকলের কথা বলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ 
বালক তাহার পূর্বজন্নাঞ্জিত কর্মফলেই এই অকালমৃত্যু প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, একথা বশিষ্ঠ জাবালি প্রভৃতি আত্মদশী মহাপুরুষেরাও 
রামকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন! নারদ ব্রাহ্মণের উত্তিই কি 
তাহারা মৌনভাবে থাকিয়া সমর্থন করিলেন? এই জাবালি খষি 
একবার বিবেকসম্মত কথা বলিয়াই রামের নিকট চৌর আখ্যাপ্রাপ্ধ 
হইয়াছিলেন। তাই তাহার মৌনাবলম্কন করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 


শম্মুক, শূদ্রক বধ ৪৫৯ 


ধন্মের খোলসরূপ তাৎকালিক আচরিত ধর্মের বিধান ও নিষেধ 
সম্বন্ধে তাহারা উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়; মনে করিলেন। এই 
্রান্মণ নারদ দেবষি নারদ নহেন। দেবধি নারদ দেবতাসস্ভৃত, 
স্বর্গেই থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে কৌদল বাধাইবার জন্য পৃথিবীতে 
আবিভূততি হইতেন। ইনি কি সেই গোপপত্বী শুদ্রাণী কলাবতীর 
গর্ভে নারদ কাশ্যপ ব্রাহ্মণের গুরসজাত অস্বষ্ঠ নারদ? তাই তাহার 
'এত ্রান্ষণ্যগর্ব ? খাটি অপেক্ষা মেকির প্রভাবই বেশী হয়। 
তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমানকালে সকলেরই প্রতাক্ষ হইতেছে। 
বি অবতার রাম না হইলে কুকুরী ও শকুনির কথা শুনিয়া 
তাহাদের বিচার করিয়াছিলেন কিরূপে? ইহা মন্ুষ্ের পক্ষে অসম্ভব । 
সৃতরাং সেই বিষণ অবতার রাম যখন সেই দ্বণিত পণ্ড ও পক্ষীকে 
মভাস্থলে আনয়ন করিয়া, তাহাদের বিচার করিয়া তাহার উদারতা 
দেখাইয়াছিলেন, তথন তীহারই স্থ্টির শ্রেষ্ঠ এই মন্থুম্ুজাতীয় জীব 
কি তাহার নিকট এতই দ্ব্য হইল, যে তাহাকে হত্যা করিয়া, 
স্বাধিকার চ্যুত করিলেন! এই রামচরিত্রের বিশ্লেষণ অনেকের 
মনঃপৃত হইবে না তাহা আমরা জানি। 


গুন্বিথশ্ পক্রিচ্ছেছ 


টি 


রামের অশ্বমেধ ও সীতার পাতালপ্রবেশ 


অতঃপর বাম ভরত ও লম্ষ্মণকে বলিলেন “আমি নিজের গ্রতিজ্ঞা- 
মত অন্ুত্তম ব্রাহ্ষণকাধ্য সম্পন্ন করিয়াছি “কৃতং ম্য়া যথাতথাং 
দ্বিজকাধ্যমন্থৃত্বমম্‌ |” এক্ষণে কোন সর্বপাপবিনাশন অক্ষয় অবায় 
ধশ্মকাধা করিতে ইচ্ছা করিতেছি । আমি সর্ধোভম রাঁজসয় যজ্ঞ 
করিতে ইচ্ছা করি। রাজা স্থহুত রাজস্ুয় যজ্ঞ করিয়া! বরুণত্ব লাভ 
করিয়াছেন। তখন ভরত কহিলেন-__-"রাজন ! আপনি রাজসুয় যন্জ 
আরম্ভ করিলে রাজবংশ লোপকারী পৃথিবীবাসী প্রবল পরাক্রমশালী 
বীরগণ ক্রোধে জয়লালসার পরবশ হইবেন, অতএব তাহাদের ক্ষয়ও 
উপস্থিত হইবে । এই বিপুল সসাগরা বন্দর] আপনার বশবত্তী 
হইয়া আছে, অতএব ইহাকে বিনাশ করা আপনার উচিত হয় না।” 
তখন লক্ষণ বামকে বলিলেন--“রাঘব ! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ নিখিল- 
পাপবিনাশক; স্ৃতরাং আপনি নিষ্পাপ হইলেও সেই' যজ্ঞে প্রবৃত্ত 
হউন। দেবরাজ ইন ব্রন্মহত্যা করিয়া অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র 
হইয়াছিলেন।” তখন রাম লক্ষষণকে বলিলেন “অশ্বমেধ-বিধানজ্ঞ 
্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট, বামদেব, জাবালি, কাশ্তপ এবং অন্ান্ ব্রাহ্মণগণকে 
আহ্বান কর। আমি তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথানিয়মে 
স্থলক্ষণ অশ্ব ছাড়িয়া দিব” তখন রাম সকলকে যথাযোগ্যরূপে 
আদেশ করিয়া বলিলেন “দোকানের সহিত বণিকগণ, নট, নর্তৃক 
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এবং নবযৌবনা কামিনীগণ ভরতের সহিত যঙ্ঞস্থলে গমন করুক” 
এবং যজ্ঞকশ্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আমার পত্বীর কাঞ্চনমী মৃত্তি 
লইয়া যাউক।” তখন তিনি লক্ষ্ণকে অশ্থানুসরণে নিযুক্ত করিয়া, 
নৈমিষে যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। ইতিপূর্বে শক্রদ্প লবণান্থর বধ 
করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে মথুরা নগরী স্থাপনপূর্বক দ্বাদশ বর্ষ 
পর অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে বাল্সীকি ধষির আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। এই সময় যতদূর পধ্যন্ত রামচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল 
ততদূর পথ্যন্ত ঘটনা লইয়া মৃহধি বান্ীকি এক কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। শক্রদ্ব সেই রামচরিত গান শুনিতে লাগিলেন । 
তিনি এই মধুর সঙ্গীত শুনিয়া, কে তাহার গায়ক তাহার সন্ধান 
পাইলেন না। 

এদিকে সেই মহাযজ্ঞ নির্বাহ হইতে থাকিলে, ধষিপ্রধান ভগবান্‌ 
বালীকি শিষ্বগণনহ তথায় আগমন করিয়া খধিগণের নিকট অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। “সশিষ্ব আজগামাশ্ত বালীকিতগবানুষিঃ1”* পরে 
মহষি বাল্সীকি তীহার শিষ্য লব ও কুশকে বলিলেন_-“তোমরা 
ধধষিগণের আশ্রমে, ব্রাঙ্মণদিগের গৃহে, রাজভবনে, রাজপথে, রামচজ্দ্রের 
গৃহদ্ধারের নিকট এবং যজ্ঞস্থলে খত্বিকগণের নিকট যাইয়া, পরমানন্দে 
সমগ্র রামায়ণ গান কর। যদ্ধি মহীরাজ রামচন্দ্র তোমাদিগকে সনথাস্থলে 
গান করিবার জন্য ডাকেন, তোমরা নির্ভয় হৃদয়ে তথায় সঙ্গীত 
করিবে। যদি তিনি তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা 
এই মাত্র বলিবে আমরা বাল্সীকির শি্ত। তৎ্পরদিন লব ও কুশ 
£ এই বান্ীকি ভগবান্‌ খষির উল্লেথ থাকাতে বোধ হয় এই অংশ অন্য কাহারও 
রচিত কেননা বান্সীকি যে নিজকে ভগবান্‌ আখ্যায় ভূষিত করিবেন ইহা] সম্ভব নহে । 
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স্থানে স্থানে রামচরিত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। সেই সভাস্থ 
সকলে সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। তাহারা 
বলাবলি করিলেন এই বালকদ্বয় যেন রামচন্দ্রেরই প্রতিবিষ্ব "হইতে 
নিশ্মিত। রামচশ্দ্রও সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বনু 
স্থবর্ণ মুদ্রা দিতে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তাহারা 
বনজাত ফলমূল আহারে জীবিকানির্বাহ করিয়া বনে বাস করে, 
তাহার! স্বর্ণ লইয়া কি করিবে । তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
“এই কাব্যের রচয়িতা কে, এবং সেই মুনিবর কোথায়? তখন 
বন্ধল পরিহিত মুনিবালকছয় বলিল “ভগবান বাল্সীকি এই কাব্যের 
রচয়িতা । তিনি এই কাব্যে আপনার সমস্ত চরিত বর্ণন করিয়াছেন 
এবং এক্ষণে তিনি এই যজ্ঞস্থানেই আছেন।” রাম বহুদিন ধরিয়া 
এই সঙ্গীত শুনিলেন। পরে কুশ ও লবকে সীতার পুত্র জানিয়৷ 
দূতদিসকে ভাকিয়। বলিলেন “তোমরা ভগবান বালীকির নিকট 
যাইয়া আমার এই কথাগুলি বল 'জানকীর চরিত্র যদি বিশুদ্ধ ও 
নিষ্পাপ হয়, তাহা হইলে তিনি মহধষির অনুমতি লইয়া তাহার 
বিশুদ্ধতার পরিচয় দিন'। তোমরা মহষি ও সীতার মনোগত 
অভিপ্রায় জানিয়া সীতা যদ্দি বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে সম্মত হন, 
তাহা হইলে শীঘ্র আসিয়া আমাকে বলিবে। তাহা হইলে কল্য 
প্রাতেই জানকী সভামধ্যে শপথ করুন।” দুতগণ বাল্মীকির নিকট 
ইহা বলিলে তিনি বলিলেন “রাম্চন্্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইবে। 
সীতা সভামধ্যে শপথ করিবেন ।” 

তৎপরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত মুনি খষি, রাজগণ সভাস্থলে উপস্থিত 
হইলে, মুনিবর বাল্মীকি সভায় আসিলেন। জানকী মনোমধ্যে রামকে 
ধ্যান করিতে করিতে অবনতমস্তকে করযোড়ে মহষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
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সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে মহধি বাল্সীকি সীতাকে লইয়া 
সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন “দাশরথে! সীতা, 
পতিত্রতা ধর্মচারিণী হইলেও তুমি লোকনিন্দার ভয়ে তাহাকে আমার 
আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলে? যাহাতে তোমার লোকাপবাদ ভয় 
দূর হয়, ইনি তোমাকে এমন প্রত্যয় দিবেন, তুমি ইহাকে অন্মতি 
দ্রাও। আমি সত্য বলিতেছি, জানকীর গর্ভজাত এই দৃদ্র্ষ তনয়যুগল 
তোমারই পুত্র। আমি প্রচেতার দশম পুত্র; আমি পূর্বে কখনও 
মিথ্যা বলি নাই! রাম! সীতার পঞ্চভৃতের সমগ্টিম্বরপ শরীর, মন 
এবং পঞ্চ ইন্ডরিয়ে কোন পাপ নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে জানিয়াই 
ইহাকে আমার আশ্রমে স্থান দিয়াছিলাম। তুমি লোকনিন্দা ভয়ে 
ভীত হৃইয়াছ বলিয়াই এই শুদ্ধচারিণী নিষ্পাপা দীতা তোমার সম্মুখে 
প্রত্যয় দান করিবেন।” তখন রাম কহিলেন “বৈদেহী পূর্বেও 
প্রত্যয় দান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তাহাকে গৃহে আনিয়াছিলাম | 
লোকনিন্দাভয়ে আমি সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলাম। এই যমজাত কুশ ও লব যে আমারই পুত্র 
তাহাও আমি জানি। তথাপি সীতা ত্রিভুবনবাসী সকলের নিকট 
বিশুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা ও আমার প্রিয়পাত্রী হউন।” তখন 
কাষায়বসনধারিণী সীতা ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক করযোড়ে বলিতে 
লাগিলেন “আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও মনে স্থান দিই নাই, 
এই মতাবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তীহার গর্ভে বিবর দান করুন। 
আমি শপথ করিয়া বলিতেছি বামচন্ত্র ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও 
জানি না।” সীতা! এইরূপ তিনবার শপথ করিলে তখন এক অত্যন্ত 
ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। ভূগর্ভ হইতে এক অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন 
উখিত হইল। বস্থন্ধরা দেবী ছুই হস্তদ্বারা সীতাকে তুলিয়া সেই 
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আসনে বসাইলেন। সীতা দ্রেবী সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া 
রসাতলে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা! পুষ্পবুষ্ট 
করিতে লাগিলেন। খন রাম একান্ত শোকে অধীর হইয়া আত্মহারা! 
হইয়া শরাঘাতে বন্থুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া গীড়িত করিতে উদ্যত 
হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন-__“রাম! তুমি বিষু হইতে অবতীর্ণ 
ইহা স্মরণ কর। সীতা তোমার জন্য বৈকৃণ্ঠে অপেক্ষী করিতেছেন, 
সেখানে তোমার সহিত মিলন হইবে ।” এইরূপে সীতা পাতালে 
প্রবেশ করিলে রাম পীতাশোকে যারপরনাই কাতর হইয়া উঠিলেন 
এবং সমস্ত সভাস্থ জনগণকে বিদায় দিয়া সীতাকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান 
করিতে করিতে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি আর 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন ন| ৷ 

মানবী সীতার সকরুণ আহ্বানে ধরিত্রীদেবীর অবিরাব ও সীতাকে 
ক্রোড়ে লইয়া ধরণীগর্ভতে তিরোভাব একটা অতাড্ভুত অলৌকিক 
ঘটনাজন্ত অনেকেই ইহা অসন্তব বিবেচনায় বিশ্বাস করিতে নারাজ । 
তাই ইহার একটা সন্তাব্য সমাধান যাহা হইতে পারে তাহাই আমরা 
দেখাইবার চেষ্টা করিব। সীতা, বামকর্তক নির্বাসিতা হইয়া বাল্ীকি 
আশ্রমে ফলমূলাহারে সংযমী হইয়া, অন্যান্য তপক্ষিনীদের ন্যায় 
একাদ্শবর্ষ, যোগী বাল্ীকির পদচ্ছায়ায় থাকিয়া যোগ-সাধনা 
করিয়াছিলেন, কেননা তিনি রাজধি জনকের আত্মজারূপে পালিতা 
হইয়া তাহার উপদেশে এ সঙ্গম্ধে প্রাথমিক উপদেশও পাইয়াছিলেন। 
বান্মীকি-আশ্রমে ছুইটী সন্তান প্রসবের পর তাহার একাদশ বর্ষ 
ব্রক্ষচর্যেই অতিবাহিত হওয়াতে তীহার সাধনাও দৃট়ীভূত হইয়াছিল । 
এখন তাহার একটীমাত্র কর্তব্য ছিল-_তাহারই গর্ভজাত রামের 
দুইটা পুত্রকে তাহাদের পিতৃহস্তে ন্যস্ত করা । এই কর্তব্যের জন্যই 


রামের অশ্বমেধ ও সীতার পাতালপ্রবেশ ৪৬৫ 


তিনি গর্ভাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই। তাই পুত্র ছুইটী সঙ্গে লইয়া 
বান্মীকি খষির সহিত, তিনি সেই ফজ্ঞস্থলের এক নিভৃত স্থানে 
নিজকে লোকলোচনের অগোচরে রাখিয়া, অপেক্ষা করিতেছিলেন-__ 
যদি রাম সেই বাল্লীকিরচিত রামায়ণ শ্রবণে এবং বালক দুইটীতে 
তাহার নিজের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ 
করেন। . কিন্ত যখন শুনিলেন রাম তাহাদের মুখে বণিত ইতিহাসে, 
সীতার গতাবস্থায় নির্ববাসন, বাল্মীকি আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ শুনিয়া ও 
ভূমিষ্ঠ সন্তানের একাদশ বর্ষের নায় বদ্ধিত অবয়ব এবং সর্বোপরি 
তাহার সহিত তাহাদের সর্ধপ্রকার সৌসাদৃশ্ঠ দর্শনেও, তাহাদিগকে 
পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, এবং তিনি শপথ না করিলে তাহাকেও 
গ্রহণ করিবেন না, তখন তিনি সেই প্রত্যয় দানের জন্যই সভাস্থলে 
শপথ করিতে আসিলেন। ব্রীড়াবনতমুখী অস্য্যম্পশ্তা রাজমহিষী 
সীতা, লঙ্কাতে অসভ্য রাক্ষস ও বানরের সম্মুখে বাহির হইতে কুষ্ঠিতা 
হইয়াছিলেন, কিন্তু বনচারিণী তাপসী সীতা, দেই আধ্যাবর্তবাসী 
সভ্য জনসমূহপূর্ণ বৃহৎ সভাস্থলে অকুষ্ঠিতচিত্ে, বাল্মীকির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিয়া রামের সমীপে দণ্ডায়মানা হইলেন। পতির সহিত 
মিলনাকাজ্ষায় বা রাজপ্রাসাদে রাজমহিষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ 
তিনি স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আসেন নাই ! তাহার গ্রাণবিনিময়েও 
যদ্দি রামের সন্তানদ্বয় রামের ক্রোড় প্রাঞ্ধ হয়, তাহাই সাধন করিতে, 
মৃত্যুপণ করিয়াই তিনি সভাস্থলে নিভীকচিত্ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
আর তাহা সাধন করিলেন নেই মৃত্যুকেই নিভীকচিত্তে আলিঙ্গন 
করিয়া। ইহাতে কিছুই আশ্চধ্য হইবার নাই | অনেকেই এইরূপ 
ছুই একটা সত্য ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন । কিছুদিন 
পূর্বেও একটী পতিব্রতা রমণী স্বামীর অবশ্থস্তাবী মৃত্যু জানিয়া, 
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তাহার মৃত্যুর পূর্বেই দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ দৃঢ়মনা হইয়া, 
স্বামীর মৃত্যুর কিছু পূর্বেই কোনরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলগ্থন 
না করিয়াই স্বীয় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । তাই সীতা বলিলেন, 
“জননী বন্গুন্ধরে! তোমার মাটি হইতেই আমার দেহের উদ্ভব হইয়াছে 
অর্থাং তোমারই বক্ষোজাত অন্নাদি ভোজনে আমার জননীর রক্তমাংস 
গঠিত, আর সেই রক্তগাংসেই আমার জন্ম এবং মাতজঠর হইতে 
নিত হইয়া তোমারই বক্ষে ভূমিষ্ঠ কিনা আশ্রয় লইয়াছি, এখন 
তোমার দত্ত সেই দেহ আবার তুমিই ফিরাইয়া লও। এদেহে আমার 
কাধা শেষ হইয়াছে, ইহাতে আর আমার কোনও প্রয়োজন নাই, 
কেননা আমার মাতৃত্ব আমি শেষ করিয়াছি, এবং অন্তেরও কোনও 
প্রয়োজন নাই, কেননা তাহাদেরও কোন কাধ্যই ইহাদ্বারা সাধিত 
হইবে না, সুতরাং এই অসার দেহের কোনও মূল্য নাই ।, সীতার 
এই করুণ মশ্মন্তৰদ আহ্বান যেন বস্থুন্ধরার কর্ণেই পৌছিল। সীতা 
যোগবলে বায়ুরদ্ধ করিলেন, আর সে বাঘু নির্গত হইল তাহার 
প্রাণবাফুকে লইয়া । প্রাশহীণ মৃত সীতাদেহ সেই জননী বন্থুদ্ধরার 
কোলেই লুম্তিত হইল। সীতার বান্মীকি কথিত সেই পাঞ্চভৌতিক 
দেহ, পঞ্চভৃতেই মিশিয়া গেল। ইহাই কি স্বাভাবিক নহে? নতুবা 
কোন প্রাকৃতিক বিপধায়কে ইহার সহিত স্দদ্ধিত করিতে হইবে । 
যেমন সেই সময়েই ভূমিকম্প হইয়া সীতার পদতলস্থ ভূমি দ্বিধা বিভক্ত 
হওয়াতে সীতা! সেই গর্ভে পতিতা হইয়াছিলেন। ইহাঁও সম্ভব হইতে 
পারে। কিন্তু সেই সময়েই সেই 196111108] 10011617 এই যে এই 
ভূমিকম্প সঙ্ঘটিত হইয়াছিল ইহার অন্তমানও কষ্টসাধ্য । 

উত্তরাকাণ্ডে পৌরাণিক উপাখ্যানে সীতা, পূর্বজন্মে বেদবতী 
নামী, বুহম্পতিস্ত ব্রহ্মষি কুশধ্বজের, বাজ্বয়ী কন্যা ছিলেন। পিতা 
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তাহাকে বিষ্ণুকে পত্রীরূপে দ্রান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দৈত্যাধিপতি শল্ভু তাহাকে না পাইয়া কোপান্বিত হইয়া তাহার 
পিতাকে বধ করে। পিতৃসত্য পালনার্থ বিষ্ণুকে স্বামীরূপে প্রাপ্তির 
জন্য, বেদব্তী ঘোর বনে তপন্তা করিতেছিলেন, তখন একদিন 
ছুরাচার রাবণ তাহাকে ধর্নার্থ বলপূর্ববক তাহার কেশাকর্ষণ করে। 
তখন তিনি অগ্নিতে দ্েহত্যাগ করিয়া রাবণকে অভিসম্পাত দ্রেন 
যে, তাহার বধার্থ তিনি ধরাতলে কোনও ধাম্মিক ব্যক্তির অযোনিজা 
কন্ারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । রামায়ণের প্রধান নায়ক নায়িকা রাম 
ও সীতা । বাল্মীকি ধষি তাহার নায়ক নায়িকার মিলন করাইয়া 
লগ্কাকাণ্ড শেষ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তিনি সীতার পূর্বজন্মের 
বেদবতীত্ব প্রমাণ করেন নাই । পক্ষান্তরে তিনি রামের জন্মসময়ে 
বিষ্ুর আবিভাব এবং তাহার দশরথপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা, 
বানরদিগের সমস্ত দেবতা হইতে জন্মগ্রহণ, রাবণের পৌলম্ত্য 
বিশ্রবা হইতে অবতরণ ইত্যাদি সমস্তই বর্ন করিলেন, কিন্তু সীতার 
জন্ম মাত্র দুইটি শ্লোকেই শেষ করিলেন__সীতা লাঙ্গলোখিতা 
অযোনিজা। ইহা বাল্মীকির নিজের সাধনা ও অন্কভূতি অনুযায়ী 
আত্মজ্ঞান লাভের প্রকাশ, কল্পনা দ্বারা ব্যক্ত। তাহার অযোনিজা 
সীতা লাভ করিতে হইলে, দেহের তীক্ষ লাঙ্গল ফলার ন্যায় কৃচ্ছ, 
দারা কর্ণ করিতে হয়, শোধনও করিতে হয়। তাই এযুগেও 
সাধক বামপ্রসাদ তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন 

“মন তুমি কৃষিকাজ জান না। 

এমন মানবজমিন্‌ রইল পতিত, 

আবাদ করলে ফল্তো৷ সোনা ।” 
বাল্মীকি নিজে এই কঠোর সাধনারূপ লাঙ্গল দ্বারা নিজদেহ কর্ষণ 


৪৬৮ রামায়ণবোধ 


করিয়া ও শোধন করিয়াই সেই অযোনিজা বৈদেহী সীতার উপলব্ধি 
কবিয়াছিলেন। আবার রাজষি জনকও সেইরূপ উপায়েই তাহাকে 
আত্মজারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-_যেন বাল্মীকিরই উক্তি জনকমুখে 
প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তৎকালিক খধি সমাজে সর্বজনপূজিত 
্রন্মষি অগন্তয ধষির আশ্রমে, যখন রাম প্রথমে যান, তখন তিনি 
(অগন্ত্য) তাহাকে দশরথাত্জ রাম বলিয়াই জানিয়া তাহাকে 
্রক্মগ্রাপ্তির উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাকে বিষণ বলিয়া 
সগ্ধোধন করেন নাই। পরে তাহারই উপদেশপ্রাপ্ত শিষ্য রাম, 
যখন ব্রহ্ষবিদ্‌ রাম হইয়া অযোধ্যার ফিরিয়া আসিলেন তথনই 
তাহাকে, পিতা আরুণির পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উক্তির প্রতিধ্বনি 
করিয়াই যেন বলিয়াছিলেন তুমিই সেই অক্ষর তরঙ্গ “তত্বমসি।” 
আর উত্তরাকাণ্ডে সেই অগস্ত্য ধষির মুখেই নানরূপ অসংলগ্ন কথা! 
পৌরাণিকেরা বলাইয়া, পরে তাহার পক্ষে ইহা অশোভন হইবে 
বোধেই শেষে বলিয়াছেন অগন্ত্যখধি এইবপ সমস্ত বৃত্তান্ত নারদের 
মুখে শুনিয়াছিলেন। উত্তরাকাণ্ডের এই অংশের রচয়িতা পুরাণকার 
বেদবতীকে ব্রক্ষষি কুশধ্বজের বাজ্বয়ী অযোনিজা কন্যা বলিয়া 
তাহাকে যেন বেদেরই মূর্তগ্রতীকরূপে স্থিতা করিয়া, বেদ যে ব্রন্গেরই 
বাক্য এবং অপৌরুষের তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্তু বালীকি ইহার পূর্বে ব্রহ্মার মুখে বলাইয়াছেন “সীতাদেবী 
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এবং আপনিই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ বিষ্ণু ।” “সীতা 
লক্ষীর্তবান্‌ বিষণুর্দেবঃ কুষ্ণঃ প্রজাপতি: ॥” স্থৃতরাং বাল্মীকি একবার 
সীতাকে লক্ষ্মী বলিয়া আবার তাহাকে বেদবতী বলিবেন ইহা সম্ভব 
হয় না। তাই বোধ হয় এই পৌরাণিক গল্পপমদ্বিত উপাখ্যান 
বান্মীকির রচিত নহে, ইহা পরবর্তী পুরাণকারদেরই কৃতি। বেদ, 
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যে প্রকারান্তরে ব্রন্মেরই বাক্য তাহা! প্রমাণ করিবার জন্য এত 
'মাথার ব্যথা কেন? তাহার প্রমাণ তো বেদেই আছে। বৈদিক 
খধি, অজ্িণ মুনির কন্যা বাজ্ময়ী, যখন পরমাত্মভূত হইয়া বলিলেন 

“অহং রুদ্রেভিবস্থভিশ্রাম্যহমাদিতৈরুতবিশ্বদেবৈঃ | 

-অহমেব বাতইব প্রবাম্যার-ভমা ভূবনানি বিশ্বা। 

পরো! দিবা পর এন] পৃথিব্যে তাবতী মহিমা সম্বভূব 1” 
আমিই সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া আছি। আমা হইতেই বিশ্ব 
প্রতিভাত। আমি বাতাসের ন্যায় সমগ্র বিশ্বৃবনে ওতপ্রোতভাবে 
বায়ুর স্তায় প্রবহমান আছি। আর আমার মহিমা হইতেই তাবৎ 
বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে ।” আবার ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়! বাসদের 
তাহার পূর্ণত্হ্ম বা পরমাত্মভূত শ্রীরুষ্ণের মুখে গীতাতে তীহার "মে? 
হা, য়া» “মাং দ্বারা সেই বাণীই শুনাইয়াছেন। ইহা যেন 
পরমাত্মারই বাণী তত্তৎমুখে প্রকাশিত হইয়াছে । সাধারণ পুরুষের 
মুখে এই বাণী নিত হইতে পারে না। এ বাণীবক্তা সেই সাধারণ 
পুরুষের বাহিরে । তাই এই বাণীরূপ বেদ অপৌরুষেয়। ব্রক্ধই 
যখন সীমাবদ্ধ হইয়া দেহপুরে শয়ন করেন তখন তিনিই পুরুষ 
নামে অভিহিত। এই দেহস্থ পুরুষ বা আত্মা, নিজকে দেহাত্মক 
ভাবে যতক্ষণ সীমাবদ্ধ মনে করেন, ততক্ষণ তীহার এ বাক্‌ বলিবার 
শক্তি থাকে না। আবার সেই পুরুষ বা আত্মাই যখন নিজকে ব্রন্ধ বা 
পরমাত্মা বলিয়া নিজের মহিমার বিষয় উপলব্ধি করেন, তখন যেন সেই 
'দ্বেহস্ক পুরুষই তাহার বাক ইন্জিয় দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। 
সমাধিতে সর্বাত্মময় হয়। ধীরে ধীরে সমাধি হইতে উখিত যোগীর 
ত্তখনও বাহৃজগতের জ্ঞান হয় নাই, সেই অবস্থাতেই এবপ বাক্‌ 
স্বতঃই নির্গত হ্য়_-যেন ব্রক্ষই তাহা বলিতেছেন। তাই বেদ 
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ঞ&অপৌরুষেয়। বেদ-_বিদ ধাতু জ্ঞান হইতে নিপ্রন্ন। বিশ্বের সমস্ত 
জ্ঞান নিঃসৃত হইয়াছে সেই বিশ্বরচ়িতা ব্রহ্ম হইতে__সেই পরমাত্মা 
হইতে । আর সেই পরমাত্মাই যখন বৃহৎ অগ্নি হইতে উতকীর্ণ 
অগ্রিশ্ফুলিঙ্ষের ন্যায় একটা দেহ নিশ্মাণ করেন তখন সেই দেহধারীরও 
জ্ঞান হয়--সেই দেহস্থিত আত্মা হইতেই। পরঘাত্ম! অমীম অনুন্ত 
তাহার জ্ঞানও সেইরূপ । দেহস্থিত আত্ম! সীমাবদ্ধ, তাই তাহার জ্ঞানও 
সেইরূপ সীমাবদ্ধ। এই যা প্রভেদ। 
এখন বাল্মীকির অযোনিজা সীতার পাতাল প্রবেশের স্বরূপ কি? 
ব্রক্ষষি অগন্তা রামকে তাহার আশ্রমে বলিয়াছিলেন “তোমার এই 
সীতা বিছ্যুংরূপা হইলেও চপলা নহেন। ইহাতে সতত রত থাকিয়া 
ইহার গ্রীতিসাধন করিবে অর্থাৎ তাহা! হইলেই ইনি স্থির সৌদামিনী 
হইবেন। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
বলিলেন “মাঝে মাঝে দেখা পাই, চিরদিন কেন পাইনা । কেন 
মেঘ আসে হদয় আকাশে ইত্যাদি” সেই আত্মজ্যোতি এক এক 
বার বিদ্যুতের ন্যায় হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, আবার তখনই অন্ধকার 
আসিয়া তাহাকে আবৃত করে। বিছ্বাৎ শূন্য আকাশ হইতেই 
উদ্ভূত হইয়া আবার আকাশেই লীন হয় বা কোন ভূতলস্থ গৃহ বা 
বুক্ষোপরি পতিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে বা রসাতলে 
প্রবেশ করে। এই বিছ্যাৎ্রূপী সীতাজ্যোতি আত্মারপ আকাশ 
হইতে উদ্ভৃত হইয়। রামের হৃদয় প্রতিভাত করিয়া তাহাকে যেন 
দ্ধ করিয়াই ভূতলে লীন হইলেন। রামের হৃদয়ে এই বিদ্যুত্রূগী 
সীতা তাহার (রামের ) রাজ্যাভিষেকের পরেও- বিছ্যমানা ছিলেন, 
কিন্ত যেদিন কীন্তিরক্ষার জন্য তাহাকে ্বেচ্ছায় বিদায় দিলেন সেই 
দিন তিনি যেন বাল্ীকি-আশ্রমেই যাইয়া বাল্ীকি-হৃদয়ে আশ্রয় 
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লইলেন। বাল্মীকির হৃদয়ে উদ্ভৃত সীত। বান্মীকি-হৃদয়ে লুক্কায়িত, 
হইলেন। রাম রাজাশাসন, রাজভোগ ও মহাআড়ঙ্বরপূর্ণ স্বর্গ 
ফলপ্রদায়ী ধাগ যজ্ঞাদিতে ব্যাপৃত থাকাতে, আর আত্মতত্বের সঙ্বন্ধে 
মনঃসংযোগ করিতে অবসর পান নাই বা তাহা প্রয়োজনীয় মনে 
করেন নাই, তাই এতদিন তিনি সীতার অভাব অনুভব করিতে 
পারেন নাই। আজ যখন বালীকি কত্তকই আনীত সীতার গ্ররুত- 
স্বরূপ বাল্ীকি তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন তখনও রামের তাহা 
উপলদ্ধি হইল না। পতিত সাধকদের এইরূপ অবস্থাই হয়। এই 
দীর্ঘ একাদশ বর্ষের অনভ্যাসে তিনি বিস্বৃত হইয়াছিলেন--যে কখনও 
তাহার আত্মস্বরূপ লব্ধ হ্ইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলেন যদি সত্যই 
তিনি সেই মীতারূপা জ্যোতি দেখিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি 
একবার তাহা দেখিতে পাইলে তবে তাহ] প্রত্যয় করিবেন। তখন 
যেন সেই রামের হাদয়স্থ পুরুষই তাহার জ্যোতিরূপ সীতার প্রকাশ 
করিয়া রামকে দেখাইলেন, তুমি একবার আমাকে দেখিয়াছিলে, 
আমি তোমার হৃদয়ে সমভাবেই আছি, ভম্মাচ্ছাদিত অগ্রির ন্যায় 
আছি, তোমার অন্চক্ষ এতদিন আমাকে দেখিতে পায় নাই, এবং 
এখনও আমি যে আছি তাহা প্রতায় করিতে পারিতেছেনা, তাই 
আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্ত একবার দেখা দিয়াই যেন চিরতবে 
নির্বাপিত হইব। যেন সেই ভন্মাচ্ছাদ্দিত অগ্নিবপ আত্ম! একটা 
স্কূলিঙ্গরপে প্রজ্জলিত হইয়া সেই অন্ধনয়নের দৃষ্টি ঝলসাইয়া পুনরায় 
সেই ভম্মেই প্রবেশ করিল। রামের দেহ যেন সেই অগ্রিতে জলিয়া 
উঠিয়া দগ্ধ হইয়া ভস্মাকারে পরিণত হইল । আত্মাশূন্ত দেহ ভম্ম হইয়া 
পুনরায় ভূমিতেই মিশিয়া যায়। রামের দেহ যেন আত্মাশূন্যই হইল্‌-_ 
যেন মুতবতই হইল | প্ররুতও রাম ইহার পরে মৃতবংই হইয়্াছিলেন। 
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তাই রাম বলিলেন “আমার মন অভূতপূর্ব শোক স্পর্শ করিয়াছে ।” 
“অভ্ূতপূর্বং শোকং মে মন; স্র্টমিবেচ্ছতি। 
পশ্যতে মে যথা নষ্টা সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥” 

এই শ্রীরূপিণী সীতা আমার দৃষ্টিতেই আমাদ্ধারা নষ্ট হইলেন ।” শ্রীশব্দ 
হইতেই শ্রেয়শব্দ নিষ্ন্ন। আত্মজ্ছানী এই শ্রীরই আশ্রিত শ্রেয় প্রাপ্ত 
হয়। এখন নেই শ্রেয়েরই আশ্রয়তৃতা শ্রীরূপা সীতাকেই আমি নষ্ট 
করিলাম। রাম বুঝিলেন তিনি কি রত্বু একবার প্রাশ্ হইয়াও 
স্বীয় দোষে তাহা হারাইলেন। স্বহস্তেই তাহা নষ্ট করিলেন। তাই 
তাহার হৃদয় দগ্ধ হওয়াতে তিনি মর্ে মম্মে সেই জালা অনুভব 
করিতে লাগিলেন। মীতাকে ইচ্ছায় তাহার হৃদয় হইতে যেন 
নির্বাদিত করিয়াও এরূপ শোকপ্রাপ্ত হন নাই । 

বাল্মীকি দ্বাদশবর্ষবয়ন্ক কুশ ও লবের মুখে রামকে রামায়ণ 
শ্রবণ করাইয়া রামের পূর্ব সাধনা ও সিদ্ধির স্থৃতি তাহার মনে জাগ্রত 
করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সাধনে স্বর্গলাভাশী 
রাম পুনরায় সাধনা ও পৌরুষ বলে তাহার পূর্ববলন্ধ এবং অধুনালুপ্ন 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া স্বর্গ ও বরুণার্দি লোকের পরিবর্তে নিশ্রেয়স 
লাভ শ্রেষ্ঠ মনে করেন কিনা। তাহা হইলে তিনি তীহাকে তত্ব 
আচরণে উৎসাহিত করিয়া তাহার সীতারূপ জ্যোতি দর্শনের সাহায্য 
করিবেন, তাই যেন সীতাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাই 
তিনি রামকে বলিলেন, সীতা যে কি বস্তু তাহা তিনি জানেন। 
পরিচিত লোকও বহুদিন আদর্শনে বিস্থৃতির গর্ভে লীন হইয়! যায়। 
তাই রাম মনে করিয়া উঠিতে পারিলেন না তিনি কিরূপ মীতাজ্যোতি 
দেখিয়াছিলেন। তাই তাহার প্রত্যয় চাহিলেন। এই রামায়ণ 
কুশ ও লবদ্ধারা কেন গীত করাইলেন? কুশ-_কু+শী+ড-কৌ 
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ভূমৌ শেতে রাজতে শোঁভতে। হযদ্বা কু পাপং শ্তি নাশয়তি। 
যাহা ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, বা দেহরূপ ভূমিতে শয়ন করিয়া 
থাকে যে পুরুষ বা আত্মা । আর লব-_অংসনে। লম্বযতে, লম্বতে। 
শ্ংসনয়িহাবলম্বনমিতি | «ননাদ চরণাযুধস্তদপি মৌনমালম্বসে ।” 
ইতি দুর্গাদাস। অর্থাৎ কোন কিছুতে লম্বন বা 'ঝুলা। কুশ ও লব 
যমজ, স্বৃতরাং একত্র সন্ধদ্ধ। কুশ অর্থে পুরুষ বা হৃদয়স্থ আত্মা আর 
তাহাতেই ল্বন বা তাহাতেই আশ্রয় লওয়া লব। এই কুশ লব যেন 
পুরুষ ও তাহাতেই আশ্রয় লওয়ার পপ্রতিকৃতি। বামায়ণে বালীকি এই 
পুরুষেই আশ্রয় লওয়ার বিষয় সম্যক গাথাকারে বর্ণন করিয়াছেন। 
তাই এই রামায়ণ যে পুরুষে আশ্রয় লওয়ারই সাধনার পথপ্রদর্শক 
তাহাই যেন পুরুষ ও তাহাতে আশ্রয়রূ্প কুশ ও লবের মুখে উদগীথের 
হ্যায় গীত বা ব্যক্ত হইয়াছে । ইহাই ইহার তাৎপধ্য। 


অইবিহম্প শভ্তরিচ্ছেদ 


পপি 


লক্ষ্মণ বর্ধন ও রামের দেহত্যাগ 


রাম সীতার শোকে অত্যন্ত মুহমান হয়া কিছুদিন কোনরূপে 
রাঁজকার্ধ্য চালাইলেন এবং সেই অবসরে ভরতের ছুই পুত্রের মুধো 
তক্ষকে তক্ষশীলা এবং প্ৃষ্কলকে পুক্চলাবত নামক ছুইরাজ্ো দস্থাপন 
করতঃ, লক্ষণের ছুই পুত্রকে অন্য দুই রাজ্যে স্থাপন করিলেন। 
তৎপরে একদিন কাল মুনিবেশ ধরিয়া রাজদ্বাবরে উপনীত হইলেন। 
তিনি লক্ষ্ণকে রামের নিকট সংবাদ দিতে বলিলে, লক্ষ্মণ তদন্ুদারে 
রামকে জানাইয়া তাহার আজ্ঞান্ুসারে মুনিকে রামসদনে লইয়া গেলেন। 
তখন সেই মুনি রামকে বলিলেন, “মহারাজ! আমি আপনাকে যাহা 
বলিতে আসিয়াছি তাহা নিতান্ত গোপনীয়; সুতরাং সে কথা আপনি 
ও আমি ব্যতীত অন্য কাহারও জ্ঞাতব্য নহে। আপনি এই নিয়ম 
করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদ্িগের এই কথোপকথন শুনিবে বা নিজ্জনে 
আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে আপনি তাহাকে বধ করিবেন” 
তপন্বীর সেই কথা শুনিয়। রাম তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন 
রাম লক্ষণকে বলিলেন-_“প্রতিহারীর পরিবর্তে তুমি স্বয়ং দ্বার রক্ষা 
কর। এই মহষি ও আমি যতক্ষণ পধ্যন্ত নিজ্জনে থাকিব, ততক্ষণের 
মধ্যে যদি কেহ আমাদিগের কথ! শুনে অথবা আমাদিগকে দেখে, 
তাহা হইলে সে আমার বধ্য হইবে ।” তখন বাঁমচন্ত্র সেই তপস্বীকে 
বলিলেন, “মহর্ষে! যিনি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার 
গোপনীয় সংবাদ আমার নিকট ব্যক্ত করুন|” 
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তখন খধি বলিলেন “মহারাজ! আমি আপনার সেই পূর্বতন 
দেহের সেই মায়াসম্তৃত পরপূৃর বিজয়ী সর্ধবসংহারক কাল নামক পুত্র। 
পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি 
আপনাকে বলিয়াছেন “আপনি সকল লোককে রক্ষা করিবার জন্য 
যে সময় নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আপনি 
মহার্ণবে শয়নকালীন আপনার নাভিপদ্ম হইতে আমাকে স্জন কবেন। 
“আমার কষ্ট ভূতসকলকে রক্ষা করুন, আমি এই প্রার্থনা করিলে, 
আপনি সেই সনাতন ভাব হইতে বিষুত্ব লাভ করেন। আপনি 
রাবণকে বধ করিবার জন্য একাদশ সহম্রবর্ধ নবূলোকে বাস করিবেন, 
নিজেই এইরূপ নিদ্দেশ পূর্ববক মন্ুযযুরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
মন্তষ্যলোকে আমিবার সময়, যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, আপনার 
সেই নির্ধীরিত কাল পূর্ণ হইয়াছে। স্থতরাং এক্ষণে আপনার নিজধামে 
আগমন করা উচিত হইতেছে” |” রাম বলিলেন “এক্ষণে আমি 
আমার নিজস্থানেই প্রত্যাগমন করিব |” এইরূপে তাহাদের 
কথোপকথন হইতেছে, এমন সময খধিশ্রেষট দুর্বাসা রামচজ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজদ্বারে উপনীত হইয়া লক্ষণকে বলিলেন 
“আমাকে শীঘ্ব রামের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দাও 1” তখন লক্ষণ 
বলিলেন রামচন্দ্র কোনও গুরুতর কার্যে ব্যস্ত আছেন, স্থুতরাঁং 
মুহরত্তকাল আপনি অপেক্ষা করুন। আমাকে আদেশ করুন আপনার 
কি কাধ্য করিতে হইবে ।” ছুর্বাসা লক্ষণের কথা শুনিয়া ক্রোধে 
প্রজ্ছলিত হইয়া বলিলেন-_-“রে লক্ষণ! যদি এই মুহুর্তেই রামের 
নিকট আমার আগমন সংবাদ না দাও, তাহ। হইলে আমি তোমাদের 
রাজ্য সহিত সবংশ তোমাদিগের সকলকে শাপ দিব ।” তখন লক্ষ্মণ 
মনে মনে করিলেন সর্বনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার নিজেরই মরণ ভাল । 


৪৭৬ রামায়ণবোধ 


এই বিবেচনা করিয়া তিনি রামের নিকট খষির আগমন সংবাদ 
দিলেন। তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া ছুর্বাসার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং তাহার কিজন্য শুভাগমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন । 
দুর্ববাসা বলিলেন “সহ বংসর ব্যাপী আমার অনশন ব্রত অগ্ 
সমাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে আমি ভোজন করিতে ইচ্ছা! করি, স্বৃতরাং 
যথাবিধি অন্ন আনয়ন কর।” রামচন্দ্র তখন তীহাকে যথাবিধি 
আহারীয় সামগ্রী প্রদান করিলেন। ছুর্বাসাও সেই স্থম্বাদু অন্ন 
আহার করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। রাম নিজ 
প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া অতীব দুঃখে মৌনাবলম্বন করিলেন । 
তখন লক্ষণ বলিলেন “আপনি আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞ। 
পালন করুন।” রাম অমাত্য ও পুরোহিতগণকে ডাকিয়া তাহার 
প্রতিজ্ঞার কথা বলিলে মহষি বশিষ্ঠ বলিলেন “তুমি লক্ষণকে 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্শরক্ষা কর।” তথন রাম লক্ষণকে বলিলেন 
“আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, কারণ সাধুগণের পক্ষে তাগ 
বা বধ উভয়ই সমান” তখন লক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নিজ গৃহে 
প্রবেশ না করিয়াই সরযু তীরে উপনীত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলি 
পুটে স্থির হইয়া ইন্িয়দ্ধার নকল রোধ করতঃ আর নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন না। লক্ষণ যোগাবলম্বন পূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। 
দেবতারা তাহার মন্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

তৎপরে বামচন্ত্র লক্মশকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শোকে 
নিতান্ত অধীর হইয়া ভরতকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া 
সেই দিনই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন মনন করিলেন। তখন 
ভরত কহিলেন “আমি ক্ষণমাত্রও আপনা বিহনে রাজ্য লাভ বা 
স্নখভোগ করিতে ইচ্ছা করিনা । সুতরাং আপনি কুশকে কোশল 
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রাজ এবং লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। রামচন্দ্র 
সেই দিনই ছুই কুমারকে অভিষিক্ত করিয়া বিশ্ব্যপর্্বতের নিকট 
কুশাবতী নগরে রাজধানী করিয়া কুশকে এবং শ্রাবস্তীনগরে, 
লবের রাজধানী করিয়া উভয়কে তাহাদের যথাস্থানে প্রেরণ, 
করিলেন। শক্রন্প মথুরা হইতে আসিয়া বলিলেন, তিনিও রামের. 
সঙ্গে যাইবেন। ইতিমধ্যে ব্হুসংখ্যক কামরূপী বাক্ষল, খক্ষ এবং 
বানর স্বর্গগমনোদ্যত রামকে দেখিবার জন্য বিভীষণ ও ক্কুগ্রীবের, 
সহিত অযোধ্যায় আসিয়া রামের অন্ুগমনে উৎসুক হইল। তখন 
রাম বিভীষণকে বলিলেন “যতকাল পধ্যন্ত পৃথিবী জনশূন্য না 
হইবে ততকাল ইন্ষাকু কুলের কুল-দ্েবতা, জগন্নাথকে আরাধনা 
করিয়া তুমি লঙ্কায় থাকিবে ।” হন্ুমানকে বলিলেন “তুমি দীর্ঘ- 
জীবন বিষয়ে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার যেন অন্যথা; 
না হয়। যতদিন পধ্যন্ত আমার কথ! গ্রচলিত থাকিবে, ততদিন 
তুমি এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর।” 
অন্টান্য বানরকে তাহার সহিত ইচ্ছামত যাইতে বলিলেন । তৎপরে 
রামচন্দ্র রাজপুরী ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলে অযোধ্যানগর- 
বাপী সমস্ত লোক পশু, পক্ষী রামের সহিত স্বর্গগমনোদেশ্টে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সমন্ত ভূত, প্রেত,, 
স্থাবর-জঙ্গম এমন কি তিধ্যগযোনিদের মধ্যে সকলেই তীহার সঙ্গী 
হইয়। যাওয়াতে অযোধ্যা মধোে আর কোঁনও প্রাণীকেই দেখা; 
গেল না। 

রামচন্দ্র এইরূপে অর্দযোজন পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চান্ুখাশ্রিতা 
পুণাতোয়! সরযূ নদী দেখিতে পাইলেন। রাম প্রজাগণের সহিত 
সেই আকুল আবর্তপন্কুলা নদীর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া 
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সেই সরধুর স্বর্গাধন পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই মুহুত্তে 
সর্ধলোক পিতামহ ব্র্মা রামচন্দ্রকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য শত 
কোটি বিমানে পরিবৃত হইয়া দেবগণের সহিত তখায় উপস্থিত 
হইলেন। পরে রাম সরযুর জলে অবতরণ করিলেন। তখন ব্রন্ধা 
বলিলেন, হে বিষ্ো! আপনার ইচ্ছামত আপনার বৈষ্ণবী দেহ 
বা সনাতন আকাশ দেহ এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে হয় প্রবেশ 
করুন|” তথন রাম ভ্রাতিগণ সহ সশরীরে তাহার বৈষ্ণব তেজে 
প্রবেশ করিলেন। রাম ব্রক্মীকে বলিলেন “আমার সহিত যে জন 
সমূহ আপিয়াছে তাহাদের সকলেরই জন্য যথাযোগ্য স্থান নিদ্দেশ 
করুন । ব্রহ্মা “তথাস্থ্ট বলিলে তখন সেই সমস্ত জন সমূহ ও প্রাণী- 
বৃন্দ ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়। সরযূর জলে প্রবেশ করিল । তথাকার 
স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল '্রাণীই তখন সেই সরযূজল স্পর্শ 
করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। “গত্াতু সরযূতোয়ং স্থাবরাণি চরাণিচ 
প্রাপ্যতত্বোয়বিক্রেদং দ্রেবলোকমুপাগমন্‌॥” ব্রন্মাও সেই প্রাণীগণকে 
যথাযোগ্য স্থান প্রদান করিলেন । 

এই লক্ষণ বঞ্জনের কাহিনী যদি আমরা ঃ অবতার রামের 
দৃষ্টিতে দেখি, তাহা হইলে উপরোল্লিখিত বর্ণনা সন্ধদ্ধে কোনও 
বক্তবা থাকিতে পারে না। কেননা ব্রহ্মা দূত পাঠাইলেন রামকে 
স্মরণ করিয়া দিবার জন্য যে তাহার নরলোকে কাসের নিদ্ধীরিত: 
সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, পাছে আত্মবিস্থত বিষ্ণঅবতার 
রাম তাহা ভুলিয়া আরও কিছুদিন রাঙ্জাশাসন করেন। শুধু 
তাহাই নহে, যদি তাহাতেও তিনি মৃত্তালোক পরিত্যাগ না করেন 
সেই জন্য তাহার একটা অংশ লক্ষমনকে অগ্রে স্বগে আনিয়া যেন 
তাহার অঙ্গহানি করিবার জন্যই একটা ষড়যন্ত্র করা হইল। 
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আর সে ষড়যন্ত্রে শিবের পুত্র ছুূর্বাসাকেও জড়িত করা হইল। 
নতুবা ঠিক সেই সময়ে ছুর্বাার কেন সহম্বং্সর অনশনের পর 
ভোজনের .সময় হওয়াতে তিনি বাঁজদ্বারে উপস্থিত হইলেন? 
তীহার ভোজনই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তিনি তাহা 
লক্ষমণকে বলিলেও তো পারিতেন_-ঘখন লক্ষণ তাহাকে বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তীহার কি আজ্ঞাপালন করিতে হইবে । অন্য 
কোন শান্তশিষ্ট মুনিদ্ধাবা এ কার্ধ) সম্ভব হইবে না জানিয়াই বোধ 
হয় ব্রদ্ষাই এই কোধের মূর্তপ্রতীক ছুর্বাসাকেই এই ষড়যন্ত্র সিদ্ধ 
করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আর কাল মুনিকেও উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছিল যেন তিনি এইরূপ নিজ্ঞনে কথোপকথনের সময় 
বিদ্লকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড আদেশ, রামের নিকট পণ করিয়া লন। 
ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইল। লক্ষণকে বজ্জন করিয়া রাম তাহার এক 
অংশহীন হইলেন, কেননা লক্ষমণও বিষ্ুর চারি অংশের এক অংশ। 
স্থতরাং রামের আসন্ন স্বর্গ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ব্র্ধার্ত তাহার 
শতকোটি বিমান সংগ্রহ করিয়া! সরযূর উপরিস্থ নভোমগ্ুলে অপ 
করিতে লাগিলেন। রাম শুধু তাহার অবশিষ্ট অংশ ভরত ও শক্রদ্নকেই 
সঙ্গে লইয়! গেলেন না, সমস্ত অযোধ্যার স্থাবর জঙ্গম, পর্বত, তৃণ, বৃক্ষ, 
পশু, পক্ষী, ভূত, প্রেত এবং সমস্ত অধিবাসী যেন “ঝেটিয়ে' রামের 
সহিত ফাকতালে স্ব্গলাভ করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ অনুসরণ 
করিল। স্থুদুর কিকিদ্ধযা ও লঙ্কাতে এই সংবাদ মুহূর্ত মধ্যে পৌছিলে 
সমন্ত বানর, খক্ষ রাক্ষসেরা মূহুর্ত মধ্যে এই ন্বর্গ গমনের সুবিধা 
পাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বানরেরা তো আসিবেই, কেননা 
তাহার! বিষুরই সার্গোপাঙ্গ দেবতাদের সন্তান বিধায়, দেবতাদিগের 
নিকট হইতেই এ সংবাদ পাইয়াছিল যে বিঞুস্বস্থান স্বর্গে যাইতেছেন। 


২ ০৯০ 
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তাই তাহারা বানর দেহতেও দেবগতি পাইয়া মুহুর্ত মধ্যে অযোধ্যায় 
উপনীত হইবে তাহাতে অসম্ভব কি? আর রাক্ষসেরাও কামরপী, 
স্থৃতরাং তাহারাঁও সর্ধত্রচারী বিধায়, ঠিক সময়ে অযোধ্যায় উপস্থিত 
হইল। সমস্ত অযোধ্যাবাসীরাও চেতন অচেতন পদার্থ নিবিবশেষে 
তাহাদের কশ্মীকম্মের ফল আর ভোগ করিতে হইবে না জানিয়াই 
স্থুলভে স্বর্গপ্রাপ্তির লোভেই রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিল। 
বান্তবপক্ষেই তাহারা স্বর্গ গমনের অধিকারীও ছিল, কেনন রামরাজ্যে 
তো! পাপের লেশ ছিলনা, যাহা একটু পাপ ছিল যাহার জন্ ত্রা্গণ 
সন্তানের রামরাজ্যে বাস করিয়াও অকাল মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাও 
তো রাম নিরাম করিয়! রাজ্য হইতে পাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন । 
যখন রাজ্যে পাপ নাই, তখন কেহই অধশ্মাচারী ছিলনা । তাই 
সমস্ত অযোধ্যাবাসী স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী হৃইয়াছিল। তারপর 
ব্রদ্মা যখন রামের নিকট শুনিলেন এতগুলি চেতন অচেতন পদার্থের 
জন্য স্বর্গে স্থান দিতে হইবে, তখন তিনি যেন মন্তক কণুয়ন করিয়াই 
বলিলেন তাহাই হইবে, স্বর্গে স্থান সঙ্কলান না হইলে তিনি অন্তর 
তাহার ব্যবস্থা করিবেন । তখন রাম আশ্বস্ত হইয়া সরযূগভে অবগাহন 
করিয়া সশরীরে ন্বর্গে গমন করিলেন । এ পধ্যন্ত আমাদের বুঝিবার 
কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই । কিন্তু “বিবেশ বৈষ্ণবংতেজঃ ঘশরীরং 
সহানজঃ”। অর্থাৎ সরযূনদ্ীতে অবগাহন করিয়া তাহার সেই 
কৌশল্যাগর্জাত রক্তমাংসনিশ্মিত দেহ ও তদ্বং ভ্রাতাদের দেহ 
লইয়াই তিনি বিষুঃক্রজে গ্রবেশ করিলেন। যদি তিনি এই দেহ 
লইয়া বিষ্ণুতেজে প্রবেশ করিতে পারিলেন তবে তো সেইরূপ দেহ 
লইয়া স্বর্গ হইতেও আগমন করিতে পাঁরিতেন? মিছে কেন দশমাস 
গভমন্ত্রণা ভোগ করিয়া অণ্ড হইতে হস্তপদাদিসমন্থিত দেহে পরিণত 
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হইয়া, বাল্য হইতে প্রৌটাবস্থা পথ্যন্ত দেহের বর্ধন করিয়া এত পরিশ্রম 
স্বীকার করিলেন? তাহা না করিয়া যখন মন্গ্যরূপে অবতীর্ণ হইবার 
জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়া রক্তমাংস গঠিত মন্ুষ়্া শরীর ধারণ 
করিলেন তখন সেই দেহের যেরূপ গুণ ও পরিণতি সেইরূপ হওয়াই 
সমীচীন নয় কি? ব্রহ্মা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! রাম বলিয়াছিলেন 
তিনি অনন্তশায়ী সনাতন নিরাকার নিব্বিকার নারায়ণ না হইয়া, 
নারায়ণ হইতে আবিভূতি বিষ্ণরূপই পরিগ্রহ করিবেন । বিষ্ুরণ্ড আকার 
বা দেহ আছে, নতুবা তিনি কি করিয়া গরুড়-স্কন্ধে আরোহণ করিতে 
পারেন এবং কথা বলিতে পাবেন ? পুরাণেও তাহার শঙ্ঘ, চক্র, গদা, পদ্য 
শোভিত চতুভূঁজের বর্ণনা আছে । বিষ্ণুর তেজ বিষুুর দেহেই ছিল। 
তেজ স্ুক্মরূপে, নিরাকার নারায়ণ হইতে সংক্রামিত হইয়া সেই 
বিষুদ্েহরূপ আধারেই ছিল। বিষ্ণুতেজ অর্থে বিষুদেহস্থ তেজই 
বুঝায়। সুতরাং রাম সশরীরে অর্থাৎ নিজ রক্তমাংস গঠিত দেহ 
অব্যাহত রাখিয়া! কিরূপে বিষ্তর দেবদেহে প্রবেশ করিলেন? দেবতার 
ও মন্ুষ্বের দেহ এক উপাদানে গঠিত নহে। আবার রামের দ্বিভূজ 
দেহ বিষুর চতুতূর্জ দেহের সহিত মিলিয়া কি তাহা ষড়ভূজ হইল না? 
আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ সন্দেহের উদয় হয়, তাহাই ব্যক্ত করা 
হইল মাত্র। আমাদ্িগের নিকট ইহা জটিল প্রশ্নের মত হইলেও 
শাস্ত্জ্ঞ পঙ্ডিতগণ অতি সহজেই ইহার উত্তর দিতে পারেন তাহা আমরা 
অবগত আছি। সুতরাং এরূপ আলোচনা আমাদের অজ্ঞতারই 
পরিচয় ভিন্ন আর কি হইতে পাবে? পুরাণ শাস্ত্জঙ্ঞ বহুঅধীত মহাজনগণ 
আমাদের এই আলোচনা অবজ্ঞা দৃষ্টিতেই দ্েখিবেন তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এরূপ মহাজনদের পন্থা অন্গসরণ 
করিতে পারিলাম ন!। ও 


৩১ 
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লক্ষণ বর্জনের জন্য ষড়যন্ত্রের আয়োজন ব্রা কতক সম্ভব হইলেও 
ইহা মন্ষ্তের পক্ষে অপাধা। স্থতরাং মন্থুয রামের পক্ষে ইহা 
ঘটনাচক্রের সম]বেশ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাহাই 
'কিরূপে সম্তাবিত হইয়াছিল তাহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা কবিব। 
রাম নিজ হৃদয়ে পত্তী সীতাকে বিশ্ুদ্ধা জানিয়াও তাহার কীন্তি অটুট 
বাখিবাঁর জন্য তাহাকে নির্বাসিত কবিয়াছিলেন--যেন তাহাকে অর্দ 
মৃতাবস্থাতে যৃপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অ+ম্পূর্ণ 
কার্য পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করিলেন যেন তীহাকে এই অশ্বমেধ যজ্ঞে 
বলিদান দিয়া। কীত্তিবক্ষার্থ এই মহৎ কাধ্য করিয়া তিনি অন্ুতাপানলে 
দগ্ধ হইলেন। তাহার সেই ধর্রক্ষার্থ বিনাপরাধে শৃত্রতপন্বীর 
বলিদানেরই প্রায়শ্চিত্ত হইল-_তাহার কীত্িরক্ষার্থ প্রাণপ্রতিম সীতার 
বলিদানে। তাহার অশ্বমেধ যজ্জের পূর্ণাহুতি হইল নরমেধে। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ নরম্ধে যজ্ঞ হইল। তাহার অশ্বমেধের ফল স্বস্থথ 
ভোগের পরিণতি হইল তাহার সীতা বিরহে অভূতপূর্ব শৌকাগ্রির 
দ্রাহনরূপ নরকভোগে। এ নরক ভোগ তাহার স্বৃত করন্মেরই ফল। 
স্থতরাং তিনি শোকে মুহামান হইয়া আতার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া 
একরূপ অনশনেই দ্দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন-_ষেন প্রায়োপ- 
বেশনেই ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । এই অনশনের ফলে তাহার 
দেহ ও মুখে করাল কালের ছায়া দেখা দিল--তীহার আসন্নমৃত্যু সকলেই 
জানিতে পারিল। তাহার জীবনের আম্ুর নির্দারিত কাল শেষ 
হইয়া আসিতেছে ইহাই দেখা গেল। তাই যেন মৃত্তিমান কালই 
আপিয়া বলিল আপনার নির্ধারিত সময়__আপনার এই দ্রেহে বাসের 
সময় আসন্ন হইয়াছে । আমি তাহারই ইঙ্গিত দিতে আপিয়াছি, 
কিন্ত এখনও আপনি ইচ্ছা করিলে এ দেহে আরও কিছুকাল বাস 
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করিতে পারেন। তাই ত্রঙ্জা কালকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন 
“যদি আপনার পুনরায় প্রজাপালনের ইচ্ছা! হয়, তাহা! হইলে আপনার 
ইচ্ছা অনুসারে বাস করিতে পারেন” । অর্থাৎ বাম বুঝিতে পাৰিলেন 
যে অনশন জনিত তীহার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া তিনি আহার 
গ্রহণে তাহার আয়ুফাল বদ্ধিত করিতে পারেন। তীহার এই ইচ্ছা 
অর্থাৎ আহার গ্রহণে আয়ুবদ্ধনরূপ ইচ্ছা যেন তাহার আত্মারই প্রেরণ! 
রূপে ছুর্বাসা যুদ্তিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। যেন আত্মাই 
বলিলেন তোমার এই অনশনজনিত জীর্ণ দুর্বল দেহে বাস আমার 
ছুব্বিযহ হইয়াছে । যদি তুমি এখনও ভোজন করিয়া তোমার জীর্ণ 
দেহের সংস্কার কর তাহা হইলে আমি আরও কিছুকাল এই দেহে 
বাস করিতে পারি। রামের মনে একবার এইরূপ চিন্তার উদয় 
হইয়াছিল,-যখন অত্যন্ত ক্ষুধার প্রকোপ তাহার ধৈধ্যচ্যুতি করিবার 
উপক্রম করিয়াছিল । ছুর্বাসাঁঁ-ছু ছু্টং বাস ইব। ছুঃখে বাস করা। 
যা ছুঁছুষ্টং বাসো বস্ধং যস্ত অর্থাৎ দুষ্ট দোষযুক্ত আবরণরূপ বস্ত্র 
যাহার। আত্মার আবরণ দ্রেহ।. অনাহারে ক্রিষ্ট জীর্ণ দেহ, 
আত্মার বানের অযোগ্য হওয়াতে যেন আত্মাই দুর্বাসারপে তাহার 
আহার আকাজ্জা জানাইতেছেন। অতৃপ্ত ক্ষুধার পীড়নেই দেহ শিথিল 
হয়। আর এই অতৃপ্রক্ষুধারই মূর্ত প্রতীকরূপে দুর্বাসা আসিয়া 
রামকে বলিলেন “আমি বনুকাল অনশনে আছি। আমাকে ভোজন 
করাও ।” ভ্রাতৃবংসল লক্ষ্মণ, রামের এই প্রায়োপবেশনে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গনরূপ আত্মহত্যার দৃঢ় সংকল্পের পাপ হইতে, ভ্রাতাকে রক্ষা 
করিবার জন্য প্রতিদ্রিন বন্থ স্ুখাগ্ভ আহাধ্য পদার্থ আনিয়া তাহাকে 
আহার করিবার জন্ত অন্থুরোধ করিতেন অর্থাৎ তাহার প্রারবূ শেষ 
না হওয়া পধ্যন্ত স্বেচ্ছায় তাহার দেহত্যাগ নিবারণ করিতে যথাসাধ্য 


৪৮৪ রামায়ণবোধ 


চেষ্টা করিতেছিলেন। লক্ষণের এইরূপ পীড়াগীড়িতে রাম একদিন 
উত্ত্যক্ত হইয়া বলিলেন সে যেন তাহার বিনা অনুমতিতে তাহার 
গৃহে প্রবেশ না করে, অন্যথা তিনি তাহার মুখার্শন করিবেন না 
অর্থাৎ তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবেন। ক্ষুধার প্রকোপে ক্রোধের 
মাত্রাও বাড়ে। তাই ক্ষুধার প্রতীক দুর্বাসার ক্রোধ বিশ্ববিশ্রুত। 
এদ্রিনে রাম সেই প্রবল ক্ষুধার বশেই ধৈষ্যচ্যুত হইলেন, আর তখন 
তাহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হইল বহুদিন অনাহারে থাকিয়া 
আমি আর ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিনা, আমি আহার করিব । 
তখন দ্বারদেশে অবস্থিত লক্ষণ তাহার সেই করুণ আর্তনাদে আকৃষ্ট 
হইয়! স্ুখাগ্চ আহার লইয়! তীহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাম তাহা! 
গ্রহণ করিলেন। তখন তাহার মনে হইল যে তিনি লক্ষমণকে পরিত্যাগ 
করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । গ্রতিজ্ঞাপালনই তীহার 
ধশ্ম, তাই তিনি সত্যব্রত বলিয়া চিরকাল যশস্বী | সুতরাং সত্যপালনার্থ 
লক্ষমণকে পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। তিনি কীগ্ভিরক্ষার্থ 
বিনাপরাধে পরের মেয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করিতে দুই ছুই বার 
কুম্ঠিত হন্‌ নাই, এখন পৃথিবীর সর্ধত্র অন্থসন্ধান করিলেও যে 
সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায় না" তাহাকে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। “পুত্র কলতভ্র পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়» 
পত্বীত্যাগ কবিলে “দ্বিতীয় পত়ী পাওয়া যায়”। তিনি তাহার মনের 
দৌর্বলা প্রকাশ হয় এই মনে করিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্হ করেন 
নাই। আর বালকযুগলকে নিজের পুত্র জানিয়াও তাহাদিগকে 
গ্রহণ করেন নাই। এহেন সত্যব্রত রাষধের আজ সেই প্রতিজ্ঞা 
রক্ষার জন্যই বাধ্য হইয়া সেই আবাল্য সঙ্গী তাহার রাহাপ্রাণ সদৃশ 
তাহার আপদ বিপদে একমাত্র উদ্ধারকারী 'সহোদর' ভ্রাতা লক্ষমণকে, 
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তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। বাত্যাতাড়িত শিথিলমুল 
বৃক্ষ যেন কোনরূপে এতদিন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, 
আজ প্রবল ঝড়ে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইবার 
উপক্রম হইল। পিতৃসত্য পালনার্থ রাম বনে গিয়াছিলেন, আজ 
ভ্রাতসত্য পালনার্থ লক্ষণ নিজের প্রাণত্যাগ করিলেন__সরযৃতীরে 
যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া। রামের যে পৌরুষ তাহাকে এতদিন 
আশ্রয় করিয়া ছিল, সেই পৌরুষরূপ লক্ষণ বা তাহার লক্ষণই আজ 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। পৌরুষ আত্মারই প্রতীক। এই 
পৌরুষের অন্তর্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই রামের যে ক্ষীণ আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান 
ছিল, তাহাও অন্তহিত হইল । সুতরাং তীহার প্রকৃতপক্ষে আত্মহতাই 
করা হইল। স্থৃতরাং “আত্মাশূন্তইব” অর্থাৎ যেন আত্মাশৃন্যাদেহই, 
ধারণে আর কি প্রয়োজন, তাই তিনি লক্ষণের ন্ায়ই সরযূসলিলে 
দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞ পালনরূপ ধশ্মের ফলই যেন দৈবরূপে তাহাকে 
এই আত্মহত্যার মহাপাপ হইতে রক্ষা করিল | দৈবক্রমে সেই সময়ে 
আবর্তসঙ্কুলা সর্বত্র আলোড়িত সরযূনদী তাহার উত্তীলতবঙ্গমালা 
প্রসারিত করিয়া সবেগে প্রবাহিত হইয়া অযোধ্যানগরী প্রাবিত 
করিল, আর সরযূমুখে অগ্রসর রাম সেই প্লাবন সলিলে নিমগ্ন 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সমস্ত অযোধ্যানগরী রামের পম্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতেছিল, তাহারাও সেই প্রাবনে নিমজ্জিত হইয়া 
প্রাণত্যাগ করিল, আর সেই প্লাবনের বেগে বৃক্ষ অদ্টালিকাঁদি ভূমিসাৎ 
হইয়া পণ্ড, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত পদার্থ সরযুবক্ষে নীত হইল, 
অযোধ্যানগরীর আর কোন চিহ্ৃই রহিল না। তাই বান্ীকি 
বলিলেন £-- 
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“অধ্যদ্ধং যোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্থুখাশ্িতাম্‌। 

সরযৃপুণ্যসলিলাং দদর্শ রখুনন্দনঃ ॥ 

তাং নদীমাকুলা বস্তা সর্বত্রান্মদরন্‌ নৃপঃ | 

আগত; সপ্রজো রাম, দ্েশং রধুনন্দনঃ | 

সাধারণ দৃষ্টিতে এই গ্লোকটার যাহা অর্থ হয় তর্করত্র মহাশয় কৃত 

সেইরূপ অন্থবাদ আমরা পূর্বেই দিয়াছি। তিনি 'পশ্চানুখা শ্রিতাং, 
নদীর কোন ব্যাখ্যা দেন নাই) “তংদেশং, অর্থে সেই স্বর্গসাধন পবিত্র 
স্থান, সেই নদীর সর্বত্র অন্লরণ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 'কিন্ত 
একটু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এই অর্থগুলি এ এ অংশের 
ঠিক ভাব প্রকাশক হয় নাই। নদী পশ্চানুখাশ্রিতা হয় তখনই, যখন 
তাহাতে জলের উচ্ছাস হয় অর্থাৎ বান ডাকে । সাধারণতঃ দামোদরের 
ন্যায় নদীতে পর্বত হইতে জলোচ্ছান হইয়া নদী আবর্তসঙ্কুলা হয়। 
এ অবস্থায় নদীর শোত পশ্চান্মুখে না যাইয়া সন্তুখাশ্রিতই হয়। অথবা 
নদীর সাগর সঙ্গমের নিকটবর্তী স্থানের অনেক দূর পথ্যন্ত, 
সেই সাগর হইতে জলোচ্ছাস আসিয়া নদীকে পশ্ানুখাশ্রিতা 
বা পশ্চাৎ মুখগামী করে, যেমন কলিকাতাবাসীরা গঙ্গার 
বানের সময় দেখিয়াছেন। কিন্তু সরযূ নদী যে স্থানে স্থিত, তাহা 
সমুদ্র হইতে বহু শত ক্রোশ দূরে, এবং তাহার গঙ্গার সহিত যে স্থানে 
সঙ্গম হইয়াছে, সাগরবান-প্রাবিত জলরাশি ততদূর পৌছান অসম্ভব । 
স্বতরাৎ এই পশ্চান্মুখাশ্রিতা সরযূনদীর অন্ত কোন অর্থ আছে। 
এখানে পর্বত হইতেই জলোচ্ছাঁস আসিয়া নদীবক্ষ আলোড়ন করিয়া 
তাহার তীরস্থ স্থান অনেকদূর প্লাবিত করিয়াছিল । রাম যখন নদীর 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন তখন তাহার জলরাশি ক্রমে তাহার 
পশ্চাৎ দিকস্থ স্থান প্লাবিত কবিতেছিল, কিন্তু তখনও তাহার জল এত 
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গভীর ছিলনা যে তাহাতে তিনি নিমজ্জিত হইতে পারেন, তাই তিনি 
ক্রমে গভীর জলের উদ্দেশে সম্মুখেই অগ্রর হইতেছিলেন। সর্বত্র 
অনুসরণের অর্থ ইহাই । এইরূপ অগ্রর হইতে হইতে “তংদেশং, 
সেই স্থানে পৌছিলেন যেখানে নদীগর্ভ, আর সেই স্থানেই তিনি 
নিমজ্জিত হইলেন । আর দেই নদীর জলোচ্ছাস ক্রমে ভীষণাকার 
ধারণ করিয়া সমস্ত অযোধ্যা গ্রাবিত করিল ও তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া 
যেন পুঁছিয়া লইয়াই গেল। কয়েক বৎসর পূর্বের গঙ্গানদীর এইরূপ 
প্লাবনে হরিদ্বারের নিকটবর্তী অনেক স্থান জলগ্লাবিত হইয়া নিশ্চিহ্ন 
হইয়াছিল। পূর্বতন গঙ্গীতীরে স্থিত গুরুকুল বিদ্যালয় এইরূপেই 
প্লাবনে ধ্বংস হওয়াতে উহা! হরিদ্বারের নিকট কঙ্খল হইতে কয়েক 
মাইল দূরে পুনঃস্থাপিত ও নিশ্মিত হইয়াছে । অযোধ্যা যে নিশ্চিহ্ন 
হইয়াছিল তাহা! এই ভবিষ্বদ্ধাণীবূপে রামায়ণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
“অযোধ্যাপি পুরী রম্যা শৃন্তা বর্ষগণান্‌ বন্ুন্‌। 
খষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যাতি |” 

অর্থাৎ অযোধ্যাপুরী বহুবত্সর পর্যান্ত শৃন্য থাকিয়া খষভ রাজার 
রাজত্বকালে জনপূর্ণ হইবে। বহুসহত্র বৎসর পুর্বে লুপ্ত, ব্যাসদেব 
কতৃক মহাভারতে উল্লিখিত না হইলেও, যেমন কৃষ্ণের লীলাস্থান, 
ভাগবত প্রধান চৈতন্তদেবের স্বপ্লাবেশে আবিভূতি বৃন্দাবন, তাৎকালিক 
কোন নিদর্শনাভাবেও, তাহাদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তেমনি খষভ 
রাজাও তাহার রাজত্বকালে বংশান্ুত্রমে লোক পরম্পরায় শ্রুত 
রামচরিত শুনিয়াই এই চিন্ছশূন্ বিস্বৃতিগর্ভে লীন রামের রাজধানী 
অযোধ্যানগরীর একটা যথাসম্ভব স্থান নির্দেশ করিয়া নৃতন অযোধ্যা 
ন্গর স্থাপন করিয়া পূর্ব পুরুষের স্থৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

রামচন্দ্র হনুমানকে তাহার দীর্ঘজীবন রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা 
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পালন করিতে বলিলেন। এখানে বাল্ীকি খষির জীবের উন্নতিবাদ 
বিষয়ক জ্ঞানই প্রকাশিত হ্ইয়াছে। বর্তমানকালের বিবর্তনবাদ 
(19591010100. 1)60: ) অনুসারে বানর জাতি হইতে ক্রম বিবর্তনে 
মনুষ্য হইয়াছে এই মত সর্ববাদী সম্মত হইয়াছে । কিন্তু ইহার মধ্যে 
আর একটা বিবন্তিত জীব ছিল যাহার হন্ক ছিল। এই জীবের 
জীবিত বংশধার! বাঁ কোন কঙ্কাল স্বরূপ কোন নিদর্শন মিলিতেছে না । 
ইহাই একটা প্রত্বতত্ববিদদের বিষম সমস্তা রহিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
রামায়ণের যুগে এই জাতীয় একটা প্রাণী বিদ্যমান ছিল তাহা বাল্সীকির 
বর্ণনাতেই প্রাপ্ত হওয়! যায়। হন্ুমানই এই অমিল ধারার বিবর্তিত 
জীব। তাই তিনি এই জাতি নিদশন যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য 
হন্ুমানকে তাহার সহিত সরযূ জলে নিমগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। 
কিন্ত হনুমান মহাভারতের যুগে কদলীবনে ভীমের দর্শন পথে পতিত 
হইলেও, আর এখন তাহার দর্শন পাঁওয়! যায় না, কেননা, প্রত্ব- 
তত্ববিদেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রস্তরে পরিণত কঙ্কালও 
প্রাপ্ত হইতেছেন নাঁ। যে কালমুখ হনুমান, মহাবীরের বংশধর বলিয়া 
পূজিত হয় তাহারা সাধারণ বানরশ্রেণীরই জীব, কেননা তাহাদের 
হন্থ নাই। 

রামের বিভীষণের প্রতি আদেশ যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা! এ যুগে 
বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে । “আরাধয় জগন্নাথমিক্ষাকুকুলদৈবতম্‌ 1” 
তুমি ইক্ষাকুকুলদের দেবতা জগন্নাথকে আরাধনা করিয়! যাবৎ পৃথিবী 
জনশূন্য না হইবে ততদিন জীবিত থাকিবে |” অর্থাৎ সেই মাদ্রাজ 
উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপবাসী তথাকথিত রাক্ষসরূপী আদিম 
অধিবাসীরা, ক্রমে ভারত উপকূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, 
তদ্দেশবাসীদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, বিভীষণ কর্তৃক প্রচলিত জগন্নাথ 
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পূজা ও উপাসনা এবং তাহারই (বিভীষণের ) কতৃক আধ্যাবর্ত 
হইতে আনীত সভ্যতা, প্রচার করত: তাহাদিগকেও এরূপ উন্নত 
করিল যে সেই তথাকথিত দাক্ষিণাত্যের শবরজাতি কত্তক প্রতিষ্ঠিত 
পুরীর জগন্নাথদেব এখন সমগ্র ভারতবাশীর নমস্য হইয়াছেন । 
অধিকন্ত সকল হিন্দুজাতি, বর্ণ নিব্বিশেষে, অস্পশ্যতা বঙ্জন করিয়া 
সর্বজাতি স্পৃষ্ট প্রসাদ ভক্ষণেও কুন্ঠিত হয় না। বিভীষণেরই সেই 
জগন্নাথ যেন পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভীষণের অমরত্ব ঘোষণা 
করিতেছেন। ভারতের বক্ষের উপর দিয়া অনেক ধশ্ম বিপ্লবের 
শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের জগন্নাথ বা বিষ্ণুর পূজা 
সে প্রাবনে অব্যাহতই আছে। 

আবার দুর্বাসাও অমর । এই ছুূর্ববাসাই রামায়ণের যুগের বহুশত 
বৎসর পূর্ধে বামেরই পূর্ব পুরুষ ইক্ষাকুবংশীয় রাভা অন্বরিষকে 
“আমাকে ভোজন করাও” বলিয়া বিলম্ব হওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া 
তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই ছূর্বাসাই চন্দ্রবংশীয় রাজ। 
ভরতের পিতা| রাজা ছুম্মন্তের রাজত্বকালে পতিবিরহ সন্তপ্তা শকুস্তলার 
নিকট “আমাকে ভোজন করাও, বলিলে, তাহার (শকুস্তলার ) 
অন্যমনস্কতাবশতঃ তাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ না করাতে, তাহাকে 
অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই দুর্বাসাই কুস্তীর নিকট ভোজনে 
পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে এমন বর দিয়াছিলেন, যে কুস্তী সেই বরের 
ঠেলা সামলাইতে না পারিয়া কন্যকাবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন। 
আবার এই ছুর্বাসাই “আমাকে ভোজন করাও” বলিয়া অসময়ে 
বনবাসিনী দ্ৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বতরাং যেখানেই 
এই ক্ষুধার প্রকোপ ও তজ্জনিত ক্রোধের উল্লেখ দেখাইবার ও 
তৎ সহিত অভিমম্পাতের ভয় দেখান প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই 


৪৯ রামায়ণবোধ 


পুরাণকারেরা ক্ষুধা ও ক্রোধের মূর্তপ্রতীক দুর্ববাসার আবির্ভাব 
করিয়া যেন তাহাকে চারিধুগেই অমর করিয়া রাখিয়াছেন। ধরাতলে 
যতদিন জীব থাকিবে ততদিন ক্ষুধারপে দুর্বাসাও অমর থাকিবে। 


উপসংহার 


স্প্শীশ এ 





আমরা এই গ্রন্থে বাল্সীকি খষির রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্যের বিষয় 
আলোচনা করিয়া দ্েখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে তিনি একাধারে 
তাহার নায়কের তিন রূপ দেখাইয়াছেন। ভারতের হিন্দুজাতি 
ভিমালয় হইতে কুমারিকা পধ্যন্ত এই রামকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানেই 
তাহার পূজা ও উপাসনা করে। পাঞ্জাব হইতে মিথিল! পথ্যন্ত ভক্ত 
তুলপীদাসের রামায়ণের প্রভাবে তত্তদ্দেশবামিগণ প্রভাবান্িত ও মুগ্ধ 
হইয়া অতি ভক্তির সহিত রামচরিত শ্রবণে অপার আনন্দ লাভ করে। 
বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকই কৰি কীত্তিবাসের রামায়ণের সহিত 
পরিচিত। কম সংখ্যক লোকই মূল বান্মীকি রামায়ণ বা তাহার 
অন্তবাদ পাঠ করিয়া থাকেন। আর আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ধাহারা 
বালো পিতামাতার নিকট যে কীন্তিবাসী রামাযণের গল্প শুনিয়াছেন 
অথবা তাহারই যে সমস্ত নৃতন সংস্করণ নানারূপ চিত্র সহকারে শিক্ষিত 
লৌক কর্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত রামচরিত মনে 
করিপ্া, উহা একটা পৌরাণিক অসংলগ্ন বর্ণনাজড়িত কাহিনীর 
কল্পনায় কাব্যের বিকাশ, ইহাই নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। এইরূপ ধারণা 
বদ্ধমূল হওয়াতে আর তাহারা মূল বাল্সীকি রামায়ণ বা তাহার 
অন্থুবাদও একবার পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না। 
আর কেহ পড়িলেও তাহার অস্তনিহিত উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টিত হন 
না। অনেকে কাব্যের সৌন্দধ্য পড়িবার জন্য কালিদাস কৃত রঘুবংশ 
বা মাইকেল মধুস্থদন দত্তের মেঘনাদ বধ পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু এই 


৪৯২ রামায়ণবোধ 


দুইখানির মধ্যে বৃঘুবংশ, বাল্লীকির মূল রামায়ণে যেরূপ বর্ণনা! আছে, 
তাহাতেই আরও অলঙ্কার যোজনা করিয়! কাব্যের সৌন্দধ্য প্রস্ফুটনে 
আরও শ্রুতিমধুর হইয়াছে । এই রামায়ণের উদ্দেশ্ত সন্বন্ধে তাহাতে 
আর বেশী কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে বিষুঅবতার 
রামেরই লীলা বা ক্রিয়া কলাপই ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে । আর 
আমাদের বঙ্গদেশে এই কীন্তিবাসী রামায়ণ অবলধ্ধনেই বহুবিধ যাত্রা 
নাট্য অভিনীত হইয়া, রাম চরিত্রের সেই বিষুত্বই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। সুতরাং ষে সংস্কার আবাল্য সমস্ত ভারতবাসী- হিন্দুজাতির 
মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা উৎপাটন করিবার প্রয়োজনে আমাদের 
এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য নহে, তবে ধাহারা রামায়ণের নিতিত 
গুঢতত্বের অন্বেষণ প্রয়াসী তীহাদের দৃষ্টির জন্য মাত্র আমরা! ইহাতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । পাশ্চাত্জাতি এবং পাশ্চাত্াশিক্ষাভিমানী 
ভারত সন্তানগণ এই আদি মহাকাবাকে একটা অসম্ভব আজগুবি 
গল্প পূর্ণ উপাখ্যান বলিয়া গ্পণার চক্ষেই দেখেন। তীহারা তোমারের 
'ইলিয়াড' €ওডেসি' পড়িয়া তাহা ক্লাসিক ( পৌরাণিক ) সাহিত্য 
বলিয়া সমাদর করেন, কিন্তু এই ভারতের আদি মহাঁকাব্যকে 
তাহারা চিরকাল অনাদর প্রদর্শন করিয়াই আসিতেছেন, বরং 
হোমারের কাব্যে এতিহাসিকত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এই বাঁমায়ণের 
এঁতিহাসিকত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। আধুনিক কোন কোন বঙ্গদেশীয় 
পণ্ডিত ইহার এতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত অনেক জল্পনা কল্পনা 
করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রামায়ণে বর্ণিত বানর 
দাক্ষিণাত্যের আদিম নিবাসীই ছিল। কেননা এটাই সমস্ত রামায়ণের 
মধ্যে একটা সমস্তা বা হেয়ালি (00819) বানরটাকে না হয় 
আদিম জাতীয় মানুষ বলিয়া উদ্ধার পাওয়া গেল, কিন্তু গৃধ শকুনির 


উপসংহার ৪৯৩, 


মুখে মন্তুষ্তোচিত ভাষণের সম্বন্ধে কোনও উত্তর দিয়া এই সমস্যাটা 
সমাধান করিতে কেই সক্ষম হইয়াছেন কি? ইহা যেন একটী জটিল 
গ্স্থিই ( &০:৫)থ0 15506) রহিয়া গেল। তাহা হইলে রামায়ণও 
গালগল্পই রহিয়া গেল। কিন্তু এতবড় একটা মহাকাব্য একটা কিছু 
ভিত্তি না থাকিলে কি দাড়াইতে পারে ? কিন্বদস্তীরও একটা ভিত্তি না 
থাকিলে তাহার উৎপত্তি হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এঁতিহাসিকত্ব এখন 
নানা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শরীর একজন 
নায়ক ছিলেন। তিনি গোপকুলে পালিত হইয়াছিলেন, এবং সেই 
গোপকুলে বাস করিয়া বুন্দাবনে লীল1 করিয়াছিলেন । তাহার এই 
বাল্যলীলা কল্পনা প্রন্থত মনে করিলেও, তীহার মথুরাতে জন্ম 
হইয়াছিল, এবং জরাসন্ধ কর্তক মথুরা আক্রান্ত হওয়াতে, তিনি. 
দ্বারকায় আশ্রয় লইঘ্বাছিলেন, এই ইতিহাসের কোনও বৈলক্ষণ্য 
না হইবারই সম্ভব, কেননা শ্রীরুঞ্জ এঁতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই 
অনেকে স্বীকার করেন। আর সেই এঁতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বনেই 
যে বুন্দাবন-লীলারূপ কি্বদন্তীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারই সাহায্যে 
চৈতন্যদেব মথুরার সন্নিকট কোনও স্থানে, বহুকাল লুপ্ত খুন্দাবনের' 
স্থান নৃতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এবং সেখানেই নৃতন 
বৃন্দাবন তাহার নব গঠিত মন্দির কুঞ্জ ও কুগ্ডাদিতে শোভিত 
হইয়া বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবর্দের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
সেইরূপ অযোধ্যাপ্রদেশে রামচন্দ্র স্ষদ্ধে যে কিন্বদস্তী পুরুষাস্থুত্রমে 
লোক মুখে রচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই অবলম্বনে রাজা 
ধষভ লুপ্ত অযোধ্যানগরীর একটা ষথাসম্তব স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
আধুনিক প্রত্রতত্ববিদ্দের আবিষারের ন্যায় কিছু না কিছু রাম 
রাজ্যের কোন নিদর্শন না পাইলে তিনি এ কাধ্য, সাধন করিতে 


-৪৯৪ রাঁমায়ণবোধ 


পারিতেন না। তারপরও আমরা দেখিতেছি ভরতের পুত্র তক্ষের 
-নামান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত তক্ষশিলা, লবের শ্রাবন্তী, কুশের কুশাবতী 
'বা কৌশাম্বী নগরগুলি বৌদ্ধ যুগেও বর্তমান ছিল। মিথিলায় 
জনক বংশীয় রাজাদের নামানুসারে স্থাপিত জনকপুর এখনও আছে । 
এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া আমরা যদি বলিতে সাহস করি 
যে রামের ইতিহাসেরও একটা মৌলিক সত্য আছে, তাহা হইলে 
কি তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক হয়? স্থুলদৃষ্টিতে রামায়ণ পাঠে ইহা 
যেন একটা কাল্পনিক গল্প বলিয়াই মনে হয়। আশা করি আমরা 
যেরূপ স্থক্ৃষ্টিতে ইহার আলোচনা করিয়াছি, পাঠক সেইরূপ 
দৃ্টিতেই ইহার বিচার করিবেন। | 

বাল্সীকি খষির প্রথম কাব্য লিখিবার স্পৃহা হইলে, তিনি একটা 
সব্ধগুণযুক্ত নায়কের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, যাহার 
জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে তিনি তাহা রচনা! করিবার নানারূপ 
বিচিত্র উপাদান পাইতে পারেন। দশরথ পুত্র রামচন্দ্ে তাহার সেই 
আদর্শ পাইয়া! রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর 
তাহার মনে হইল শুধু আদর্শ চরিত্র বর্ণনা করিলেই তাৎকালিক 
'মন্থুয সমাজের বিশেষ উপকার নাও হইতৈ পারে। সকল লোকেই 
তো! একটা আদর্শ পুরুষের চরিত্র অনুকরণ করিয়া নিজেদের জীবন 
গঠন করিতে পারিবেনা, স্থতরাং সাধারণ মনুষ্য সমাজেরও যাহাতে 
উপকার হ্য় সেইরূপ ভাবে এই চরিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। 
তাংকালিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে যাগযজ্ঞের এত প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছিল যে নৈতিক শৃঙ্খলাও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। 
তাহার বিশদবর্ণনা তিনি রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনায় সম্যক 
পরিস্ুট করিয়াছেন__যজ্ঞস্থলে কিরূপ মগ্য পানোন্মত্ত নারীপুরুষের 


উপসংহার ৪৯৫ 


উচ্ছঞ্খল যৌন সর্তদ্ধ ও ব্যভিচার আচরিত হইত, আহারের জন্য কিরূপ 
অসংখ্য পশুপক্ষী যজ্ঞে বলিদান দেওয়া হইত, পাত্রাপাত্র ভেদে 
জ্ঞানশূন্য অযচ্ছল ধন বিতরণে রাজকোষ শোধিত হইত-_শুধু রাজার 
স্বর্গলাভ প্রত্যাশার জন্ত। ইহার কিছু ইঙ্গিত রামের অশ্বমেধেও 
আছে--যখন রাম ভরতকে আদেশ করিতেছেন--”নট, নর্তক এবং 
নবযৌবন| কামিনীগণ ভরতের সহিত য্ঞস্থলে গমন করুক”। 
ইহার প্রতিকৃতি আমরা আধুনিক কোন দেবতা! পূজা উপলক্ষা 
করিয়া তংস্থানে স্থাপিত মেলা সমূহে দেখিতে পাই-_তাহার প্রধান 
অঙ্গ বারবণিতাঁগণের সমাগমে ৷ বাল্ীকি নিজে আত্মজ্ঞানী ছিলেন। 
তিনি যজ্ঞাদি কন্মকাগ্ডাশ্রিত ধন্মাচরণে রাজাদের, ব্রাক্ষণদের এবং জন 
সাধারণের এইরূপ নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া ইহার ক্রমবদ্ধমান 
ন্রোতে কিছু বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্তেই, তাহাদের জন্য একটী উপাস্য 
লক্ষ বা ইষ্টদেবতার নির্দেশ করিবার জন্, ব্রহ্মাদি দেবতার আবিভাব 
দ্বারা ঘনঘটার সহিত রামদেহে বিষুর অবতরণ করাইলেন, এবং 
সেই বিষ্ণুর অবতারকে বন্থুন্ধরার কন্যা সীতারূপে অবতীর্ণা লক্ষ্মীর 
সহিত বিবাহিত করিয়া, দেবতাবংশীয় অসামান্য ক্ষমতাশালী বানরদের 
সহিত সম্মিলিত করতঃ, সাগরবন্ধন ও ত্রিলোক বিজয়ী দেবশক্র 
বাঁবণকে বধ করাইয়া রামের বিষ্ুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হয়তো 
ইহাঁও যথেষ্ট হইবে ন| মনে করিয়া! সর্বশেষে রামকে আশ্রয় করিলেই যে 
বৈকুষ্ঠের দ্বার অবারিত তাহাই দেখাইবার জন্য সমস্ত অযোধ্যানগরীর 
ভূত, প্রেত, স্থাবর, জঙ্গম সহ সমস্ত প্রাণীবৃন্দকে স্বর্গাভিলাষে তাহার 
পশ্চাঁ অনুসরণ করাইয়া! সরযূ-সলিলে ডুবাইয়া, পরে রামের আদেশে 
্রন্ষাকর্তৃক: বৈকুষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন। একটা প্রত্যক্ষ উপাস্য 
দেবতা না পাইলে লোকের মন নিবিষ্ট হয় না। বৈকুষের বিষু 
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বা স্বর্গের দেবতা প্রত্াক্ষীকরণ এক ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া 
( 2001000015 ) ছিল। হয়তো কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভাগ্যে 
ও যেন উহা! ঘটিত-_যখন যজ্ঞস্থলে খত্তিক ব্রাহ্মণ যজমান রাজাকে 
বলিতেন “আপনার সৌভাগ্যের পীমা নাই, এ দেখুন স্বর্গ হইতে 
বিষু ও ইন্ত্রাদি দেবতা আপনার যজ্জে আপন আপন হবির ভাগ গ্রহণ 
করিতে বিমানে আপিয়াছেন। তখন উদ্ধাদিকে উংস্থক দৃষ্টি করিয়া 
ব্রাহ্মণের হস্তক্রীড়নক রাজা সেস্থান শূন্য দেখিলেও পাছে অন্যের নিকট 
তাহার পদলাঘবতা হয় এই লজ্জায় ব্রাহ্মণেরই কথায় সায় দিয়া বলিতে 
বাধ্য হইতেন “আমার যজ্ঞ সার্থক, যখন দেবতারা আবিভূতি 
হইয়াছেন, তখন আমার স্বর্গ দ্বার কে রোধ করে”? কিন্তু এই 
্রাঙ্মণদের পূর্বপুরুষ যজ্ঞকাণ্ড প্রণেতা বৈদিক খধিই প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
“ইন্দ্র কি আছেন”? তিনি যদি ইন্্রকে প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা 
হইলে এ প্রশ্ন করিতেন ন1। 

আমার গ্রুদেব তিব্বতীবাবার নিকট একবার একজন প্রবীণ 
লক্বপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন “আমি যোগসাধন 
ও প্রাণায়াম করি, আপনি আমাকে রূপা করিয়া ত্রহ্মদর্শন করান” । 
গুরুদেব গ্তীরভাবে বলিলেন “তবে দেখ”। নাক, কান, চোখ আঙ্গুল 
দিয়া বন্ধ কর”। সেই ভদ্রলোক সেইরূপ করিয়া বলিলেন “আপনার 
কপায় আজ আমি ব্রহ্মদর্শন করিতেছি, গীতায় বণিত বিশ্বরূপ দেখিয়া 
আমার জন্ম সার্থক হইল”। গুরুদেব দ্বণার হাসি হাসিয়া! বলিলেন 
তত্বমসি। সেই ভদ্রলোকও শ্বেতকেতুর ন্তায়ই নিজকে কুতরুত্য 
মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন তিনি বলিলেন “ছেলে মানুষের 
মত জ্ঞান হয় নাই, “মোয়া, দিয়া ভূলাইলাম, যে পর্বকৈ ঠকায় সে 
নিজেকেও ঠকায়”। স্থতরাঁ পুরাণবর্ধিত বিষণ্ণ আদি দেবতা 
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প্রত্যক্ষ করা ভাগ্যে না ঘটাতে অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ অগ্নি- 
দ্রেবতাকে হবি ও পশুবলিদানাদি দ্বার তৃপ্ত করিয়া! মনে করিত, 
এই অগ্নি খন ্বগ হইতেই বিছ্যুত্রূপে ভূতলে আবিভূতি হন, তখন 
ইহাকেই আমাদের দূত করিয়া, ইহা দ্বারাই এই সমস্ত যজ্জীয় আহুতি 
বিষণ ইন্দ্রাদি দেবতাকে, আমাদের উপহার স্বরূপই প্রদান করিলে, 
তাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া আমাদের ব্বর্গগমনের পথ স্থগম 
'ও স্থুলভ করিয়া দিবেন। বাল্সীকি দেখিলেন যে এই সকল ভাস্ত 
বিশ্বাসী মন্ুম্যগণ তাহাদের বিবেকবুদ্ধিতে ইহা বিচার করিতে সক্ষম 
হয়না, যে পাণ্িব অগ্নিতে ভম্মীভূত হবি ইত্যাদি উপহার তাহাদের 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে পঞ্চভৃতরূপ উপাদানের পঞ্ধীকরণে সংহত 
হইয়া তাহার! গঠিত হইয়াছিল, সেই পঞ্চভৃতেই আবার মিশিয়া যায়, 
আবার তাহা ধূমরূপে শূন্যে কিছুদূর উখিত হইলেও, সেই অনন্ত 
শূন্যের কোন স্থানে যদি কোনও দেবরূপী কেহ থাকেন তাহার নিকট 
তাহা যে পৌছিবেই তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই তিনি 
নিরাকার সনাতন অনস্তশায়ী নারায়ণের চতুতূর্জ মৃদ্তিতে অবতীর্ণ 
বিষুকে, পুনরায় দ্বিভুজ মন্থষ্যরূপে রাঁমদেহে অবতারণ করাইয়া সেই 
বিষ্ণুরই শ্যামলবর্ণ ইত্যাদি বৈশেষিকত্বে এবং গুণরাশিতে তাহার 
নায়ক রামকে বিভূষিত করিয়া লোকের প্রতীতি জন্মাইলেন, ইনিই 
সেই বৈকুষ্ঠবাসী বিষণ ত্রিলোকের হিতার্থে মনুয্যদেহ গ্রহণ 
করিয়াছেন। আর তীহার কা্যকলাপেও তাহাই দেখাইলেন। 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহার এই বর্ণনাতে মুগ্ধ হইয়া লোকে 
তাহাকে (রামকে ) সাক্ষাৎ বিষুর বলিয়া জানিয়াই তাহার পুজা! 
উপাসনা করিয়া এই যজ্ঞাদি নুশংস আচরণ করিতে বিরত হইবে । 
কিন্তু তাহা কাধ্যে পরিণত হইল না। রামের সেই অমান্থষিক 


৩২ 
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কার্ধ্যাবলী স্থ্দূর দাক্ষিণাত্যে লোকলোচনের অগোচরে সংঘটিত 
হওয়াতে, জনসাধারণ তাহাতে আস্থা স্থাপন করিল না। তাই তাহারা 
বলিয়াছিল রাম বানরের সহিত মিত্রতা করিয়া সমুদ্রবন্ধন করতঃ ছৃদ্ধ্ 
রাবিণকে বধ করিয়াছিলেন ইহা দেবতারা দেখিলেও কোন মন্থৃষ্য 
কখনও এই মন্ুয্ের অসাধ্য কাধ্য দেখে নাই বা শুনে নাই। স্থৃতরাং 
তাহারা ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে? বাল্মীকির এত আড়্রপূর্ণ 
বর্ণনা অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল। তিনি যদি রামকে শুধু শ্রেষ্ট 
মহামানবরূপে প্রদর্শন করাইয়া তাহার পরবর্তী কাধ্যাবলীর সহিত 
মনুয্যস্থলভ কারধ্যের সামঞ্তস্ত রাখিয়া তাহার এঁতিহাসিক সত্যটাই 
দেখাইতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ সীতার নির্বাসন হইত না। তিনি 
রামের অলৌকিক কার্য্যের দৃঢগ্রমাণার্থ রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের 
পর রাজসভায় সমগ্র অযোধ্যাবাসী জনমগুলীর সমক্ষে ভগবান অগস্ত্য 
ঝষির মুখে রাবণ ইন্দ্রজিতাঁদির সম্বন্ধে এবং অনেক অদ্ভুত পৌরাণিক 
বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া রাম যে সেই বৈকুগ্ঠবাপী বিষুই, তাহা প্রমাণিত 
করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইহা সত্বেও ষখন জনপদবাসী তাহাতে 
আস্থা স্থাপন না করিয়া রামের অপবাদ রটনা করিতে বিরত হইল না, 
তখন তাহার এই বালুকাপূর্ণ ভিত্তির উপর নির্মিত বিষণ্ণ অবতার 
রামরূপ সৌধ ভূমিসাৎ হইল। কিন্তু সেই ভগ্রস্তপের উপরই পরবর্তী 
পুরাঁণকারেরা যে সৌধ উত্তরকাণ্ডের শেষে রচনা করিয়া নির্মাণ 
করিলেন, তাহার আর পতন হইল না। বাল্ীকি নিজে অকুতকার্ধ্য 
হইলেও তাহার আরন্ধ কাধ্য অন্যের দ্বারা সম্ভব হইল। সেই সমস্ত 
অযোধ্যা নগরের স্থাবর জঙ্গমের সুলভ ব্বর্গ প্রদানকারী রাম তৎকালিক 
অযোধ্যাবাসীর নিকটও যে স্বয়ং বিষু বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন, 
তাহা সেই রামের সরযূুজলে অবতরণের পর বিশেষভাবে দেখান 


উপসংহার ৪৯৯ 


হইয়াছে । অযোধ্যাবাসীদের সেই কার্ষোর দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া। 
মৃণ্তিমান জীবন্ত বিষ্ণুর অভাবে, লোকে তাহার (রামের ) মৃণ্যয় বা 
প্রস্তর মৃত্তি নির্মাণ করিয়া তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্থবলভে বৈকুষ্ঠে 
যাইবার জন্য কত স্তবরতি মিনতি করিতেছে । সুতরাং বাল্মীকির 
অসম্পূর্ণ কাধ্য তাহার পরবর্তীযুগে ফলপ্রস্থ হইয়াছে তাহার সন্দেহ 
নাই। কীত্তিবাস তীহার রামায়ণ দ্বারা বঙ্গদেশে ততটা কৃতকাধ্য না 
হইলেও ভক্ত তুলসীদাস বাল্সীকির কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থৃতরাং 
আমরা একথা মুক্তক্ঠে বলিতে পারি যে তীহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠয সিদ্ধ 
হইয়াছে। তীহার প্রথম উদ্দেশ্য মনুষ্য রামকে আদর্শ পুরুষরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি রামের শৌধ্য, বীধ্য, 
পৌরুষ, অধ্যবসায়, সত্যব্রতত্ব, কা্যকুশলতা, পর্য্যবেক্ষণশীলতা এবং 
সর্বোপরি কীগ্িরক্ষণপরতা ইত্যাদি তাহার তদনুসঙ্গিক কার্ধ্যাবলীতে 
দেখাইয়া, তাহার শেষ রক্ষা করিলেন প্রকারান্তরে তাঁহাকে আত্ম- 
হত্যার পাপাচরণ হইতে বাঁচাইয়া, দৈবঘটিত আকুলাবর্তা সরযূজলের 
প্লাবনে নিমগ্ন করিয়া । 

তাহার তৃতীয় উদ্দেশ্য যাহা তাহার নিজন্ব প্রেরণা, তিনি ত্রদ্ধা 
কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ যাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজ আত্মজ্ঞান 
বা ব্রহ্ষজ্ঞানের উদয় হইতেই হইয়াছিল, তাহা! সাধন করিলেন সেই 
আত্মজ্ঞানলাভের সাধন প্রণালী নিজের অনুভূতি সাহায্যেই একটা 
আপাতৃশ্ঠ মনোমুগ্ধকর মধুর রূপকআবরণে আচ্ছাদিত করিয়া, 
প্রচ্ছন্নভাবে, সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর রাখিয়া বর্ণনা করিয়া। 
তিনি অসাধারণ তপস্যা ও সাধনা দ্বারাই ইহা! অর্জন করিয়াছিলেন । 
তাই এই শাশ্বত সনাতন সত্য রহস্যরূপেই সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে 
রহিয়। গিয়াছে । এই রুদ্ধদ্বার রহস্য ভাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত ন! 


৫০০ রামায়ণবোধ 


হইলে তাহার উদ্দেশ্ট প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু সেই অতি 
ুঃসাধ্য রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিতে হইলে অগন্তযের ন্যায় ব্রহ্মবিদ গুরুর 
কপা ভিন্ন হইতে পারে না! আমিও সেই অগন্তা সৃশ ব্রদ্মষি গুরু 
তিব্বতী বাবার কপাতেই এই কাধ্য সাধনের চেষ্টা করিতে প্রেরণা 
পাইয়াই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই কার্যে সফল 
হইলেই জানিব বাল্ীকির রহস্য প্রকাশ হইয়াছে। আর ইহাই 
বাল্ীকির আত্মজ্ঞানের প্রকাশ বা বাক্সীকির আত্মপ্রকাশ । 

এই রামায়ণগ্রস্থে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে বাল্মীকি 
প্রত্যেক চরিত্র বা বিষয়ের জন্য স্থান ও কালোপযোগী একটা একটা 
অর্থযুক্ত নাম দিয়াছেন। আর সেই নামগুলির অর্থ অন্বেষণ করিতে 
বিশেষ বেগও পাইতে হয় না। সেই সমস্ত নামের যথাযথ ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ দিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছি । তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান 
হয় যে সেইগুলি যোগাচরণে সাধনার পথে কতকগুলি সহায় ও কতক- 
গুলি অন্তরায়। এইগুলি সাধক রামের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য 
হয়। এনামগ্তলি যথেচ্ছ প্রয়োগ নহে। মনুষ্ অবতার রামের পক্ষে 
এই সকল পক্ষী, বানর ও রাক্ষস প্রভৃতির নামকরণে কোনই সার্থকতা 
নাই বলিয়াই বোধ হয়। তিনি রাম, লক্ষণ ও সীতার মুখেই শ্রুত 
হইয়| দ্বাদশ বংসরে এই ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । যদি তাহারাই 
পরস্পরের মধ্যে ভেদ দেখাইবার জন্ত এই নামগুলি নিজেদের ইচ্ছামত 
দিয়া থাকিতেন, তাহ! হইলে ইহাদের প্রত্যেকের অর্থবোধক নাম 
না দিয়া এক একটা যথেচ্ছ নামও দিতে পারিতেন। পক্ষীর মুখে 
বিশ্রবা, বিশ্রবণ ; শিরোহীর্ন কবদ্ধের মুখে ইন্দ্র; বানরের মুখে ছুন্দুভি 
কিক্িন্ধ্যা, খধ্বমুক এই সমন্ত নাম উচ্চারণ অস্বাভাবিকই বোধ হয়। 
যদিও বা এই সমস্ত নাম রাম কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া ইহা অযৌক্তিক মনে 


উপসংহার ৫০১ 


না হয়, কিন্তু অঙ্গদ বানর কর্তৃক সম্পাতি, জটায়ু ও স্থপার্খব গৃধ্ের 
নামকরণ এবং সেই ঘটনা রামের নিকট যথাযথ বলা কি সম্ভব হয়? 
কেননা সে সময়ে তাহাদের দুইভ্রাতার কেহই সেই বিদ্ব্যাচলের শিখরে 
উপস্থিত ছিলেন না। স্থতরাং এই সকল নামকরণ বান্মীকি কর্তৃকই 
হইয়াছে, এবং তাহা শুধু তাহার যথেচ্ছ কর্পনাপ্রস্থত নাম নহে। 
এই সমস্ত নামগ্ুলির যথাযোগ্য প্রযোজ্যতা শুধু যোগমাধনের প্রণালী 
প্রদর্শনেই প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
এই গ্রন্থে যথাযথ স্থানে দ্রেখাইয়াছি। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা 
বলিতে সাহসী হই যে এই রামায়ণ গ্রন্থে তিনি যথাযোগ্য অধিকারীর 
জন্য যোগসাধনের পন্থা ও প্রণালী ও স্বরূপসিদ্ধি গ্রচ্ছন্নভাবে দেখাইয়া, 
তাহাদিগের পথ প্রদর্শনের সহায় হইয়া, আত্মপ্রকাঁশ করিয়াছেন তাহা 
হইলে কি আমাদের ইহা অযৌক্তিক হয়? ইহার বিচারের ভার 
আমরা স্থধী পাঠকদের উপরেই ন্যন্ত করিয়া এই গ্রন্থ এইখানেই শেষ 
করিলাম । 


সমাপ্ত 





গ্রন্থকার প্রণীত অন্য গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে 
১। ভুর্গাপুজা তত্ব । 


২। দক্ষযত্ঞ তত্ব । 
৩। অবতার তত্ব । 


(পৌরাণিক স্থ্টিরহস্তয ) 


